চয75852% 575017% 22০০7225010 276 420070220 122555 
20852 320. 10. 5? ০ 76 20070 ০7962075207 2) 0500650. 
চ7/652 2870012707৮ 0758855 ৮ & ০ ০7 725778 
19566070572 £ 7425/£2172673)059 15 070065. 


ঘমাজবিদ্যার গোড়ার কথা 


(9০851 56880158 ) 
তম হ্সগ ও শম্ত এাও9 


(নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য ) 


আতুলক্ষষও গক্ষোপাথ7ায় 


প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক, স্ররেন্দ্রনাথ 
কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা ; 


তি 
আসিতকুমার গক্ষোপাধ7ার 


অভিজ্ঞ অধ্যাপক কর্তৃক সংশোধিত, পরিমান্গিত ও পরিবধিত 


10 62 71202 ০0৫ 2 


19০9051721৭ 80031 571028 
703007-971711777789 ৪ 0210 01157 7783 
69, 21517902008 05200057089, 0৯%1-9, 


47860188652 62 2 

29, 0150জ5 00075 

€9, 14517865 (50011 7০৮0) 
405190698-9 


প্রথম সংস্করণ £ ১৯৬০ 


মূলা-__৬.০« 


981]110£ 50687268 £ 


শু 700]: 1770086--9, 0011969 96.) 08%1-19. 
7810] 070৪.109758806, 

১87৪] 1901)0118878--311)1, 

91008189881) 21%8---731701 010) 

(0781)005 31787865100] 0া. 

(0681)9 13::0৪.---00001.-1361)9 


178%562 0% £ 
9. 0. 0100%10 
8101707 127998 
9/ 8, 99:15 13০ 37286, 
0810566৯-7 


প্রশ্কাশ্ণক্েন্স কথা 


স্বাধীনতা লাভের পর আমাদেব দেশের শিক্ষা! বাবস্থা নানা পরিবর্তন 
এসেছে । ফলে বিগ্যালয়গুলির পাঠন্রমের ও শিক্ষাদান পদ্ধতির তারতথ্য 
ঘটেছে। সমাজবিস্তার প্রবর্তন এই নতুন শিক্ষাপন্ধতির বা শিক্ষা সংস্কারের 
এক বিশিষ্ট শ্তর বল! যেতে পাবে । কতকগুলি বিষয় বস্তর আলোচনা ৰা 
সেগুলিকে এদিক ওদিক করে মুখস্থ করার পদ্ধতি এ যুগে অচল হয়ে পড়েছে। 
বিশেষভাবে মানুষ সম্বন্ধে, মানুষেব জীবনযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা! সম্বন্ধে, ব্যাট 
বা সমষ্টি মানুষের ধ্যান-ধাঁবণা ও সমাজ সচেতনতা বা পারিপাস্থিক পরিবেশের 
স-গে তার অভিযোজন কবাব ক্ষমতা--এই হ'ল সমাজবিষ্ভার বিষয় বন্ত। 
কী শিক্ষা পেলে মানুষের জীবনধাত্রা সুগম হবে, কীভাবে তার প্রতিবেশী 
পবিজন সুখী হবে, শুধু ভাই নয় বিশ্বের সর্বমান্ধষ সুখে শান্তিতে থাকবে 
সমাজবিগ্ভার এও এক আলোচ্য বিষষ। 


দীর্ঘকাল বাবধানে সমষ্টি মানুষের অভিজ্ঞতা বা জীবনাদর্শ, সামাজিক 
প্রথা, বা বীতি-নীতি অন্থশাসন নপে পরিগণিত হয়। কালক্রমে বিশেষ 
ব্বস্থায সেই প্রথাও পরিবত্তিত হয। এই পরিবর্তন হ'ল জীব-জীবনের 
বৈশিষ্ট্য । এই পরিবর্তনের পশ্চাতে যে সকল প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে আমরা 
তার কাৰণ জানবার চেষ্টা কববো--আমাদেব মন ধীরেধীরে যুক্তিবাদী হবে, 
কৃস-স্কাব মজ্ঞানতাকে আমবা বিজ্ঞান সম্মত উদার দৃষ্টিভক্জী দিয়ে বিচার 
কবতেড পাববো সমাজবিস্াার শিক্ষা আমাদের সেই পথে নিয়ে যেতে পারবে । 

সমাজবিদ্ভার অলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে নৃবিজ্ঞান (81207000108), 
অর্থনীতি (17907027108 ) ভূগোল, ( 350881)1)5 ), রাজনীতি (7501167198 ), 
ও ইতিহাস (নুঃ9৮০) প্রতি ব্ষষের এক বিশেষ সংযোগ রষেছে। 
এককথায় আমবা সমাজবিদ্ভার সংগে এই বিষধগুলির সন্বন্ধ অস্বীকার করছে 
পারি না। মানুষের উদ্ভব, স্থান কাল বা পবিবেশের সংগে মিলে মিশে 
থাকাব চেষ্টা, তার জীবনযাত্রার নান! ধরপ-ধারণ, সামাজিক উতান-পতনের 
টনাবলী বা কাহিনী কীভাবে ইতিহাসের পাভাষ অতীত দিনের স্বাক্ষর 
হিসাবে বিদ্যমান রয্বেছে তা সমাজবিদ্তা অগ্গুশীলনে সহজে বোধগম্য হবে। 


উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্যালযবের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত রচিত এই পুণ্তকখানি 
অভিজ্ঞ শিক্ষক ও জানপিপান্থ ছাত্র-ছাত্রী মহলে প্রবল উৎসাহ কাটি 
করেছিল। কিন্তু স্ব সময়ের মধ্যে প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের পুস্তকগুলি 
নিঃশেষিত হওয়া পুস্তকথানি পুনঃমুক্রিত হল। পুনঃ মুর্রপের সম গ্রস্থধানির 
বু অংশ পৃনধিবেচিত ও বধিত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মহলে আগের 
মত বইধানি আদৃত হলে আমবা আমাদের শ্রম সার্থক মনে কব্ব। 
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॥ প্রথম থণ্ড । 
বিষয় 
প্রথথন্ম অন্যান প্রারস্তে ০০ 
দ্রিতীন্্র আঅধ্যাশ্র জনসমঞ্ট্রি ও জীবলযাত্রা *** 
জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক, ভারতবর্ষ । 


ত্ুতীন্্ অধ্যান্্র খাস্ত সংগ্রহ কেক্দিক জীবন 
আন্দামানী, অবস্থান, আক্কৃতিক গভন, জীবনযাত্রা, 
আবাস, খাস সংগ্রহ, বেশভূষ1! ও অজসজ্জা, সমাজ-জীবন, 
ধর্মবিশ্বাস ও উৎসব মুখরতা | 


তত” অধ্যাস্্র পঙুপালন কেজ্দিক জনম 
আলমোডার লোকসমাজ, আলমোডারপার্বত্য অঞ্চল, 
কৃষিকার্ধ, পশুপালন, অস্থায়ী বাসস্থান, মেলা ও হাট 
বাজারের দৃষ্ঠ | 


স্হক্ম অধ্যান্ কষি ও কৃষি সমাজ *** 

দক্ষিণ বাঙলায় ধান চাষ, ধানের দেশ, দক্ষিণ বাংল।|য় পাট 
চাষ, পাট চাষেব বিভিন্ন অঞ্চল, পাটশিল্পের সমস্যা, সম- 
ভূমি অঞ্চলে খাছ্য ও বস্ত্র, পাট ও থাগ্াশস্ডের বিক্রয় ও 
ব্যবহার, নিম্নবাংলার গ্রামীন জীবন, উত্তর বংগের বাগান- 
চাষ ও অরণ্য, চা চাষ, চা বাগানের দৃশ্ঠ ও জীবনযাত্রা, 
অরণ্য, পরিবহন, নদীর আ্েতেস গতিতে কাঠ পরিবহন) 
পাহাড অঞ্চলের গ্রাম ও শহর । 


ম্বষ্ট ত্বন্াস্র বাংলার শিল্প ” 
বাংলার শিল্পের প্রাচীনতা, কয়ল।, আসানসোল অঞ্চলে 
কযলাথনি, বাংলার লৌহশিল্প, বানপুবের লৌহ কারখান?, 
চিত্তরপ্রন, কলিকাতা! ও হাওডায যন্ত্রপাতিব কারখান?, 
রেলপথ ও সডক, কলিকাত' বন্দর, বিক্ষিপ্র ক্ষুদ্র ক্ষ কাব্র- 
থানা, দামোদর-পরিকল্পনায নৃতন নির্মাণ কাধ, পুবাতন 
শহর হা5ড1 ও নৃতন শহর চিত্তরঞ্জন | 


শগ্ভঙ্ম ধ্যান্- গ্রাম ও শহর **' 
শহরের কথা, বিচ্ছিন্ন গ্রাম, নিয়বংগের গ্রাম, কেবলের গ্রাম। 
স্থসংবন্ধ গ্রাম, বিভিন্ন ধরণের শহর, আমাদের ঘরবাড়ী, 
বাংলাদেশের ঘরবাডী, হাট বাজার বিশিষ্ট গ্রাম, হাট 
বাজারের বৈশিষ্ট্য, শিল্পে সমৃদ্ধ গ্রাম, মেলা, গ্রাম প্রসারে 
শহরের সৃষ্টি, কলিকাতার জন্ম । 


১ 


ঈী 


[১০৪ 


55 
৫ 
বিষয় 
কবন্টন্মম অসধ্যা শ্র-_বিভিল্ন দেশের লোকসমাজ 

উত্তর সাইবেব্রিয়ার যৌথ বলা হরিণ পালন, যালয়ের 
লোকসমাজ। সেণ্টলরেব্স নদীর তীরের লোকসমাজ, জুই- 
ডার জীর ওলন্দবাজ লোকসমাজ, উত্তর চীনের লোকপসমাজ, 
আমেরিকার প্রেয়বী অঞ্চলের জনসমাজ, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার 
খনি কেন্দ্রিক লোকসমাজ, রাইনল্যাপ্ডের শিল্পকেক্দ্িক 


লোকলমাজ। 
॥ দ্বিতীয় থণ্ড ॥ 
প্রথন্ম পন্লিচ্ছেদ- ভারতের এঁতিহ্থাসিক প্রকৃতি ও 
তাহার উপাদান 


মানষ ও তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভারতবর্ষের প্রারুতিক 
বিভাগ, বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক্যস্থত্র | 


দ্বিভীম্ব পক্লিচেন্ছলদ--নভারত ইতিহাসের উপাদান 
ত্ুতীস্ত্র পল্লিচ্ছ্ছেদ--সিন্কু সভ্যত। 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। 
_আর্ষ সভ্যত! 
বৈদিক সাহিত্য, বৈদিক ধর্ম, বৈদিক সমাজ, সমাজে নারীর 
স্থান, অর্থ নৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, আধ ও 
অনাধ সংমিশ্রণ, মহাকাব্যের যুগ । 
গ্পহ্ব৪্ম সলিচ্জ্ছাদ-জেনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম 
মহাবীর জৈন ও জৈনধর্, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম, জৈন ও 
বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব | " 
স্বষ্ট পল্িচ্ছ্ছেদ--ভারতবর্ধে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব""' 
গ্রীক্প্রভাব, রোমক প্রভাব । 
ভপ্তষ্ম পল্লিচেন্ছদ- মৌর্য সাআজ্য ক 
অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব, যেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের 
অর্থশাস্তর। 
অন্ক্ম পল্সিচেচ্ছদ-_মৌধ্য ও গগ্ সাআজ্যের মধ্যবর্তী 
বুগনন্ধিকাল 
যুগ দংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । 
নমন্ব্ম পল্লিচ্চ্ছেদ--গপ্ত যুগ 
ফাঁহিয়ানের বিবরণ, গুণ যুগের সভ্যতা সংস্কৃতি, রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ, 
শিল্পকলা, সাহিত্য দশন ও বিজ্ঞান । 
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বিষয় ্ 
চস্পঙ্ম পল্সিজ্ছেদে- প্রাচীন বাংল! 
পালবংশ, সেনবংশ, পাল ও সেন আমলে বাংলাদেশের 
সমাজ 'ও সংস্কৃতি । 
একাদশ পলিচেন্ভাদ- দক্ষিণ ভারত 
সাতধাহন বংশ, পহ্লব বংশ, চালুক্য বংশ, াষট্রকুট- 
রাজ বংশ, চোলন্নাঙ্ত বংশ, দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি, 
ধর্ম,শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য, রাষ্্রশাসন ব্যবস্থা, বহির্বাণিজ্য | 
দ্রাদস্ণ পল্লিচ্ছেদ- বহিবিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি  ... 
মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চম্পা ও কম্ুজ, শৈজেন্র 
রাজ্য, যবদ্বীপ। 
জ্রস্োদস্ণ পল্লিচ্ছ্হেদ_ রাজপুত জাতি ও ভারতবর্ষে 
মুসলমান অভ্যুদয় **+ 
রাজপুতজাতি, ইসলাম ধর্জের অভ্যুর্নয় ও ভারতবর্ষে ইসলাম 
আক্রমণ, মুসলমান বিজয়ের বৈশিষ্ট্য | 
চত্দর্ে পল্লিচ্ম্েদ-_স্থুলতা নী যুগ 
স্বলতানী আমলের শাসন ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক অবস্থা, 
সমাজ ও ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য, স্থলতানী যুগে ভারতের 
বিভিন্ন অংশ, বাংলাদেশ, বাহমনী রাজা, বিজয়নগর বাজ | 
/স্পহ্বগলস্ণ পল্সিচ্জ্ছেদ-মোগলযুগে ভারতবর্ষ 
আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব, মোগল শাসন ব্যবস্থা, মোগলযুগে 
ভারতীয় সমাজ, মোগণযুগে ভারতের অথ নৈতিক জবস্থা, 
মোগলধুগে স্থাপত্য শিল্প । 
ম্োড়স্ণ পল্লিচ্ছেদ-__ মোগল সাআ্সাজ্যের পতন ও 
ইউরোপীয় শক্তির অভ্যুদয় 
ইউরোপীয় বণিকদের ভারত আগমন, সমসাময়িক দেখীর 
রাজ্য, মারাঠাশক্তি, শিখর |জ্য, মৃহীশৃর রাজ্য | 
সগ্তদস্ণ পন্বিচেচ্ছদ-_-ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রসার 
কোম্পানীর আমলের শাসন ব্যবস্থা, সিপাহী বিদ্রোহ । 


অষ্টাদস্প পল্রিচ্ছোেদ-_ অর্থ নৈতিক রূপান্তর -** 
-উনল্িহস্ণ পন্লিচেচ্ছদ- ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য 
প্রভাব 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, সাহিত্য, 
চিত্রকল। ও সি গবেষণা । 
শ্রিহুস্প প্ল্িচ্ছ্ছেদ-- জাতীয় আন্দোলন 
জাতীয় আন্দোলনের প্রসার, বংগভংগ আন্দোলন, রী 
আন্দোলন--১৯১৯-১৯৪৭ | 
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পণ 


জীপ 


বিন 


£ 


॥ তৃতীয় খণ্ড । 


৩) প্রথম অপ্যাস্্--পরিবার ও সমাজ *** 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের শিক্ষা, পারিবারিক 
জীবনের প্রকার ভেদ, যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার, 
ভারতীয্ব যৌথ পরিবার প্রথা ও তাহার বৈশিষ্ট্য । 

৯ দ্বিভীস্তর অধ্যাস্ম-নাগ্ররিক-তাহার অধিকার ও কর্তব্য 
স্থনাগবিকভা, জনম্বাস্থ্য, জনম্বাস্থা রক্ষায় নাগরিকের 
দায়িত্ব ও ক্ব্য, জনন্থাস্থ্য রক্ষায় ও রোগ প্রতিকারেন্স 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক সংস্কৃতি, 
শিক্ষা! । 


/৯ ক্ুতীস্ত্র অধ্যাস্তঃ জনসমষ্টি ও সরকার 

০) নির্বাচন পদ্ধতি ও ভোটের অধিকার, রাজনৈতিক দল ও 
তার উদ্দেশ্, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা ৪ মত প্রকাশের 
অধিকার, সংঘ ও তার দায়িত্ব, বর্তমান সমাজে রাজ- 
নৈতিক জীবন 


১%/চতুথ” অধ্যাস্তর-ন্থানীয় শাসন সংগঠন ঝ। প্রতিষ্ঠান 
কলিকাতা কপৌরেশন, মিউনিনিপালিটি বা পৌবনংঘ, 
পেনানিবাম সংঘ, বন্দর বক্ষক প্রতিষ্ঠান, গ্রাম্য স্বায়ত 
শাসন ও জেলার ও গ্রামেব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জেলাবোড, 
লোকেল বোড+ ইউনিয়ন বোড, গ্রাম্য পঞ্চাষেং, 
সমাজ উন্নয়ন পবিকল্পন1 ও কাধাবলী | 


4 পঞ্চম অন্যান -ভারত বুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন, কেন্দ্রীয় সরুকাব, রাষ্ট্রপতি, উপ- 
রাষ্্পতি, মন্ত্রি পরিষদ, ভারত যুক্তরাষ্ট্রেরে আইন সভা, 
লোকসভা, রাজ্য সরকাধ, বিধানসভা, বিধান পরিষদ) 
কেন্্রীয় সরকার ও বলাজ্য সরকারের মধ্যে বিষয় বণ্টন, 
বিচার বিভাগ, আদিম বিভাগ, আপীল বিভাগ, উচ্চ 
আদালত, নিয় আদালত, পার্িক সাভিস কমিশন, গ্রধান 
হিসাব নিরীক্ষক। 

৯ ৯ শট অধ্ান্স--ভারত ও বহিবিশ্ব. ... ... 

| রাজনৈতিক সম্পর্ক, অর্থ নৈতিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, 
ভারতের পররাষ্ট্র নীতি, রাষ্্রসংঘ, স্বস্তি বা নিরাপত্বা 

ূ পরিষষ। 


৬১৩ 


৩৩৯ 


৩৫২ 


৩৭৩ 


তমাজনিক্যান্ন গোড়ান্ব কথা 
প্রথম থড 





ক্কীধিত টো 
(৭ নদ ধ। গ্ ৬. 
। 


প্রথম অধ্যায় 
প্রারস্তে 


'সবাধ উপবে মানুষ সত্য 
[হাব উপবে নাই | 

এই কখাব সর্থকতা *থন প্রমাণিত হষ যখন আমরা দেখি যাগ্থুষ 
ক্কাহাও ধীশ্কি কমোগ্ভম ও মুত্যু্রধী বাসন! লঈষ! কষ্টির পর সৃষ্টি করিয়া 
চলিঠৈছে | মান্ুষেব আশা আকণজ্াঃ প্যান ধাবণা যখন পত্রিকেশ ও 
রিমপগ্ুলে মধে।, অঠিত গু'কৃশ শক্তি নিচষেব দশে এক সুসমঞ্জস মিতালী 
কবি! ধীবে ধীরে অগ্রসব হত থাকে তখনই হাব কম বাঞ্চনাব বিকাশ 
দেখিতত পাউ। মান্ুম্বে শ্রষ্তত্খ হইল এইখানে | 


কিন্তু একক এয শক্তিমান নষ-_ একক মানভষেব আশা আকাজ্জাকে 
ঝপাদ্িত কবিবার ক্ষমত] ভাহ।ব ণ ত ্লিলে হয | চ'্ সমবেত কষোছম | 
এই সমবেত কমোছ্ামেব ক্ভিন্্ ধ বা, কপবেণু ব শ-পবিক্ঞমাষ সমষ্টিব উত্তরা- 
ধক) অকাবে এন্তষেখ সন জে ন ন।ভাবে প্রঠষলিত হয। -সইজন্ত 
ক্ষ্িশ*ণ মানুষেব স্‌ থকিতাব **চ৬ বহিষাছে সমগ্িশ 5 প্রচ্ষ্টা। সমষ্টিব 
মধ্যে আবাব সমাজেব বীজ অ কুবিত হইতে দখি। সধারণ প্রাণীৰ মধোও 
এই ধবণেব সমাজ গুরণা (5০০1817১0০০) ক্ভিয়াছে | এই -প্ররণার 
বহি প্ুক।শ সকল প্রণীর সম।ন পে | খন্তুধ কথা কলিঠে পারে, ভাহার 
মনেব ভাব হাধাৰ অক।বে সমজ্েব সবশ্রেণীণ কত এক বিশেষ অর্থ 
লই] সহজেই পীছাষ স্ুতব এ মুষেব সম।জবোধ, ৩ হ'ব স স্ততির বিশেষ 
৩।খ্পষ বহিষাছে | অতি সাধ বণ প্রশ্ণীর কথা ধবিলেও পবা যাইবে গরু, মহিষ 
প্রভৃতি তণভোজী প্রাণীব'ও দবদ্থভু।বে বিচবণ কবে । এই দলবদ্ধ অবস্থায় 
তাৰ! আত্মরক্ষা করিতে প,ব। একেব প্রযোজ্ন অপবে সহজে ৰুবিত্ে 


৪ সমাজবিগ্ার গোড়ার কথা 


পারে। লাহুষের বেলায়ও তাই দলবদ্ধ বা যৃথবদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষা সহঙ্ত হয়। 
সেজন্ত আদিম মান্ুম দলবদ্ধভাঁবে বিচরণ করিত, খাগ্য সংগ্রহ করিত। 
আবার তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, তাহাদের ধ্যান ধারণা ভাবী বংশ্ধরকে 
জানাইয়া যাইত এই ভাষার মাধ্যমে, লোঁকগীতি, লোকগাথা ছড়ার মাধ্যমে | 

পৃথিবীর সবত্র মানুষের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোঁঠী বা: দলের রীতিনীতি, সাঁমাঁজিক 
অনুশাসন, কমব্যঞ্জনা একই ধরণের নদ | প্রা কিছু নাঁকিছু বৈষমা বা 
তারতমা রহিয়াছে । এই বৈষম্যের পশ্চাত্েও যুক্তি রহিয়াছে, বিশেষ 
ভাবে ভৌগোলিক পরিবেশ বা পবিমণ্ডলের স.গে বীচিদা খাকিবার জঙ্ত 
প্রতোক মানুষকে নিতানিষণড চেষ্ট, করিতে হইতেছে । এই েষ্টাব বিভিন্র 
রীতি নানাভাবে পপ্লিলক্ষিত হয়। সেজন্য কোন অঞ্চলের মাসের সম্পকে 
আলোচন! করিতে হইলে ত।হার পটভূমিক! সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞাল 
আহরণ করিতে হইবে তারশম্যের বা বিভিন্নত।র পশ্চাতে দম সকণ জক্রিম 
প্রভাব প্রহিম্নাঙে তাহা হগ্ষ'গম করিতে হইবে । তখনই আমবা আঞ্চলি 
সংস্বতি বা সমছ্গিব সংস্কৃতি জাণিব এবং মানব সপস্কৃতিব এক বিরাট 
অ শ তাহার পরিপুরণণ অথগ্ুতা ল৯ম| আখ।দের জ্ঞানভারকে অমদ্ধ করিবে 

পশ্পক্ষী ব। জীবজন্তপ্ন মধ্যে মৌমাছি বা পিপীলিকার সম(জ সচেতন। 
লক্ষণীয় | এই পঙগেব শ্রেণী বিভাগ আছে এব প্রতি শ্রেণাব পতংগেব 
কার্ষক্রমও বিভিন্ন । তাহার] যেমন পরম্পর্পক সহযোগিতাষ আণ।স নিমীণ 
করে ঠিক তেমশিভাবে খাছ সংগ্রহণ্ কৰে । 

মানষেপ্ জাঁবনে সমাজে সাথক বপ দেখ। যাষ। মানবসমাজে একক 
মান্রম তাঁভাব এক বিশেষ সঙ্গা লইঘ্বা সমাজ .পহের অ.গ হিসাবে স্বান পাঁষ | 
সেই একক মালষের তাহাদেব প্রয়োজনে সেই রকম কযেকজন পাঁককে। 
লইয়! একটি কুদ্র সংস্থা বা পণ গড়িয়া উঠে। পরিবার ( 5700115 ) হইপ 
সেরকম এক ক্ষুপ্র দল বা সংস্থা । পর্রিবাপের অপেক্ষা! বৃহত্তর দপ পরতিম়াছে। 
তাহাকে আমরা কুল বা গৌত্র (০1993) বলিতে পাঁধি। আবার অনেক 
কূল বা গোত্র লইয়া অথবা কয়েকটি পরিবার লম্বা বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী ক 
সম্প্রদান্ গড়িয়া উঠে। স্থান, কালভেদে ও সম্প্রদাষ ভেদে সমাজের 
এইবুকষ কাঠামোর ইতর বিশেষ হয়। মাকে পইয়া ধখন সমাজ তখন 
ম|নুষের প্রয়োজন বা তাহার অভাব অভিযোগও পৃরণের বিভিন্ন পক্থার 
সংগে তাহাদের জীবনযাত্রার এক সংযোগ রহিত্বাছে। এই জীবনযাত্রার 
তারতম্যের জন্য সমাজের কাঠীমোর বা ব্যক্তি সম্পর্কের হের্-ফের হয । 


প্রাবন্তছে রি € 


তখন সমাজেব অন্তরূপ উদ্ভাসিত ভয়। প্রাচীন ভাবতবনেন সামাজিক 
কাঠামো শঈধা আলোচন"' কবিলে “দখা! যাইবে বিভিন্ন -শ্রণী বা কুণ তাহাদের 
কৌলিক নন্তি লটঘ! কাঁজ কনিত। একে অপল্বে প্রযোজন নিটাউত| 
সমাজ ছিল সকলেব প্রযোজন মিটাউব।ন এক সংসুক্ত দাস “ম।টকথা সুখে, 
শান্সিতে, নিকপদ্দরবে মান্্ষ পশিখশত »স বনিতে চায। সখ ও শান্তিব" 
নিরাপভ।ন জন্য 5 ন্‌ শ.নবু শধে। আপিন (কীঠহলা এন নানা সম জে 
শনাভাবে সাজে, ভান এজ পবিবন্ন অভি ম্বা ভাবিক | এই পবিবতনেব 
মধে। টিন চশি* বাতিনীতি 71 লিঘষশ্র খলাব ছন্দপনন ঘটে! সম।জে 
সখা * শাল *ম্ষে ৬ আতিক ক প্রঠিখন্দিতা তি” প্সিম্বদ অসণ 
পাতিঘ। «1 চিবাচলিত সম কঠ তেব বত পবিকন্তদ গষ | 

,কণ্ল শা না এত শাকিব শা সে ও হি উ এববাউ জন্বকে 


চিবব।শেব জন্ত সবি 8০৭ ভইযদে।  বহেড় উ।হ।দেল আঅভিষে”্জন 





ভধল নুপু পিন শপ জিব পিস শীটশিট হুল জিপ 


কিন ব নব” দ্িদ ন 7 ১ স্ুক্  তভদত উজ 0 হক জপ” লুপ 
এ||শাঁল ল মন তি ত৮৩ 

মমাজ বছ্। গডিলে হত জিত মান্যকে জমিন নাহ।ৰ বিভিন্ন 
ধা*৮৫* পিন কা গ্,ক 1 পভ লে শভ্তা কিঠেোক প আকছেল গাববেশেব 
নণে। শিভনক তক অশবে [জি 5 (54270050) নবিতেৈ চক পাউতেছে। 
এই চ% গাতস ন *াক্ডতথ নি 55 বপবিবেশ পবিগগুলের গুভাব আৰ 
কঠথ নি পাঠ নল ৬তেল প্রভাব ভা পর্সিতে চা ববি কীভাবে 
শাম্তক ** * খুন তন চত্রষ্গ।শ্বেব ৭ প শিষেধ ও নিষম শু খাল" গা অতিক্রম 
কবিষ! নুন পথে পতিত হয় 151 নবিতে পালিল।  আমবা অভ্সসন্ধ।ন 
কশিন পরিবেশ পধিত এলে প্রাশটি প্রভাবকে আব মানষেব প্রষোজন 
শিটাইবাব নিত পন্ভ।কে | সমাজবিহ্বাৰ আলে।কে ভামবা জানিব বিশ্বেব 
নন! সম জে ক জনি পরিবেশের সগে হাল 1 সমহ। বাখিষা 
ন।চিষা থ।কিব ব বিভিন্ন অন্পস্রণসকে | বদি [হই সার্থক হয বে মাভিষের 


গু সমাজবিদ্তার গোঁডার কথা 


সংগে নূতন সম্পর্ক গডিষা উঠিবে। অহেতুক দলাদলি, ঈর্ষা, মিথ্যা লোলুপতা 
মাহষের ষনের ষধ্যে কীভাবে বৈষমোর দুলক্বা প্রাচীর গড়িয়া! তুলে তাহা 
বুঝিতে চেষ্টা পাব । 

দেশে দেশে মানে মাভিৰে আজ হিসাব এক ক্ষত পদ্ধবনি । সার। 
বিশ্বে মান্ুম যন সই শপ মধো আশ্মবিলোপ করিষা ফলিষাছে। কিন্তু 
তাহার নিরসন হওষ অব্বশ্যক | আমাদের মন ঠইতব বক্তিবাদী। মুক্তি দিষা 
বাজ্তবধম” মন দিয়া সমাভ সচে ঠন মন দিল্পা। বিজ্ঞ সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী দিষা, 
বিভেদেব বাবধান।ক ঘুচাতিষ শিবা বিশ্বকে ন৩৭ দৃগিত * দেখিতে ৬ পাব | 
সমাজ সংস্কৃতি পর্ধা্েচন শাহাব নঠনাদগলা লস শাশ্বন মানা .৮ নাক 
বাব বার শান্তির পথে চাল?" ডদ্ধ/দ্ধ পবিবে ভভাই তল আপ বিষ বঅ। 

বিদ্যালষের ভাত ভ্ঞানীদ* শিকাণ সমাক্জবিগ্তা বর সমাভ সম্পাক বিভিন্ন 
আলে চন! আমাদের দশে পাঠ্য শালিকাষ অপ্নধড়া নন” যব বিষষ 
বন্ধ স'যোজি” ভউনাছে তাহা নিয়্বপ *__ 

ইনার প্রথম গণ্চে বিভিন্ন জনশসমষ্ি জ্গীবনযা ণ €( [এগ 7 
00021000771065 ) বণশ" করু। হইষাছে বাভগ্র ভাগোলক পবিবেশে 
অর্থনৈতিক অবস্থাতে কেমশভাবে ক্ষুদ্র গহৎ্ শান্সান্ণ পংগ জটানবীত্রা 
লিবাহ করে, তাহাদেৰ সমাজেব কাসটাষে কপ এহাদ্র সমাজে 
ব্যক্তিসম্পর্কের ধারা কিরূপ, অন্তান্ত পাশ্বব ** সম্প্রদাস ন. গাঁঙগার প্রভাবে 
তাহাদের জীবনে পরিবর্তন ভউষাছে ক সত পরিবতনের গতিপথ 
কোনদিকে এই বিষষে আমব। পরিপুনণ জ্ঞান আল করিত" পাবিব। 
ভাঙ্গার মধ্যে স্তর খুজি বাহিব কবিব কীভা'লে সমাক্ত ও সস্ষরতির 
অগ্রগতির দিনে জীবনষাত্রার স্বাতাবিক গতিপগ্ ব" সমাক্ত কাঠামোর 
ভাবী পবিণর্ ক নাহ মুক্তিবাঁদ মন এ্ইঘ বিচ বিশ্লেবস করিতে 
পাঁরিব 

দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতীয় স স্কর্তি ও বভিবিশ্বেন সঙ্ঠি+ স োগকে ইতিহাসের 
আলোকে নতনভাবে “দাখত্ত চেষ্ট' করিব উত্তিভাসেখ অলস্থত্র জী, কীভাবে 
প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন মানুষের 'গাঙ্গীকে একস্থাশ হইতে অন্তন্থানে আনিতে 
প্রলুন্ধ করে তাহার ফলে মনিষের বাওয়া আাপা তষ গাভাগা স্াষী হম, 
তাহাদের সাংস্কৃতিক প্রতাব অপরের উপ্ব প্রভাব বিস্তাপ কৰে ইন্তাই বুঝিতে 
চেষ্টা করিব | দীর্ঘছিনের ঘটনা বা কাহিনী কীভাবে কালেব কোলে ঈতিহাসের 
সাক্ষা বা নিশানা ভইয়া দাডাঁষ -তাঁভাই বুঝিতে চেষ্টা কবিব সন তারিখের 


প্রারস্তে শী 


ঙ্ঁ 

গণ্ডীঘেরা ইভিছাসেন্র কংকাল শিঞ্জরের আবরণের বাহিরে ইতিহাসের শউ- 
ভূমিকায় বে লুক্কাপ়িত মান্রষ রহিয়াছে সেই মাঙ্ছষের জীবন সংস্কৃতির কলহাম্ত- 
ভরা সংঘাত সংশ্লেষের কথা জানিব! আমাদের বিদ্ভার প্রতিপাদ্ঞ বিষয়কে 
পুনরায় যাচাই করিয়া! দেখিতে চেষ্টা পাউব ! এউ পুত্তকের তৃতীয় খণ্ডে 
আমাদের দেশের নাগরিকদের পূণ অধিকাবের পশ্চাতে বর্মানের সরকার 
ও তাঁইব্রি বিভিন্র কমস্থচীর সামগ্রস্ত খু'জিতে চেষ্ঠা করিব । কীভাবে আফ- 
লিকতার আবেষ্টনী কাটাইয়া নান্চব বিশ্বের দরবারে আসন পাতিবা বসে, 
কীভাবে তাহার দুষ্টিভঙ্শী, মগ্বাদ স্বান-কাল-পাত্রের ব্যবধান অভিক্ষম 
করিস্বা শাশ্বত াঁনবচেতনাৰ অধিকারী হস্ব তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
উপযুক্ত নাগরিক হইতে ১ইলে মানুষকে কীভাবে সমাজ সচেঞ্ন হইতে হয়, 
কীতাব প্রতি কাষ-কাণ্ড বা ক্কিয়া বি৫িএ পশ্চাতে পান! বজ্ঞানিক যুক্তি 
গৃঠিষ্বাছ্ে তাহা বুঝিষা বৈষম্যকে গুলিতে চেষ্টা কৰিব । এট কথা বুঝিতে 
হইবে থে বিশ্বে সৰ মান্ঠষ এক  জষ জপ । 


অন্ধুশ্ঈীলনী 
১। সমাজবিস্ক। বলিতে কি বুঝায়? ভার অক্ষ কী? 
[ ৬1১৯৮ 40 ১০৮: 0960858 1)১ ১39091 38580799 5  ৬৯৬ গছ উঠ 
০৮১০০%7৮৪৪ 01 90671 8৮0079% 5 | 
২। সাষাদ্দিক উত্তরাধিকাধ বলিতে কি খুঝান্ব? 
| ৬7৯৮ 19 7089858610২ 3০0784 1391629 ? | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


॥ জনসমষ্টি ও জীবনযাত্রা ॥ 
'মরিতে চাহিনা আমি শ্রন্ধর ভুবনে 


এই প্রধিবীতে কোন জীব শ্বাভাবিকভাবে মৃদ্ভ্য ববণ কবিষ! লইতে 
চাহে নাই। পথিবীর স্বভাবজ বস্ত নিচষে ও তাহাব অন্তান্য এশ্বষেব মধ্যে সে 
জীবন ধারণের উপযোগী ভ্্ব্যসস্ভাব বাব বাৰ খুঁজিষা বাভিব কবিতে চেষ্টা 
পাইযাছে। এই ঠেষ্টার বিভিন্ন সোপান হঈল জীবনযাত্রার নানা দিক। 
কিন্তু তাই বলিষ! সকল মানুষ একই ভাবে জঁক্নধাত্র। নিধাহ করে নাই 
অথবা পুিবীৰ সবকালেব মানষ একই সমযে একউ প্রকাঁৰ জীবন যাপন 
করে নাউ | কাব মধো বভিষাছে শাবতম্য | 

জীবনধাত্তাৰ বিভিন্ন দিক ও জনসমষ্টি লইব। অ।লোচনা কবিবাব পূর্বে 
চিন্তা করিষা দেখিতে হইবে কহ খকমেব কেচিতা পুর্ণ জীবনযাত্রা এখন 
বিভিন্ন মা্ষের .গাঠীৰ মধ্যে দেখিতে, পান্ষা যাষ। 


॥ জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক ॥ 


খাচ্-আহরণ (চ০০০ £211)01177£) হইল প্রাচীনতম জীবনযাত্রাব রীতি । 
মাগ্ুয় বখন হাহা পবিবেশ পরিমণ্ডলেৰ গাছপালা, নদীনালা ইত্যাদি 
হইতে নাঁন।ভাবে খাছ স'গ্রহ করিষা বাচিষা থাকে এব" এ খাদ্ধ আহরণের 
মধ্যে পশুপক্ষী প্রতিপ।লন, কৃষিকার্য ক বিভিন্ন শ্িল্পোদ্যমেব কোন প্রধাস থাকে 
না তখন তাহাকে খাদ্য আহবণ ভিত্তিক অর্থনৈতিক বাবস্থা বল। যাইতে পারে। 
যে সকল সম্প্রদাষ শা মান্তষেব গোন্তী এইভ[বে জীবনযাতা নিবাহ করে 
তাহাবা তান্ভাদেব আশেপাশ্বে ভক্ষণযোগ্য গাছপালাব পাত, মুল, ফল, 
স্ুল ইত্যাদিকে অণিত সহজেই স:গ্রহ কবিষা খাগ্যবস্ত হিসাবে এরঁহণ করে। 
কেবল একই প্রকাব থা্য বন্ততে মান্ধষেব কচি আসে না এবং তাহাও নিতান্ত 
সীমিত। সুতরাং তাঁহাকে অন্ত ধরণেব খাছ বস্তব উপব নির্ভর করিতে 
হুয়। ম্ব(ভাবিকভাবে এ অঞ্চলেব পোকা'মাকড, জীবজজ্ত, মছ ও অন্তান্ত 
জলজ প্রাণী হঈল শভাহার খাঁছেব উপাদ।ন। ».পাকামকিড় বা জীবজন্ত 


জনসমষ্টি ও জীবনযাত্রা ৯ 


গু 

ধবিবাব জন্ত কখনও বা খালি হাঁত কখনও বা ছোটখাট খাঁচা বা ফাদ 
বাবহ্ৃত হয়। ভাবতববেব নানাস্থানে অথবা প্থিবীৰ অনেক স"কীর্ণ পরিবেশে 
এখনও কেনি কোন সম্প্রদায়কে এইভাবে বচিষা থাকিতে দেখা যায়। উদাহরণ 
স্ববপ আন্দামান ছ্বীপপুঞজেব আন্দামানী, ওজে? জাবাওর! প্রভৃতি খগুজাতি 
(06) এর কথা ধবা যাইতে পাবে । নাভাব। দ“গলাকীর্ণ স্বীপে বস কৰে 
ও অন্যন্য সভা ম্টাষব স স্পর্শে আসিব! জীবনপ নাণৰ গ্রথাকে উন্নত কবিবাব 
স্যোগ পাষ না বলিষা ভাঁঙাদেল অ।দিম অবস্থয জীবনযাত্রা নিবাহ করিতে 
হউতেছে। এস ভলঘ্বীপে ভদ্বা (৮০091)) কলিষা আব একটি খণ্ড জানিব 
গোঠাি বভিষাছে | শাভাবা৭ এভ নে খাগ্ সংগ্রহ কলে ক্গনায গাছগ।ছডার 
পাতা, নানাবিধ বালমণ্, শাছেব উপব মীচানকল মপ ল| মাম, নাঁনাবকম 
পোকাম ক, জীবজন্ত, জণজ প্রাণী £ইঈল নাঁহাদেল খ'ছেব ক্ভিন্ন 
পাদ ন। দ্স।নাদেব আব* শিবটব 5 কন কান পাতি প্রতিবেণীন 
কখা ধবিদে। দ+ য)ল৮ যন্াহ।বা করন তখ ভা আহলশ কবিষা জীবন- 
নাত্রা নিখহ কবে না সশা, কিন্তু নিভতেব ছা হালিব।ষ স্ানীৰষ কন 
জীবজন্গ € বৰ খাকচকদ পতদনাউ। উঁডিলা প্রঘৎ আপিলসীবা ন।ন[বিধ 
শিকাবেব স শা প।পা'ম।কড পপিযা [ষ। এল গ্রদেশেপ শু উপজাতির! 
নানাবিধ সপ কিছ)” কচে, গাপিক।, শ্যিল নল প্রভঠিকেও বাদ 
“দষ না যদি নাহ।র] কাখ।ত কখানণিকজ শাঁ তয় ধন, গম ব) বজবাব 
চাষ কবিষ' শক 

ঘা হক বং শিসত্দেত হ্বট্কিণ সব নম মূ তাদিম মানুষ 
পক্ষ লঙ্ম বসব পুবে যমন আত্মবক্ষ।খ ভশ্য হল বাধিষ। বাস করিত 
(মশি লাঠি, কাঠেব খন্ঠ। 16776 50010 )১ আকা» ই-।)'দিল ছার 
শাছেব কচিপ।ত ফলমূল, শানাবিপধ হ্রল স ১৯ কবি শীচিয! বাকিতে 
চেষ্টা কবিত তাবব ই আদিম মনা নল হতনখ শাগালের 
মধো জবজজ্ব পাকাম।কত, ছু, শনার্ক কচ্ছপ ইলাপিও বাদ দিত না। 
সেদিনেৰ মানুষ *[ভাঁখ জীবনশাত্ৰাকে জ্ুণ্ম কন্ব।ন ক্গ্ঠ ন।নাবিধ ভাতিয্বাঁৰ 
বা অস্ত্শস্দম ঈআবিষ্ষ।ব করিষ। লইতে পবেনউ /ম সকল পাঁথবেব আঘুধ 
বা বললম বাবহাব কবিত “1519 সাচ্ছন্দো বস স কপ্সিবাব উপযোগী বা 
পর্যাপ্ত পহে । ুবুও আদিম "ানুষকে এইভ লে জ'বনযাত| নিবাহ কবিতে 
হইয।ছে। এখনও .ম সকল অ।দিষ ন নুষেব বিচ্ছিন্ন 41্ি পুখিবীৰ নানাস্থানে 
রহিষ।ছে তাহালেখ জীবনযাত্রাযও সেই আদিএ হাব ছাপ সুম্পষ্ট 


১৬ সমাজবিস্যার গোডার কথ। 


দে 

অনেকের ধারণা ধীরে ধীরে আদিম ঘান্রষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিল, 
তাহার আশেপাশের কলবাসুরও পরিবর্তন ঘটিল--তাঙাদের বুদ্ধিবৃত্তির 
ধীরে ধীরে উন্মেষ ঘটিল। তাহার জীবনধাত্রার বিভিন্ন সরঞ্জামেরও কিছু 
পরিবর্তন ও স ব্যা বুদ্ধি পাইল । .সদিনের মান্ুত্ব দেখিল পণ্পক্ষী বশ মানান 
বাইতে পারে, তাক অসময়ে ব| দ্ুদ্দিনে সঞ্চি৩ খাঁ হিসাবে ব্যবজত হইবে এই 
উদ্দেশ্তে। তাউ েপিনেব মান্ুষ নাঁনাদিক ভাবিরা কিছু প্রাণীকে বশীভূত 
করিস! পোষ মানাইতে আব্রস্ত কত্রিল  £সই “পাষ মানান বা গ্রহপালিত 
প্রাদীর মধ্যে বন্টকুকুট, কুঁকুরঃ গবাদি প্রাণীই হইল প্রধান কালক্রমে 
দেখা গেত্র এম” আনক গোষী স্বাভাবিক ভূখণ্ডে বসবাস করিতে পাঁরিল 
বাহাঁদেব পক্ষে পষ্চপালন কবিবার পধাপ্ধ জাগা বহিষাছে | সই পশুর ছুধ ও 
মাংসে পর্িবচ্ছে স্কানীষ আরঁধবাসাদেল নিকট হ৯তে অন্যান্য দাীবনষাত্রার 
উপকরণও সংপ্রহখন তয। দাক্ষণ ভাব্রতের নীলগিরি পাক্গাডে টোডা 
উপজাটিব বাস । শাভাখ কবলমাত্ খাঁহষ প্ররিপালন করিয়া জীবনযাত্রা 
নিবাহ করে। াঙ্চাদেখ বাডাৰ পাশাপাশি অঞ্চলে প্রচুৰ চারণ ভীম রৃভিষাে। 
স্থতরাং এ সকণ মঠিষ প্ররিিপালনস কবিতে নাদের ভিন কোন হাঙ্জাম। 
নাই | মভিষের ছুধ হইতে দল দধি মাখন, দি পনিব পাওষা যায়। 
তাার! সেগুলি প্রর্াৰশা গগা্টাদব সঙ্গে বনিমষ করে | যখন কষিজীবী 
বাদাগ। উপজাতিদের নিকট দুধেব বিনিমলে পান্ভশস্ত সংগ্রহ করে । 
গুতিবেশা কাটা / 0090৪ 1 বল্মষি এক উপজাতি মাছে তাহাদের 
নিকট হইত লাহাব জ্িনিষপন্র পণ্য । আ্বাবার বস বা পরিধেষেব জন্ত 
স্থানীয় ভিন্ডুদের উপর নিভব কার নিজের বাশ, খড হাগলা! ও তৃপ 
দিয়া গ্রহ বা আবাস উতম্বার কত্রিষা লম । এইভাবে চোডা ডপজ্ঞাতি কবলমান্র 
পশুপালন করিষ্কা কাল কাচাউব “দম গাহাদেব কাষকাষেগ প্রশ্বোজন 
হস না_শ্িকাবেরও প্রকার হত না! ঠিক .সইভাবে উত্তৰ সাইবেরিষার 
চুকচিনা বন্দ হরিণ প্রতিপাণণ করি। জীবনবাত্রা শিবা করে। 

এইভাবে পখিবীর নানা স্থানের বিভিন্ন অনগ্রপব সম্প্রদাষ বা! গোষ্ঠীর কথা 
পর্যালোচন' করিলে দেখিতে পাব যাবে সেই সকল বান্ষ ওাহাদের 
প্রাথমিক প্রযোজন অর্থাৎ খাস্য, পবিধেষ্ ও আব!স এব জন্ত কীতাবে তাহার 
পরিবেশের সংগে সংপ্রাম করিষ আসিতেছে ঠাহ্াদের সামর্থ্য অনুযাক্সী 
কখনও দলবন্ধতাবে, কখশ- এককভাবে শিকাৰ ফলমূল আহরণ 
করিতেছে! ঠাভার পবিবেশের স্রব্য সম্ভার লইষ! গ্রহ নির্মাণ বা আবাস 


জনসহহি ও জীবনযাত্রা ১১ 


তৈয়ারী করিতেছে । এস্কিমোরা শীতপ্রধান অঞ্চলে থাকে, বরফ কাটিয়া 
তাঁহারা বরফের ঘর, কখনও বা নানা জীবজন্তর চাষডার ভাব তৈত্বারী 
করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। এইভাবে দেখা যাইবে প্রন্কতির সংগে 
সম্পর্ক রাখিষা, তাঙার সহিত মিতালী করিষা যান্ুুষ সার্থকভাবে বাচিবার চেষ্টা 
করিষা আসিতেছে । কপনও ঠাশাঁব সেই প্রষাস সার্থক হইধাছে। কখনও 
বা ব্যর্থ হইযাছে। 

জীবনবাত্রীব বিকাশের কথ পধালোচনা করিলে উষ্কা প্রতিপত্র হইবে যে 
/কবল ফলমূল আহরণ ( ৮৩০৫ 8৪01)0110£ ) এর পর পশুপালন কোথাও বা 
শষিকাধ আদিম মানবাগার্ীর জীবিকার দ্বারা স্সিতে স্বীকৃত হইল। 
কষিক।যেব হারনম্য বুভিষাঁচে । রুধিকাধেব ভগ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা 
থাকা ৮ চাঙগ্গেব জমি উন্নন প্রকাবব যন্বপাঁতি, চাষ কাজে জন্ত গৃহপালিত 
পশু, বীজ শল্য ইন্যাদি। এই সবগুণি হইলে পৰ কষিকাধ চলিত পারে । 
আবাব বিভিন্ন মাভমেণ পারম্পবিক সহযোগিভাও প্রয়োজন | 


আদিম ম1চষের -গা্ঠী প্রথম ত বন্তপ্রথাষ কধষিকাধ আবন্ভ করিল অর্থাৎ 
কোন বকমে মাটি কুপাউষ' বীজশম্য বুনিষা দান লাগিল। এখনও অনেক 





আদি নগ্ে কাজে আদিম যুগের লাল 


অনগ্রসব উপজার্* গেধী এই ॥গ্ঘ প্রথা কষিকায কবে। তাহারা যৌথ- 
ভাবে জ গল কটিষা পরিষ্কার কাব জ গাণর শ্রদ্ব কানে আগুন লাগাইয়া 
/(দয়--পতব এই ভাঠি ক্ষাঠ জাইসা দয নষাব প্রনস্তে খন্তা বা অন্ধান্ত 
সাধীবণ ধরণের যন্্পাির শাঠাযো বাজ শক্ত বুনিধা দেষ বষার জলে 
গাঁছ বাড়ে পরে শল্তা পাকে: এইভাবে জ গলের কিছুটা আঅ * পরিষ্কার 
করিলে ঠিন বৎসর পধন্ত চাষ কর চলে। ধীবে ধীরে জমিব উবরা শক্তি 
কমিয়া যাঁ়। ঠখন এ ক্ষেত পরিত্যক্ত হম পবিত্যক্ত ক্ষেত ১০।১২ বৎসর 


৮ 'সমাজবিদ্বার গোড়ার কণ। 


পর্যন্ত অব্যবজৃত ধাকে। আসাম অঞ্চলের নাগারা এই রকমের চাষ করে। 
এই চাষকে তাহারা বুম (7 ) চাষ বলে। মধ্য প্রদেশের গণ্ড উপজাতির 
লোকেরা! এই ধরণের চাষকে “দাহিয়া (1081309 ) বা বেওয়ার চাঁষ বলে। 
ইচ্ছ৷ ছাড়া উড়িম্থার জুয়াং উপজাতির লোক আদিম জংলী প্রথায চাষ করিয়া 
থাকে। 

এভাবে মান্য হাহা সৃষ্টিশীল মনেব ন|না অভিব্যক্তি দিষা, তাঁহার 
মনের কল্পনাকে কার্ধকরী কবিবার যে প্রধাস পাষ তাহাব মধ্যে লাঙল 
(৮1০88) ) দিয়া চাষ হইল উন্নত ধরণেব জীবিকা । শুধু আদিম মান্ধষের 
গোঠী হিসাবে বিভিন্ন উপছভিগুলিউ নহে গ্রামাঞ্চলে যে সকল কৃষিজীবী মানুষ 
রহিষাছে তাহারা নান[ভবে কৃসিকার্য করিয়! গ্রসাচ্ছাদন নির্বাহ করিতেছে । 
এই কৃষিবাবস্থাব স'গে আবও অনেক উপজীবিক! ওতপ্রোতভাবে জডিত। 
কৃষকের জমি তাহাব বাঁড়ীব কাছকাছি থাফিলে ভাঙার সময বাচে, লক্ষ্য 
রাখিতে সুবিধা হয। শুতবাং জমিকে কেন্ত্র কবিধা গ্রাম বস হবাডী গড়িষা 
উঠিল। এইখানে মনে বাখিশে হইবে যে শ্িকাবজীব- মান্তনেব দল খাগ্যান্বেষণের 
জন্য দল বাধিষ! ঘুবিষ! বেডাষ বলিষা -াহাদেব .কান স্থাধী গ্রাম বা বসতবাঁড়ী 
নাই । গ্রামে ঘর ধা বসতবাডী গডিষা ভুলিতে কারিগর চাউ-_সেইজন্য অনেকে 
ঘর শৈয়ারীর কাজে দক্ষতা অজন করিল। কেন বা চাসেব যন্ত্রপাতি, কেহ বা 
বস্ত্র শিল্প, ঠাত ইত্যাদিতে পারদশ্শতা লাভ কবিল। এইভাবে গ্রামকেন্দ্রিক 
কৃষিকেন্ট্রিক জীবনযাত্রা সমাজে প্রাধান্য লাভ কৰিলে পর অন্তান্ত উপজীবিকা 
যথা_কামার, কুমোর, ছুতারমিস্থ্ি, ততি, গোষালা প্রভৃতি নানাবিধ 
আমগসংগিক উপজীবিকা প্রাধান্ত লাভ কবিতে লাগিল। এইখানে ইহা মনে 
রাখিতে হইবে যে পুথিবীব সবধত্র এই প্র যোজন সমানভাবে দেখা গেলেও সমাজ 
গঠনেৰ ধরা, সমাজ বিন্যাস সবত্র একই পর্যাসে হয নাই | 


॥ ভারতবর্ষ ॥ 


পাম্গগ্রিকভবে মানব-সমাজেব প্ররাভন দিনেন খতিয়।নেব স্বাক্ষর আমাদের 
এই ভাবতবর্ষেও পাওষা গিষাছে। ভারতবর্ষের সমাঁজজীবনের গতি 
প্রবাহ আলোচন1 করিবাঁব পুবে ভাঁবভবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ অথবা 
প্রান্তিক পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা জ্ঞান থাকা আবশ্তঠক। সেইদিক 
দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্কে পরিবেশ অন্গপারে তিনটি প্রধান ভাগে 
স্কাগ করা যাইতে পারে (১) শীত প্রধান পার্বত্য অঞ্চল, (২) উক্ পার্ধত্য 


জনসযটি ও জীবনবাক! ৩). 


অঞ্চল ও (৩) সমতল অঞ্চজ। এই তিন অঞ্চলের অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবেশের 


লংগে সামঞ্জস্য বিধান করিযা! বহু জাতি উপজাতি বীচিরা রহিয়াছে তাহাদের" 
দৈনন্দিন জীবনবাত্রায় যেমন বৈচিত্র্য রহিম্নাছে তাহাদের ভাবধারায়ও তেমনি " 


পার্থক্য লক্ষণীয় । পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্ধের উপযোগী সমভূমি নাই সুতরাং 
পার্বত্য অঞ্চলে বাহার! ক্কষিকার্ধ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহাদের 
কৃষিকার্ধের ধরণ আলাদা । একটানা সমভূমি নাই বলিয়া লাংগল চাষের দুিধা 
নাই। খন্তা বা কোদালি (8০০)-র সাহাধ্যে অথবা আল বাধ দিয়! ধাঁপে ধাপে 
(0:19০6 ) চাষ এ সকল অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আবার এ সকল লোকের 
নিত্য নৈথিত্তিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত পার্্ববর্তী প্রতিবেশীদের জীবনধাত্রীর 


সংগেও তাহাদের এক সুন্দর মিল বা একা থাকে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন 


অঞ্চলের লোকজনের জীবনযাত্রা তাহাদের আশা আকাজ্ষা, ধ্যান ধারপাঁর 
ছবি কত যে বৈচিত্র্যপৃর্ণ হয় তাহা আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব। 

এই সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এতিহাঁসিক অথবা প্রাগএতিহাপিক 
জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা আবশ্যক । দেখা যাইবে এই ভান্তভূমি 
. দীর্ঘকাল ধরিধা আদি মানব গোষ্ঠীর বাসভূমি ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে, তূগর্ভের স্তরে স্তরে আদিম মান্ষে ব্যবহৃত প্রস্তরের আধুধ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই আধুধগুলির ধরণ দেখিয়া তাহাদিগকে 
নানাভাগে ভাগ করা বায় এবং 
যোঁগস্থত্র টানিবাঁর চেষ্টা করা হয়। প্রস্তর যুগে যখন শিকারজীবী 
মান্য চোকলা তুলিষা হাত কুঠার (38150 ৪22) ব্যবহার করিত 
সেই ধুগকে আমর! প্রত্ব প্রস্তর যুগ বলিয়া থাকি। প্ররত্ব প্রস্তর যুগের 
নিদর্শন মমুরভগ্র, মেদিনীপুব মাঁনভূম, সিংভূষ, মার্রাজ, বোম্বাই ও, 
পাঞ্জাব অঞ্চলে পাওয়া গিক়াছে। সেই হাত কুঠারের সংগে কর্তরী 
(০122৬০1) ছুরিক1 (5165) উল্লেখযোগ্য | ইহার পরের যুগের মান্ুষের। 
অর্থাৎ নব্য প্রস্তর যুগের মানুষেরা মহ্প পাথরের ফলক: পাথরের খস্তা 
বা কোদালি (০91) ব্যবহার করিত। এই সবেরও প্রচুর আবিষ্কার 
হইয়াছে। ইহার সবগুলি একসংগে সাজাইয়া একটা ধারাবাহিকতা 
(00107010965) স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হয়। সেই ধারাবাহিকতা 
র্ভীন আলোকে আমরা আমাদের অতীত সমাক্গের, ভারতভূমির আদিম 
বাঁসিন্মাদের অতীত জীবনের, সমাজজীবনের ঠদনন্দিন জীবনবাঘঘাঁর ছবি 
দেখিতে চেষ্টা করি। বুঝিতে চেষ্ট! কন্ি কীভাবে সেই আদিম মাস্থযের গোঠী 


তাহার সংগে এক কালরেখার' 


ঢ 


1 
২ 


৪ সমাঙ্জবিষ্টার পোড়ায় কথা &. 


' দ্টাকুরি পদ্ধিবেণ পরিষণ্ডলের সংগে সামঞন্ত রাখিয়া হ্ানীয় বন্তনিচন'ও প্রন 
কগতের উপর পারম্পরিক নির্ভর রাখিয়া জীবনযাা অস্টিবাহিত করিস? 





প্রন্তর যুগের আস্মুধ 


গিয়াছে যাহার চিহ্ন বলিতে আজ আর কিছুই মাই, কবল তাহাদের 
' ব্যবহৃত প্রস্তরের ভ্রধ্য সপ্ভার ব্যন্তীত। সেই সংগে ইহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব 


জনসমটি ও জীবনযাত্রা ১৫. 


কীভাবে সেই আদিম হাঁচষের ' বংশধরগণ ধীরে ধীরে বর্তমানের ভারম্তবাসীর 
যথ্যে আখাগোপন করিক! এক ভারতবাসী হয় গিয়াছে । তাহাই আমাদের 
প্রতিপাস্ বিষয় । 


১৬৮৮ 
: ১। প্জনসমষ্টির জীবনে পরিবেশের প্রভাব কিরূপ 1২৮" 


| 2০৬ 60065 17110190061) 000215০5006 চপ 
50120120101210565 ? ] 


৮২। সমাজের ক্রমবিবর্ভনের ধারা বর্ণনা কর | 
| 1069০106 006 815099] 6০100010006 99৫5. ] 
৩। জন-বসতি কিরূপে গড়িয়া উঠ্িষাছে? 
| 1707 172০ [100081) 56001610061) £10জ7) 012? ] 


৪। মান্নষ কিভাবে পরিবেশকে আয়ত্ত করিয়াছে? 


| লুণক 1925 10097) ০0170011664 [106 21/%170100)67)? ] 


ততীয় অধ্যায় 
খাচ্য-সংগ্রহ কেন্দ্রিক জীবন 


॥ আন্দামানী | 

হর রিয়া করা হইযাছে যে মাহুষের প্রাথমিক প্রস্বোজন হইল 
তাহার খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস। মানুষ ষেকোন অবস্থায় তাহার এই প্রশন্নোজন 
মিটাইতে চেষ্টা কবে। তাহার জন্য তাহাকে একাস্তভাবে তাহার পারিপাত্থিক 
অবস্থার উপর নির্ভর করিতে ভষ। পাবিপার্থিক অবস্থা যে রকমের হইবে 
জীবনযাত্রাও অনেকটা সেই 
রকম হইবে সন্দেহ নাউ। কিস 
মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির উদ্দোষের 
ফলে বখন সে গ্রকতির দাঁসস্ক 
হইতে ধীরে ধীবে আপনাকে 
মুক্ত করিতে পাবিল তখন এ 
প্রভাব মন্দীতৃত হইতে লাগিল্গ। 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধি- 
বাঁপীদের জীবনযাত্রা লইয়া 
পধালোচন! করিলে তাহার এই 
তাৎপর্য বিশেষভারে উপলন্ধি 

করা যাইতে পারে। 
আন্দামান দ্বীপপুগ্রের আদ্মি 
২৬ বাসিন্দা আন্দামানীদের কথ! 
আন্দামাশী লইযা আলোচনা করিলে 
আমর! তাহাদের জীবনযাত্রা! ও পারিপাশ্বিক আবেষ্টনীর পারস্পরিক প্রভাব 
লক্ষ্য করিতে পাপ্রিব। এইখানে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আব্দামানীরা 
সমূববেষ্টিত দ্বীপে বসবাস করে। ্গুতরাং তাহাদের দৈনন্দিন জীবল- 
সাজাপ--স্থানীয় পরিবেশ ব্যতীত বাহিরের প্রভাব তেমন' উল্লেখযোগ্য নহে! 
লেইজন্ত ভাহাদের জীবনযাত্রীর রীতিনীতি এমনকি তাহাদের ধ্যানধাযণ! 
রা ধর্দবিশ্বাসকে আঁফঞ্চলিকতা প্রচণ্ডতাবে প্রভাবিত করিয্। রাঁখিকাছে। 





| আদণমানী ». ৮ 


তাঁহাদের নিজেদের ধীশত্বি, বা জীবনযাত্রার কলাকৌশল উন্নত ধরণের হছে! 
দুৃতনাঁং তাহার! আবেইটনীর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুজ। হইতে পারে নাই! 
সেইজন্তই তাহাদের জীবনযাত্রাধ আদিমতা এত বেশী। 


॥ অবস্থান ॥ & 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বংগোপসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ২০৪টি 
কুদ্র বৃহৎ দ্বীপ রহিষাছে। হুগলীনদীর মোহানা হইতে এই স্বীপপুঞ্জের দুরত্ব 
প্রা ৫৯০ মাইল। মাদ্রাজ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় +**মাইল। ব্রচ্মদেশের 
নিগ্রাইস অন্তরীপ প্রা ১২* মাইল উত্তরে আর সুমাত্রা হইতে ইহীর দুরত্ব 
প্রা ৩৫০ মাইল। সমুদ্রের মধ্যে বহু নিমজ্জিত পর্বতমালা রহিধাছে। এই 
দ্বীপপুঞ্জ হইল এই পর্বতমালার বহিপ্রকাশ। পাহ্থাডের মধ্যে স্চাডল শংগের 
উচ্চতা প্রা ২,৪০২ ফুট। এই সমস্ত দ্বীপমাল! ১** হইতে ১৪” অক্গরেখার 
মধ্যে উত্তব দক্ষিণে বিস্তৃত। 


আঁষতন লক্টঘা বিচাঁৰ করিবাব পুর্বে দ্বীপসমষ্টিকে মোটামুটি ছুইটি 
বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাবে। (১) বৃহত্বব আন্দামান 
(1580. 005810929 ), ইছাব মধ্যে পোর্টব্রেযার রহিষাছে। পোর্ট- 
ব্রেধাঁৰ প্রধান নগব এবং বাজধানী। ৫২) ক্ষুদ্র আন্দামান (1416815 
48108002105 ) 1 বুহ আন্দামানকে পুনরাষ চাঁবিটি অংশে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে। উত্তব আন্দামান, মধ্য আন্দীয়ান। বাবাতৎ ও দক্ষিণ 
আন্দামান । বৃহৎ আন্দামানেব আষতন নিম্বরূ্প। ১৬০ মাইল লক্বা ও তার 
প্রশ্থ প্রা ২* মাইল। ক্ষুদ্র আন্দামান হইতে বৃহত্তর ক্সান্লঘানেব দূরত্ব 
প্রাধ ৩* মাইল। ইহাপ আয়ন নিম্নবপ--টর্ঘো ২৬ মাইল, আব প্রস্থ ১৬ 
মাইল। এইস্থলে ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ভৌগোলিক অবস্থানের দিকে 
লক্ষ্য কবিলে দেখা যাবে, সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই দ্বীপমাঁলায় বহিরাগত জন- 
সমক্টিব এক সম্পর্ক বঙ্গণ কব! কঠিন । প্রতিকূলতাই বার বার মান্গষের সম্পর্ককে 
ছিন্ন করিয়া দিবে । আঁবার বিষুববেখার নিকট বলিয্বা জলবাষু উফ ও আত্র। 
দ্বীপমাল! নিবক্ষীঘ গহন অরণ্যে আবৃত | মে মাসে বখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ট্মী 
বাস প্রবাহ্থিত্ত হইতে আরগ্ করে তখন তাহার প্রভাবে প্রচুর বৃর্িপাত হক 
বাথিক বৃষ্টিপাতের গড় প্রা ১৫০ ঘুর্গাবাত্যা, ঝাঞ্ধা, বা সাইরোদ এষ 
আগগলে নিত্যনিয়ত উপত্রব করিতে থাকে | 


ক 
ই 


১৮ গপমাক্ছবি্ার গোড়ায় কথা 


তি 


স্তয়ৎ প্েখা যাইতেছে জঙ্গবাধু ও বৃষ্টিপাত মাজুষের জীরলে শ্রফ 
স্বাভাবিক উপশ্রধের মত প্রতীত হইতেছে । ইছারই পন্বিপ্রেক্ষিতে বে জদ- 
সমষ্টি বাস করে তাচ্াদের জীবনে ধর্ম বিশ্বাসে এই স্বাভাবিক প্রতিকূলতা এক 
'্মনড় (9580০ ) অচলাম্গতন স্থষ্টি করিতেছে। এই সকলের দিকে লক্ষ্য করিয়া 
আমর! আন্দামানীদের জীবনধাত্রা বুঝিতে চেষ্টা করিব । আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
কোথাও কোথাও অপ্রশস্ত নদী রহিষাছে। পাধত্য সংকুল বলিম্না ছ্বীপের 
কিনারা বাঁ উপকূল সমীপবর্তী অঞ্চলগুলি ভগ্ন! উপকূলের জন্য আন্মামানে 
ক্বাভাবিক পোতাশ্রয় গডিয়! উঠিতে পারিত। কিন্তু পোতাশ্রয় বা বন্দরের জন্ত 
যে বাবসা-বাণিজ্য লোকজনের উন্নত জীবনযাত্রা দরকার এপর্যস্ত তাহা হয় নাই 
বলিম্ন! কেবলমাত্র দুইটি বন্দর বহিষাছে। একটি পোর্টর্রেয়ার অপরটি কর্ণওয়া- 
লিশ বন্দর! আন্দাম।ন দ্বীপপুঞ্জের নিবক্ষীয় অঞ্চলে নানা প্রকার জীবজন্ত, 
'পশুপক্ষি, পেকামাকড রহিষাছে। নানাপ্রকারের বন্ট বিডাল, বন্ত ইদুর ও 
সর্প উল্লেখযোগ্য । একপ্রকাৰ বিশ ীলকাষ গোধিকা বাঁ সরীষ্ষ্প হইল এই 
দ্মঞ্চলের বৈশিষ্ট্য | 

কবে, কখন ক।হু।রা! যে এই আন্ব।ম।নে আসিষ! প্রথম বসতি স্থাপন করে 
তাছাব কোন প্রমাণ নাই। এই লইষ! নৃতত্ববিদ্গণের মধ্যে নানাপ্রকার 
মতবাদ প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন এককালে আন্দামান মুল ভূথণ্ডের 
সহিত সংযুক্ত ছিল। কেন বা বলেন সমুদ্র হইতে জলপথে মানুষের গোঠী 
আকশ্মিকভাবে ঈহার মধ্যে প্রবেশ করে। যাহাই হউক ১৭৮৮ খুষ্টা্ধে 
শভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওযালিশ কোলকক ও ব্লেষার নামে দুইজন বিশিষ্ট 
ধাক্তিকে আন্দামান অঞচলেব বিভিন্ন তথ্য সংগ্রের জন্ প্রেরণ করেন । তাহাব 
পরে ১*০৯ খুষ্টাব্সে বৃটিশ সরক।ব একটি উপনিবেশ গডিষ! ভুলিবার চেষ্টা করেন । 
১৮৫৭ খুষ্টাব্ষে ভারতবধে ধন ই"রাঁজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব দাবাগ্সি 
জলিষা উঠে তখন সিপাহী বিদ্রোহের দণ্ডিত বন্দীদের যাবজ্জীবন ভ্বীপাস্তরে 
দেওয়া হয। তাহাদিগকে আন্নামানে নির্বাসিত করা হল্ন। তথাকথিত বন্দী 
ও অপরাধীদের লইষ! একটি উপনিবেশ এ সমধ হইতে গভিয়া উঠিতে আরম্ভ 
করে। অবশ্য ইহার মধ্যে যে সকল স্থানীয আদিম বাসিন্না (86০ 
51300030725 199091০ ) ছিল তাঁহাদিগের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার উপর 
এই সকল নির্বাসিত বন্দীদের জীবনযাত্রার প্রভাব বহ্িক়্াছে। কিন্তু তাহ 
এত ক্ষীণ ঘে তাহ লইক্বা চিন্তার কারণ নাই। কেননা! স্থানীয় অধিবালীবুন্দ 
যথাঁসসভব নিভৃত আঞ্গলে আত্মগোপন করি] বাঁচিক্া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছে । 


54 
রনী পু ধা %:. 

বহিরাগত গোষ্ঠী ছাড়া চিনি টির কী মধ্যে আচার গু 
সংস্কৃতিগত তারতমা রহিয়াছে । বৃহত্তর 'আন্দামান গোষ্ঠীর এই রকম দশটি 
্ষণ্ড জাতি (215৩ ) আছে । এসকল খণ্ডজাতির মধ্যে ভাষার তারতম্য 
সহজে লক্ষনীয়। কিন্তু জীবন-ঘাপনের রীতিনীতিতে মিল বেজী। কেননা 
একই ভৌগোলিক ও পারিপাশ্থিক অবস্থার জন্ত তাহাদের ০০০০৪০৭ 
প্রভাব বেশী রকম রহিয়াছে। 

বৃহৎ আন্দামানের বিভিপ্ন অংশের লোকজনদের মধ্যেও এই তারতম্য 
দেখা যায়। উত্তর আন্দাষান বা মধ্য 'আন্দামানে ঘার। বাপ করে তাহাদের 
জীবনবাত্রায় হিংশ্রতা কম। কিন্তু দক্ষিণ আন্দামানের অরপ্যচারী গোঠীর মধ্যে 
জারা ওয়া (91885 )র! ভয়(নক হিংশ্র ; তাঁহার! বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া 
লোকজনদের মারিষা ফেলে । এইজন্ তাহাদের শ্বভাঁব চরিত্র অথবা টদনদ্দিন 
জীবনযাত্রার বিশদ বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। সে্টিনেলিজরাঁও কম হিং 
নয। ক্ষুপ্র আন্নামানের অধিবাসীদের 'ওজে' (0086) বলা হয়। সম্প্রতি 
ভারত নরকারের নৃতত্ব সমীক্ষা দগ্ধর ( 4000:00019841581 9৫2৩5 0 
1019 ) ওক্গে উপজাতিদের জীবনযাত্রার অনেক তথা সংগ্রহ করিয়াছেন । 
তাহাদের একটি জীবন আলেখ্যের চলচ্চিত্র (40০8026776915 1) ) তুলিয়া 
আনিষাছেন । হাহা দেখিলে তাভাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা 
কবা যাবে । 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শধিব।সীদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র দেখিয়া ইহাদের 
ছুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হইল উপকূলব!সী (59890 ৫%7611675) আর 
অপরটি হইল অরণ্যবাসী ( 691556 ৫%/211575 ) | উপকুলৰ [সীর! নদীর কুলেঃ 
উপকূলে নৌকা, ডোঙ্গা বা শালতির সাহায্যে ঘুরিয়া বেড়ান্ধ/ আর তাহাদের 
্ুরিয়া বেড়াইবার স্রুবিধা থাকাধ জিনিষপত্র ইত্যাদি নৌকায় চাপাইয়া লয় । 
অরণ্যবাসী যাহারা তাহারা উপকূলবাসী গোঠীর মত এন্র বেশী যাষাবর নয়। 
কেনন! গভীর অরণ্যের মধ্যে তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী নিজেদের ঘাড়ে 
বহিয়! লইয়া! যাইতে হয় । 

॥ আকৃতিক গড়ন ॥ 
(2155155] 655188৩5 ) ১ 

আন্দামানীদের অবয়বগত বৈশিষ্ট্ে নিগ্রিটো (15860 1 লক্ষণ 
পরিক্ষারভাবে দেখা যায় । তাহারা আফ্রিকা মহাদেশের কষ্খকার খর্বাকাতি 
াতিরই অন্ধতৃক্তি। ইহাদের রং কালো, মাখার চুল কৌকডান। মুখে দেহে 


৮ 


রত সমাজবিদ্তার গোড়ার কথা 
ষ্ 
চুল প্রায় নাই, এবং টদছিক উচ্চতা অনেক ছোট, সাধারণত ৫ ফুটের 


মধ্যে । ঠোঁট পুরু । 
॥ জীবনযা ত্র ॥ 

পুর্বেই আলোচনা কর! হয়ছে আন্বামানীরা খাছ্ভ সংগ্রহ করিস জীবন 
যাপন করে | সেইজন্ত খ!গ্ের সন্ধানে তাহাদের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
খুরিয়া বেড়াইতে হয়। ঢুকননা এক স্থানের খাগ্যবস্ত সত্বর নিঃশেষ হইয়া যায় 
বলিয়া পুনরায় তাহাদের স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শিকার 
করিতে হইলে দলবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন হয়। কেনন! লাঠি, তীর, ধনুক, 
বঙ্লম হইল তাহাদের বস্ত্পাতি। এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে অবলীলাক্রমে 
অথবা শ্বাঁচ্ছন্দ্যে শিকাব করা সম্ভব নহে। উহ্াছাড়া আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধ 
জীবনযাত্রার প্রয়োজন | এই এক একটি দলকে স্ছানীয় দল (1,০০1 £:০০০) 
বল! হইয়া থাকে । একটি স্থানীয় দলে প্রায় ৬1৭টি পরিবার এবং প্রতি পরিবারে 
81৫ জন করিষা লোক খাকে। এক কথায় বমিতে গেলে আন্দামানীদের 
জীবনযাত্রার যে সংস্থা (81০ ) তাহাতে স্তানীয দলের প্রাধান্ত বেণী। 


॥ আবাস ॥ সর 
(আন্দামানীরা যাযাবরের মত ঘুবিষা বেড়ায় বাঁলষ। উহাদের গৃহের 
ধরণ অন্তরকম | যেখাশে তাহাছদব বেীৰ ভাগ সময খুরিয়া বেড়াইতে 


॥ 


8 রি 





অস্থাকী বাপের ঘর 
হয় সেখানে তাহারা অস্থায্ী আবাল (6520502515 996166£ ) তৈয়ার 
করিয়। লয়। এ অস্থায়ী আবাসগুলি অনেকটা হেলান আবস্থায় থাকে 


রব 


আন্দ।'মানী ২১ 


ও 

কষেকটি গাঁছের ডালপালা পুতিষা ভাহার উপর গছের পাতা ইত্যাদি চাপাইয়া 
'দেওযা হয। তাহার ফলে বাঁতাস অথবা হুর্যকিবণ হইতে বক্ষা পাওষা যাষ। 
এ ব্কম কুটিরগুলিকে 'ভেলান আবাস? (15৪21 0০ ঠ06 086 বা ড/200 
1681: (502 1)90) বলা হয | যখন তাছাব! এ অঞ্চল পবিত্যাগ কবে তখন 
আবার এ ঘবদে!ব ফেলিয়া দেষ। বা বন কবিবা প্রযো'জন হয না । ৃ 

ই| ছাডা তাহাদের আর একপ্রকাব সামপিকু আস্তানা (06100001215 
520015917৮) খাকে। তাহাতে এক একটি পবিবাঁবেব একটি আন্তান।, 
একটি লুত্যাংগান (421701178 £0004 )-র চতুর্দিকে সংজ।ন থাকে। এঁ 
বকম ছোট ছোট কুটাবগুলিব নাশ বা কাঠেব খুঁটিব উপর ালপাতা 
বা নারিকেলেব পাঁত। বা নলখাগড। শন্তভবে সাধা থাকে। এ সকল 
দিষ! বাঁধা থাকে বলিষ। বষ্টি ব বাদ তাহাতে আটক উিষ' যাম। এ সকল 
কুটিবগুলতে থাকিবাবও পরশিষ্ট্য আছে। "যমন বিবাহিত ব্যক্তিবা 
তাঙাদেব স্ব পুত্র পউষ! থাকে । আবিবাতিঠ বাক্তিব। আবাব আল।দ1 কুটিবে 
বাস কবে। উচ্চ ছাড়া বানাব জন্বা একাট ঘব নিদিষ্ট আছে | 

এইবকম কুটিব ছাড। অধনদামানীদেব আব একপ্রকব .যাঁথ গৃহেৰ 
( ০0290)410] 06) রীঠ়ি বহিধাছে। এ যোথ গ্রহে অনেকগুলি কবিয়া 
কৃঠরী ব| প্রকোষ্ট থাকে । প্রন্্যেক প্রকোষ্টে এক একটি পবিবাব থাকে। 
একটি যৌথগহে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ খাকে বলিধা তাহাকে মৌমাছির 
চাঁকের মত কুটাব ( 8০০-0156 65196 12000) বলিয়া অভিহিত কবা হষ। 
এসকল যৌথগৃন্ত নিমাণে সকলে অ শ গ্রহণ কবে | গাছেল ডি, বাশ ইত্যাদি 
দিশা কাঠামো কব হয। প্বে ঠাহ।ব উপব তাল ও নাবিকেল পাতা ও নানা 
রকম খাগডা চাপাউফা .দওষা হয | এইভাবে যৌথকুটির নিথি ত হফ। 

আন্মামানীবা নান' কাবণে তাহাদছেব সামধষিক আবাস বা আস্তানা 
পবিবর্তন কবিষা থ'কে। যদি আন্তানাষ কোন লে।কের মৃত্যু ঘটে তখন 
তাহারা -সষ্টস্থান তা।গ কবে । কেননা তাহাদের ধাবণা দুষ্ট ভূত তাহাদের 
আন্তানাষ আসিষাডফ়ে। আবাঁব আবর্জনা ইত্যাদি জমিষা মথন পচ! দুর্গন্ধ 
বাহিব হষ তখনও তাহাবা বাসস্থান পবিবর্তন কিয়া থাকে । আব খাস্ 
অন্সন্ধ।নেব জন্ত তাকাদের প্রায়ই বাসস্থান বদল কবিতে হষ। 

ভতবা" “দখা যাইতেছে জীবনযাত্রার স'গে তাল বাধিষা হাহারা 
বাসস্থান বা আবাস নিশ্লাণ কঙ্জে আবার তাহাদেব বাসস্থান ভৌগোলিক 
আবেষ্টনীর সহিত এক সম্পর্ক বঙ্গ কবে 


২২ 4” সমাজবিস্কার গোড়ার কথা! 


॥ খান সংগা ॥ 
(2০০4 25,0911798 ) 

আন্দামানীরা খাস্ সংগ্রহ সাধারণতঃ স্থানীক্স গাছপালার নরম পাতা, 
ফলমূল হইতে করিয়া থাকে । এইসবের জন্য তাঁহাদের কাঠের থস্তা, বাঁশের 
জাকশি ইত্যাদি রহিয়াছে। থস্তা দিয় মাটি খোড়ার কাজ হধ আর জাঁকশি 
দিয্লা কচি নরম পাতা বা ফলকে আফত্ের মধ্য আনে | আন্দামানীরা কষিকাঁজ 
জানে না আর তাহাদের উল্লেখযোগ্য গৃহপালিত কোন জন্ত নাই। কেবল 
কুকুরই হইল একমাত্র গৃহপালিত জন্ত। (শাক সক্ভি সংগ্রহ বা ফলমূল সংগ্রহ 
যেগুলিকে হাক্কা ধরণের কাজ বলিয়া মনে করা হুধ সেগুলি মেষেদের দ্বার! 
সাধিত হয় । পুরুষেরা দল বাঁধিয়া দূরপাল্লার শিকারে বাহির হয়। 


শিকারে বাহির হইবার পুবে তাহার পুবদিনেব সঞ্চিত পাস্য ভক্ষণ কবিষা 
থাকে । তীর, ধন্টক, বল্পম অথবা মংশ্য শিকারেব উপযোগী যে সকল যন্ত্রপাতি 
আছে সেগুলি লইয়া পুরুষের] বাহির হইয়। পড়ে। উপকুলবাসীর] ডোঙ্গা বা 
শালতিতে চড়িয়া বশাজাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে অথবা শীরধন্রকের সাহাষ্যে 
মংস্য শিকার করিতে অভ্যন্ত। মতসোর সংগে সগে গুগলি, শামুক, 
কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদিও সংগৃহীত হম। আর জীবন্ত শিকারের সময় 
দল বাঁধিয়া জংগল ঘেরিয়া ফেলে। তাহাদের ছলে যে সকল শিকারী কুকুর 
থাকে সেগুলিও এসময় সাহায্য করে। কুকুরগুলি নানাভাবে তাক্বাদের 
সাহাধা করে। কেননা ইহারা গন্ধ শু'কিয়্া জীবজন্তর নাগাল পায় । শিকারীর। 
জন্ত জানোয়ারটিকে সেইখানে মারিয়া ফেলে ও আগুন ধরাইয়' বলসাইয়া 
লয়! সেইখানে তাহারা ভাগ বাঁটোধারা করিয়া খায়। তাহাদের খাস 
বলিতে নানাপ্রকার জীবজস্তর মাংস, বিশেষভাবে ইঁ্ছুর, গোঁধিকা, সাপ 
হইল উল্লেখযোগ্য 0 

আন্দামানীরা সাধারণতঃ কেন পক্ষি শিকার করে না। তাহাদের বিশ্বাস 
উপরের দিকে তীর ছু'ড়িলে তাহা ষদি নষ্ট হয় তবে অন্ত তীর কোথা হইতে 
আসিবে। সেইজন্ত তাহারা পক্ষি শিকার পচ্ছন্দ করে না| 

জীবজত্ত, মৎস্য ও ফলমূল ব্যতীত তাহারা জংগলের মধূ সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টাকরে। মধু সংগ্রহ করিবার জন্ট রীতিমত সাহসের দরকার | মধু 
লংগ্রছের পুর্বে তাহারা একপ্রকার গাছের পাতাকে দাত দিয়া চিবাইকা 
তাার রস লারা দেহে মাখিয়া লয়! ইহার ফলে মৌমাছি কোন বিষাক্ত 


আন্দামালী ই 


হল প্রবেশ করাইতে পারে না। ইহ্থারা মৌমাছির চাক হইতে যৌম সংগ্রহ 
করে। তাহা অংগ সঙ্জার কাজে ব্যবহৃত হধ। মতন্য শিকার করিবার সমন্ন 
তাহার! নৌক! ব্যবহার করিয়া! থাকে । 

সারাদিনের কর্মক্রান্তিব দিনের অবসরে তাহারা আনন্দ উপভোগ 
করিতে চেষ্টা পাষ। স্ত্রীলোকের" অবসর সময়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ, মাছুর বোন। 


__ দাদি্ছি 
86 





আন্গামানীদেব মতশ্য শিকাব 


ইত্যাদি গৃহস্থালীর কাজ করিষা থাকে । দুর পাল্প,র শিকারে যাইবার 
প্রাক্কালে শিশুদের কুরটিবে রাখিধা যাওয়া হয়। তাহাদের কাছে বৃদ্ধ 
সত্রীলোক থাকে । 


পুরুষলোকেবা ডোঙ্গা বা শালতি ( 052০9) ইতষারী *করিষ' থাকে। 
ডোঙ্গা বা শালতি টতঘার করিবার জন্য তাহাদের ছোট-খাট যন্ত্রপাতি 
আছে। বেতজাতীয় গাছ দিয়া শক্তভাবে আটকাইক্লা থাকে। কখনও 
কখনও কাঠের বড বড গু'ডিতৈ আগুন দিয়া তাহাব মধ্যেব অ"* পোঁডাইঘা! 
ফেলে । ইহার ফলে সেই কাঠের গুঁডির ভিতরের অংশ কৌদা অতি 
সহজ হুষ। 

আন্বামানীব্র' পাথরের ফলক ধাঁরাঁল করিয়া কখনও বা ঘষিষ্বা মাজিয়া 
ধারাঁল করিত! সেইগুলিকে বর্শার অগ্রভাগে অথবা তীরের ফলা হিসাষে 


২৪ সমাঁজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


ব্যবহৃত কারিত। ধন্গকের ছিলার জন্ত পণুর চামড়া বা গাছের ছালকে দড়ির 
মত পাকাইয়া ব্যবহার করে। জনপ্রতি তাহারা লোহার ফলক ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করিয়্াছে। অনেকের ধারণ পোটব্রেয়ারে বা সমুদ্রের উপকূলে 
জাহাজ ইত্যাদির ভাঙ্গা টুকরা ইত্যাদি ধাতব পদার্থকে ঘষিয়। মাজিয়৷ ধারাল 
করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিমাণের কাজে ব্যবহার করিয়া খাকে। 


দীর্ঘদিন পর্ধস্ত স্তাহারা আগুন জ্বালাইবার পদ্ধতি জানিত না। সেইজন্ঠ 
একবার আগুন আলাইতে পারিলে তাহ। যাহাতে কোন রকষে নিভিয়া না! যায় 
তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত। সম্প্রতি তাহারা পাথর ঘষিক্া আগুন 
জালাইতে পারে। খুব সম্ভব তাহা। বিদেশাগত্ত মান্ুষেক নিকট শিখিয়া 
খাকিবে। 


॥ বেশভূষা ও অজসড্জী1 


( 107585 2৫ (০78005] 80070 5১৪2) 


আন্দামানীর প্রায়হ বস্ত্রেপ ব্যবহার জানে না। বেশীরভাগ সমযষে স্্রী-পুরুষ 
উলংগ অবস্থায় থ'কিত। এখনও কান কোন গোষ্ঠী গাছের পাতার এক 
গুকার বুহ্ননিকে গুচ্ছাকাবে কটিদেশে ঝুলাউয়া বাখে। এইজন্ত কোমরে 
একপ্রকাব দড়ি বাধিয়। বাখে। 
বর্তমানে কোথাও কোথাও সভ্য নান্ুষের সংম্পশে আসিয়া তাহারা পুটির 
মতন কাপড় পবা শিখিয়াছে। -পাষাক পরিচ্ছদের কথা বাদ দিলে তাহারা 
নাঁন1 প্রকার গহনা পরিধাঁন করিয়া থাকে । আ্ীলোকেরা ঝিভ্ভক বা শামুকের 
খোলসেব ইতয়ারী মালা গীখিয়া গলায় পরিধা থাকে । কখনও কখনও 
'অংগসজ্জার জন্য গাছের ছাল বাবহার করি! থাকে । স্ত্রীলোকের লাল রং 
পছন্দ কবিষা থাকে । .গবোমাটি বা পাথর ঘষিয়! লাল র" বাহির করিয়া 
উহার সহিত মোম লাগাইয়া দেহে প্রলেপ দেয় | পরে ঝিনুক দিয়া এ 
প্রলেপের অংশ হঈস্ট্রে কিছুটা তুলিয়া লয়। তখন তাহা দেখিতে বৈচিত্রামক্ন 
থাকে । এপ্রলেপ ভাহারা সারা দেহে, কটিদেশে, হাতে পায়ে দিয়া 
থাকে। বিশেষভাবে কেন উত্সব ₹' ন্বচাগীতেব সমক্স স্ত্রীলোকেবা অ"গসজ্জ 
করিতে পছন্দ রে | 


আন্দামানী ২৫ 


॥ সমাজজীবন । 
(9০০০1511115 ) 


আন্বামানীদের সমাজে কযেকটি কবিষ। স্থানীষ দল ( [4008] ০০০ ) 
আছে। আবাব প্রত্যেকটি স্থানীষ দলে বহিষাচে পরিবার (ঘু0115)। 
এই পরিবার হইল সমাজেব ক্ষদ্রতম সন্থা। এক একটি আন্দামানী 
পরিবারে সাধারণতঃ স্বামী স্ী ৪ অবিবাহিত ছেলেমেষের৷ থাকে । 
ছেলেমেষে বড হইলে যখন বিবাহ কবে তখন তাহাদেব পথক পৰিবার 





আন্দামান প্বিবার 


“হয়| সেই নৃতন পবিবাৰ ইচ্ড' করিলে এ স্থনীয় দলে অথবা অন্ঠ 
কোন স্থানীষ দলের সহি5 নিজেদিগকে স'যুক্ত ধবিধা ফেলে। কেনন! 
তাহাদের মধ্যে স্বীয শ্বংনীয দলে অথব। অপব স্থানীষ দলে বিবাকেব রীতি 
রহিয্াঞ্ধে। উহা ছাড। হহাঁদেব মধ্যে আরও একটি অভ্ভুতবীতি বহিয়ছে, 
তাহা হইল পুকষেরা পবস্প্র পরম্পবের পুত্রদেব পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। 
তাহাদের ধারণা এইভাবে পুত্রকে পোষ্ট বা দত্তক (87০299) হিসাবে গ্রন্থ, 


চঞ্টরিািল 


৯ সমাজবিভার গোডার কথা 


ফরিলে ছুই দুলের মধ্যে আত্মীক্তার বন্ধন আরও দূচ হইবে । সেইজন্ 


'আন্বামানীদের সমাজে পোষ্য নেওয়া একটি আকর্ষণীয় রীতি | 

বিধাহু একটি সামাজিক সংস্কার (9০99181 10865506107) বিবাহের মাধ্যমে 
এক পরিবারের সহিত অন্ত পবিবারের আত্মীয়তার সুচনা হয়। সেইজন্য 
সমাজজীবনে দলবদ্ধ হইষা পরম্পবের নিকটে দীডাইব|র উদ্দোশ্তে পরিবারের বা 
গোঁীর বাহিরে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করিয়া থাকে । বরকন্তা নিজেরা পরম্পর 
পছন্দ করিয়া বিবাহ কবিতে পারে । কোথাও ব1 বাডীর কর্তা বা সমাজের 
মাতব্বরগণ মিলিয়া বিবাহ ঠিক করিষা দিষা থাকে । ইনাঁবা বহু পত্বীমূলক 
বিবাহ পছন্দ করে না। বিবাহের সময তীর ধন্তক বা কোন তক্ষ্যবস্্ যৌতুক 
হিসাবে কন্তাপক্ষকে দেওষা হষ | 


আন্দামানীদের সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য হুইল যে ত'হ।রা ব্যক্তিগত 
মালিকানা সর্বক্ষেত্রে ম্বীকাব করে না। এভাবে ব্যক্তিগত মালিকাঁন! নাই 
বলিয়া! শিকারে আহত খাদ্য সকলে মিলিষা এক সংগে ভাগ কবিধা খাষ। 
তাহারা বযেজ্যেন্টদে অতিরিক্ত অ'শ দিষা সম্মান দেখাষ। আবার দূরপাল্লার 
শিকাঁবে বাধা বিপত্তি অনেক। সেউজন্ত পরম্পর পরম্পরের অত্যন্ত কাছে 
আসিষা কাডাষ। আন্দমানীদের সমাজে গোষ্ঠী সচেতনতা ( £:০৪০ 
9010901081988 ) অথবা সমাজ সচেতন-ত' প্রবল । অনেক সমধঘ একদলের 
সহিত অন্যদলের দাঁ"গা বাধিষা যাষ। 


| ধর্ম বিশ্বাস ও উত্সব মৃখরতা। 


( 7২511510128 21790 0৩015881018) 


সাধারণ মানুষ যখন কার্ধকারণ্রে এক সংযোগ অথবা কোন্‌ ঘটনার 
পশ্চাতে কী কারণ রহিষাছে তাহা বুঝিতে পারে না তখন সেই সবকে 
অশরীরী শক্তি বা অতি প্রাকৃত শক্তিৰ কোপ বা বহিঃপ্রকাশ বলিষা 
অল্সমান কবে । এই হইতে মান্রষের মলে ভীতি, শ কা জাগে । ইঙ্কাই হইল 
আন্বামানীদেব ধর্মবিশ্বীসের গোড।র কথ! । 

আন্দামানীরা আদিম সমাজেব এক ধারক ও বাহক হইয়া বহিষাছে। 
ভাহাদেব জীবনযাত্রার বিভির ঘটনাবলীব স গে এই রকম নান! অশরীরী 
শক্তির প্রভাব অংগীভূত হুইযা! রহিষাছে। 

আন্দামীন দ্বীপপুঞ্জে নানাপ্রকাব প্রাকৃতিক ছুর্যোগ, ঝড়, ঝঞ্ঝা হইয় 
থাকে । এই সকলকে তাহারা দুষ্ট ভূতের কাজ বলিয়া ধরিষা লয। শীতকালের 


আন্দামানী ২ 


উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী বায়ুর সহিত ঝড়, ঝঞ্া, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত থাকে৷ সেগুলিকে 
বিলিকফু নামক একপ্রকার দেবতার কাজ বলিয়া ধরিয়া লয়। আবার 
শ্রীক্মকালে খন তাহার! দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাযুজনিত ঝড়, তুফান দেখিয়া 
থাকে তখন তাহাকে আর একপ্রকার দেবত! টেরিয়ার কাজ বলিয়া মনে 
.করে। এই সকল দেবতাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া ক্ষাত্ত হইবার জন্য 
নির্দেশ দিবার চেষ্টা করে । সেইজন্য কখনও বা এককভাবে, কখনও বা সমবেভ- 
ভাবে তীরধন্ুক ছু'ডিয়া ভয় দেখাইয়া] ধ সকল অতি প্রাকৃত শক্তিকে আবত্তে 
আনিবার চেষ্টা পায়। তাহারা নানারকম হাড়কে মাদুলীর মত ব্যবহার করে 
এবং ঘরে আগুন জালিম রাখিয়া, কখন ও ব" মৌচাকের োম জবালিয়া রাখিয়া 
এসকল অতিপ্রাকৃত শক্তিকে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা পাষ | 


তহ।র| ভ'লমন্দে নিরাপছে দিন কাটাইবাঁর জন্য পুলুগা নামক এক 
দেবতাকে ম্মবণ করিষা থাকে | মোট কথা আন্কামানী সমাজের ধম জীবনের 
ভিত্বি হইল অশরীরী শক্তি বা অতিপ্রান্কৃত শক্তিকে নিরস্ত করিবার বিভিন্ন 
প্রকাৰ আচার অন্ুষ্ঠটন। এই সকল তাঁহ!দেব অন্তবে একান্ত নিবিড়ভাবে 
গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে । 

কেহ মরিলে -াহাকে তাহারা কখনও চাঁঙাডীব মত মাচা বাধিক্া তাহার 
উপর শোয়াইয়া ছেষ, কখনও বা মার্টব নীচে পুতিষা দেয়। এ সমক্ন 
মৃতের বাব্ত জিনিষপত্র তাহার কাছে রাখিয়া দেষ। মৃতদেহের মাথ! 
সর্ঘদ পুবদিকে রাখে । কেননা তাহাদের বিশ্বাম পুরবদিকে মাথা না বাঁখিলে 
সুর্দেব আর উদিত হইবে না। 

আন্দামানীদের জীবনযাত্রাফ কোন জৌলুষ নাই একথা সত্য কিন্তু তাহা 
বলিয়া তাহারা যে আমোদ-আহ্লাদ করে না তাহা নহ্কে। সমাজের বৃদ্ধ বা 
মাতব্বরদের কাছে বসিয়া যুবক, শিশু বা স্ত্রীলোকের তাহাদের অভিজ্ঞতার 
কথা শুনে ৷ এই অভিজ্ঞতা তাহাদের মনে নৃতন কল্পনার আলো ছড়াইয়া দেয়। 
তাহাদের জীবন ব্যক্তি মান্তষের অভিজ্ঞতা এতিহা বা সংস্কৃতির আকারে 
উত্তরাধিকার হইয়া দীড়ায়। 

কর্মক্রান্ত জীবনের অবসরে, যেদিন তাহাদের আহার বিহারে প্রাচুর্য, 
আপে তখন তাহারা শৃত্যগীতের মাধ্যমে তাহ! উপভোগ করিবার চেষ্টা পান়। 
নৃত্যের পূর্বে স্্রীলোকেরা নানাভাবে দেহ সঙ্জা করিয্বা থাকে। স্ত্রীপুরুষ 
সারিবদ্ধভাবে ফ্াড়ায়,। কখনও বা যুখোমুখি দীড়ায়। ঘ্বীরে ধীরে তালে পা 


২৮ সমাজবিদ্কার গোডাব কথা 


নাঁডিবাব সময খুঁটি বা লাঠি দিষ! তাল দেঘ। স্ত্ীলোকেরা ধীরে ধীরে কোমর 
ছুলাউয়া। থাকে আর একটান] ভবে গান গাঁম। এ গানের মধ্যে দেবদেবতার 
স্বস্তি থাকে | 


বিঃ ভ্রঃ--১৯৬১ খষ্টাব্বের আদমন্তম।বী অন্তযাষী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
লোকসথ্যা নিম্নরূপ £ 
পুকমু-_-৩৯,২৫৯ 
ল্লী-__ ২৪,১৭৯ 
মোট_ ৬৩,৭৩৮ 


অনুশীলনী 
১১ আন্দামান দাঁপপু্জেব একট স ক্ষিপ্ত -ভীগোলিক বিবণ দাও । 


“আন্বামানে অধিঝসীদেব জীবনযাত্রা সদ্বপ্ধ যাহা জান বর্ণনা কব। 


[00%8. এ 1):01 প০001%1)110%]  2090.1+ 01 470008 1910100), 
[)6১0111)8 ৮118 017 1১1)0%, [08070 115 টি 0001016 506151609 01 6109 
101061)1917105 01 ৮০ 48110807190 1৭1811019 ] 


॥ ২। আন্বামানাদেখ জীবজন্ত & কগয শিক ।রেব কথা বর্ণনা কব । 


[709501077 1125 17100061870 ঠ9)] 20 5%1770111075 01 679 
10000780656, 


০৪ ৩। আন্দামান*দের ঘপ্গবাউ়ঠ ও শিক।বে" হাতিষ।ন সম্পর্কে আলোচিন। 
কব। 


|1015008৭ 0116 17010167810 1 086৮7 8180 1) 1004 81717]15009৭ 0 009 
40091090699 


২১ | আন্দামানীদেব সমাজ-জীবন সম্পকে আলোচন। কব | 
[10)8054৭ 61)9 90618] ]1+৮ 01 8118 4১0097190889 1 
১৯৮৫ | আন্ন।মানীদেব ধমবিশ্ব(সেব প্ররৃতি স্দ্ধে যাহ। জান লিখ । 


[069 9৮ 50৭ ঘ00জ 0091 09 86019 01191101008 10911858 01 
806 80087000959 | 


ঢচতথ অধ্যায় 


পশুপালনকেন্দ্রিক জনসমষ্টি 
॥আলমোড়ার লোকসমাজ ॥ 


আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাপীদেব কথা ইতিপুবে আলোচনা করা হইযাছে | 
তাহাৰা খাগ্ভ স"গ্রহ কবিষা জীবনযাত্র। নিবাহ করে। ভৌগোলিক 
আবঝেষ্টনীর সংগে তাহাদেব অর্থনৈতিক ও সমাজজীবন কেমন সুন্ধৰ মিশিষা 
বহিযাছে। কিন্তু মান্গুষ কেবশ খাগ্য সংগ্রহ কবিষা সন্তুষ্ট হইতে পাবে নাই। 
বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেসেব সগে সগে কান কেন মান্ষের গোষ্ঠী পশুপালন 
ও জণ্লী” প্রথায ক্লষিকাঘ আবস্ত কবিল আপমোদাখ লোকসমজেখ কথা 
মালোচন কবিলে আমবা এক নূওন জীখনযাত্রাণ বিভিন্ন বিকাশ দেখিতে 
পাউব। আমবা দেখিব আলমো্ডার জনসমাজ কীভাবে তাহা পবিবেশ 
পবিমগুলেব সগে নিজেদ্িগকে অভিযোজি ৩ (২0৭169) ধবিতৈ সম্র্থ 
হইমাছে। 


॥ আলমোড়ার পাবত্্য অঞ্চল ॥ 

ভাবতৰ উত্তব সীমান্তে হিমান্য পবওমালা। তাহা কোলে অথাৎ উত্তব 
প্র্ধেশেখ কুমাধুন বিভাগেব একট ভেলা হইল আলমোডা। আগমোডান 
উত্তব অ শ তিব্বতেখ সগে মিশ্িয। হিখাছে। দক্ষিণে নেপি ভাল জব পুবে 
নেপাল। পশ্চিমে পবতশ্রেণী তাহা এধ্যে কষেকটি প্রসিদ্ধ শ্ব স্থ্যশিবাস 
বহিধাছে যেমন পিমলা, মুসৌবি 1! আগমনে জেলাখ অধতন প্রা ৫,০০ 
বর্গমাইল। পাবঙ্য জেলা খণিৎ। নানাস্থানে নান।ভাণে বৃষ্টি] * হইমা শাকে। 
গ্রীঘঘকলেও ইহাব ভাঁপমাত্র। ৫ ০ এব এবশা পবল ক্ষ ঠ ৮ 

আপখোডার প্র।রৃতিক পরিবেশ অশ্যন্ত নশবখম প হাড-পবভ ও 
অবশো ইহাব বিভিশ্ন অশ আবরু5| এই অফলের মণ) দিখ। কখেকটি নদী 
প্রবাহি৩ হইয়াছে! ওহাব এধে। খামগঙ্গা, কে।শা, কান ও গৌবা নদী 
প্রধান। আলমোডাব ভূপ্রকতি গঞ্ঘযাযী তিনটি পরধ।ণ বিভাগ সঞ্চলেও ঘৃষ্ট 
আকধঘণ করে। (১) অগ্গবব পাবঙ্য অঞ্চল, (২) অপণ্য ও হণভূমি আবৃত 
অঞ্চল এব (৩) নদী ডপত্যকা সমন্বিত অপেক্ষাকৃত ডবব অঞ্চল। 

অনুর্ধ পার্বত্য অঞ্চল বৎসপ্সেব বাবমাস ববফে ঢাকা থাকে। এইজগ্ত 
এই অঞ্চলে কোন প্রকার উদ্ভিদ জম্মাইতে পারে না। অরণ্যাবৃত অঞ্চলে, 
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নানাপ্রকার' বৃক্ষ বিশেষভাবে ফার, ওক, পাইন, রেডনড্রন প্রভৃতি প্রচুর 
পরিমাণে বহিয়াছে। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে নানা হিম প্রাণী রহিয়াছে। 
'রপ্যাবৃত অঞ্চলের সমীপবন্ঠী তণচ্ছাদিত অঞ্চলে গোরু, মহিষ, ভেড! প্রভৃতি 
প্রতিপালিত হয। নদী উপনভাকা অঞ্চল উর্বর । এই অঞ্চলে কষিকার্য হইয়া 
থাকে। 

এইখানে ইভ। উল্লেখযোগ্য যে আলমেডা অঞ্চলে প্রা তিনটি খড় দেখা 
ঘষ__গ্রীম্বকাল, বর্ধাকাল ও শীতকাল। 

আলমোডাঁব অধিবাপীদেব জীবনযাত্রা এই প্রাকৃতিক পবিবেশ বিশেষ 
গ্ভাব বিস্তার করিধাছে। আলমোডাব তৃণাবৃত অঞ্চলেব লোকজন শ্ব।ভাবিক 
ভাবে পশ্ুচটবণ কবিঘ। থাকে £কনন) পশ্থচাবণেব উপযুক্ত তণাঞ্চল বহিষ|ছে। 
ল্লীতৈর পর যখন ববফ গলিষা বুষ্টিপ।ত হয তখন প্রচুব পবিষাণে তৃণগুল 
জন্মাষ] থাকে! আবাব নদীব উপত্যকা অঞ্চলের লোকজন তাহাদের স্বল্প 
পবিসর কৃষিযোগা জমিতে আবাদ কবিষ। থ।কে। শ্তনবাণ আলমোচার 
শোকপসমাজের জীবনষ'ত্রাষ দুষ্ট প্রক।ন জীবনযাত্র। দেখিতে পাইল । 

আলমোডাব চিবতুশ্বাবাবত অঞ্চলকে বলা হয ভোটভভূমি বা ভোট 
অর্চল। আব পাহাডেব নিকটবর্তী অবণা।বৃন অঞ্চলকে কলা হয ভ্ভবর। 


। ক্লুষিকার্য ॥ 


( 4১87০016015) 


পাহাডেব গা বা্টিঘা ,4 সকশ নদী ও ভ্াহাৰ উপন্াকা বহিষাছে 
হ1হ।ব পার্বতী উনব অঞ্চলে র্ুসিকার্ধ হইফা থকে। .সইথনে বহিষাছে 
গ্রথম। গ্রামব।সীতদ্ব প্রঠ্েকেন কিছুউ। ক্ষত " কষিলোগা ছমি আছে। 
ইহাদের কৃষিবাধেব প্রথাকে তাটামুট তিন ভ।গে ভাগ করা যাইতে 
পাবে । জল্সেচ বাতীত একপ্রকাবৰ পদ্ধতিতে এই অঞ্চলে চাষের কাজ 
হয | নদাতে ববফ গলা জল যখন বাডিষা যাম তখন এ জলকে রুধষিযোগ্য 
জমিতে লঈধা গিষা চাস্রে কাজ হষ। অব” ভোট অঞ্চলে স্ল প্রথাষ এক 
প্রকার চান হয। বন্য প্রথার চাবে (51063080211 ০9160886199) প্রথমে 
জংশল পরিস্গাৰ কবা হয। উচ্ভাব নাম কাঁটিল। জ'গল ক।টবাব পর তাহা 
গুকাউতে দেওযা হয । পবে আগ্তন জ।লাইধা এগুলিকে ছাই কব হষ। 
বাব প্রারস্তে সেই সকল ছাই ক্ষেতে ছডাইয়। দেওষা হয। পবে কৃষিব 
কাজ করা হয়। এই সময় যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাব করা হয় তাহার মধ্যে 


পশুপালন কৃমজরসনুতি..... রি ৩৯ 


কুতল। (37950 97৪48) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ক টির নো মাটি 
কোপানর কাজ হইয়া থাকে। একটি কাঠের হাতলের র সই বাকান লোহ। 
আটকান থাকে । কোথাও কোথাও মানুষের সাহায্যে লাঙল টান! হইয। 
থাকে । সেই লাঙল অত্যান্ত আদিম ধবণেব। যে লোকটির কোমরে 
লাঙলের দডি বাধা থাকে সে লাঠি টকিষা ধীরে ধীবে অগ্রসর হইতে থাকে । 
চাষের কাজে আগাছা পবিসষ্কার করিবার জন্ত আর একরকম যঙ্স আছে 
ভাহার নাম বারাথ। ইহা অনেকটা কানে মত। ইনাছাডা তাহাদের 
আবও কষেকটি ছোটখাট যন্ত্রপাতি আছে। আলমোডা অঞ্চলে আলু, যব, 
গম চাষ হইষা থাকে । 

জলসেচ ব্যবস্থাধ যে চাঁন হষ্টযা থাকে চা জন্য খাল বহিষাছে। এ 
খ[লকে তাহাবা গুল বলে। নদীর দল এ খালেব মধ দিষা চাষেব ক্ষেতে 
ন্ইষা যাওষা হয । 

চাষেব কাজের জন্ঠ এই সকল অঞ্চলে গোক ব্যবহ্থার করা হয। তাহাদের 
বিশেষ উত্পন্ন ডবা গম পেষাউ কবিবাব জন্য উৎকৃষ্ট লাত। বহিষাছে। যন্ত্রের 
সাহাযো শষ ও আখ পেন হইঘ। থাকে । স্ত্রীপুকষ নিধিশেষে সকলে কুষি- 
কার্ষে যোগদান করিষা! থাকে । আবাদী জমি কম বলিষ। বাক্তিগত মালিকানা 
জমিব উপন বিযাছে | শবে জমিদাব বা “জাহুদাব শ্রেণী পাই। 
শীতের ছিনে হাভারা পশুর চামড| ও লে মে ইতমাবী বস্ত্র পরিধান কবিষ। 
থাকে। 

। পঙ্পালন । 

ভোটিয| লা ভোটদেব জণবনেব আব এক প্রধান উপজাধিকা হইল 
পশুপালন। তৃণ।চ্ছাদিত অঞ্চলে এইট সকল পশ্তব পাল লইম| গ্রাহার৷ 
'ুরিষা বেডাষ। আবাব খন শীতের প্রচণ্ডততা বৃদ্ধি পাষ হখন পশুর পাল 
লইযা াহান! নীচেব দিকে ন।মিষা বাধ । সেখ।নে .বশ কষেকমাস কাটাইয়া 
থাকে । শীতেব শেষে বখন ববকাব্ত অঞ্চলে ধাঁবে ধীরে তৃণগুল জাগিয়া 
উঠে খন তাহার। পশুব পাল লইযা উপ্বেব দিকে উঠিতে থাকে । অঠএব 
পশ্পপালকেব জঈবনেহ স"গে এই যাযাববেব জীকনেব এক -য!গস্কত্র সহিযাছে। 
এই জীবনের স'শে নাঙ্গাছেন আবাস বা বাসস্থানেখ ধরণের ব্যতিক্রম 
হইয। থাকে । 

অ[লমোডার অধিবাসীদেব পণ্ডপ।লনেব ও জীবিকার সহিত খতুর প্রত্যক্ষ 
প্রভাব রহিযাছে। মেষ, ছাগল ও গরুই হইল গৃহপালিত প্রাণ্ী। শীতের 
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গা 
' সংগে তাহারা পর্বতের উচ্চ অংশ হইতে ধীরে ধীরে নিষ্নভাগে নামিয়া আসে। 
পর্বতের উচ্চ অংশ তখন বরফে আবৃত হইয়া! যায়। 

পশুর পাল লইয়া বাহির হইবার সময় তাঁছারা নানারকম উৎসব করিয়। 
থাঁকে। ছুর্বল, অসমর্থ বা শিশুর! গোষ্টধাত্রায় অংশ গ্রহণ করে না। এই 
সময় দলের দুইটি প্রধান কাজ। একটি হইল আবাস নির্মাণ করিয়া থাক! 
আর অপরটি হইল পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা। যাহারা এইভাবে অস্থায়ী 
আবাঁস নিমাণ করিয়া পশুর পালের সংগে থাকে তাহাদের খোজ খবরের 
জন্ত গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লৌকজন আসিয়া থাকে । এই ভ্ভবর অঞ্চলে 
যখন তাহার নামিয়া আসে তখন তাহাতে তাহাদের পরিবারের লোকজন 
থাকে সেই সময় তাহারা মেলায় যায় ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীক্ক 
দ্রব্যসাঁমগ্রী কিনি! আনে । 


॥ অস্থায়ী বাসস্থান ॥ 


জীবনযাত্রার তাঁগিদে হাহাদের অস্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন হষ্টয়। 
পড়ে। তাহ] অনেকট। কুঁড়েরের মত। আবাস নির্মাণের জন্য 
প্রয্নোজন খডকুটা, গাছের ডালপালা । কুটিরগুলি নির্মাণ করিবার 
পূর্বে কাঠ পুতিয়া একটা কাঠামো করা হয়। তাহার উপর খড়কুটা বা 
তুশের ছাউনী দেওয়া হয় দরজা! অতান্ত ছোট থাকে । তাহারা এ ধরণের 
বাড়ীকে খড়ুক বলিয়া থাকে । খড়কগ্চলির গঠন বৈচিত্র্য হিসাবে চারিটি 
ভাঁগে বিভক্ত করা যায়। (১) দোঁচালা খড়ক তাহাকে ইহার! খারাফ 
বলে। ঘন ঘন খুঁটি পুতি তাঁহার মধ্যে কঞ্চি অথবা গাছের ডালা পুতিয়। 
দেওয়ালের মত করা হয় । তাহার উপরে বাশ বা কাঠের কাঠামো তৈয়ারী 
হয়, তাহার উপরে থাকে আবরণ। (২) বৃত্তাকার কুটির ব1 ঘৃ$টিয়]। 
এ কুটিরের কেন্ত্রস্থলে একটি শক্ত রকথের খুঁটি পোতা। হয় । তাহার চতুম্পাশ্ে 
ডালপাল1 হেলান অবস্থায় থাকে। ইহা দেখিতে অনেকটা তাবুপ্ মত। 
(৩) আরও একরকম স্থচল চালা বিশিষ্ট পিরামিডের মৃত বাড়ী! তাহার 
চতুদিকে গাছের ডালপ1ল1 হেলান অবস্থায় থাকে। (৪) শীতের ঘরগুলির 
নির্মাণের কৌশল কিছুটা পৃথক | কেননা শীতের তীব্র শ্রীতল বাতাস হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য ভাহারা দেওয়ালের গায়ে মাটি বা গোমব্ব প্রলেপ দেয় । 
ধেখানে স্থায়ীভাবে গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে সেইথানেও এ রকম ঘর 


দেখ বাক্। 


পশ্ডপালনকেক্দিক জনসমষ্টি ৩৬. 


তাহাদেব এই সকল ঘরগুলিতে অনেক সমধ বাছুর বা ছাগল ও মেষের 
বাচ্চা থাকে । বড পণুগুলি আন্তানাব চারিপাশে শক্তভাবে বাঁধা থাকে। 
এই সকল পশ্ুগুলিব চেহাবা অপেক্ষাকুত ক্ষুদ্র । পাহাডের উচু নীচু বাকা 
পথে ক্রমাগত ঘুবিযা বেডাইতে হয় বলিষা ইহ।র1 খুবই কষ্টসহিষ্ণ। গরু 
বা মহিষ ভাল ছুধ দেষ না| রাত্রিতে যাহাতে এইগুলি নীচে গভাইষা না! পড়ে 
সেইজন্য খুটি পুতিষা শক্ত দডি দিযা াহাঁদিণকে বাধিষা রাখা হঘ। শীতকালে 
ইন্ছাদিগকে ঘব তেরী কবিষা তাহাব মধ্যে বাঁধে! যাহাতে শতেব কন- 
কনে বাতাস ক্ষতি কবিতে না পারে .সইজন্য এই সকল গোঁধালেরও দে"ওযষালে 
ভালভাবে মাটিব প্রলেপ দিষ। থাকে । গোসল ঘবেব দরজা বেশ ছোট। 
উহার যনে কৌন ভিংস্্র প্রাণী গোশালে প্রবেশ কৰবি৩ পাবে না। 

স্থখাঁভাতে যে রুষক গোষ্ঠী নদী উপত্যকাধ বসবাস করে তাহাদের 
বাসস্থান পবিবতপ করিব।প্র কান প্রযোজন হয না। স্ঙবাং তাহার! সংঘবদ্ধ 
হইমা গ্রামাভ। নখাপন কহব। 


॥ মেল ও হাঁট বাজারের দরশ্য ॥ 


(211 জন 05175050518) 


নান্ুষ হব সব" প্রযোজন মিটাইতে চলে তাহাকে অপরের 
সহযোগিতা লইতে হঘ। সেই শ্রত্রে তাহাঁদেব এক সম্পর্ক স্থাপিত হষ। 
মাবাব স্থশীষ উৎপন্ন দ্রব্যেব উপব নিভব কবিষা এাহাদ্েব মধ্যে অনেক 
শিল্পেব উ২স।ভ দখা যায়| শেলা ও ভ'্ট বাজাবেব মাধাষে প্রতিটি লোঁক 
হাব প্রনোজনীঘ 7 নিষপত্র সগ্রঙ্ঠ কনিবাঁব চেষ্টা কপে। 

আ।লমেডিব পান্তা অক খাহাবাততেব সুবিধ। নাই ব।লযা প্রতিদিন 
হাঁটবাজাব বসে ন'। সপ্রাক্ঠে একদিন অখবা ১৫ দিন পবে কোখাও কোথাও 
জাব বপিধা ধখ।কে ফলে হাট বাবাজাবের পিন পার্খববণী অঞ্চল হইতে 
প্রচ জনসম।গম হষ | এ ত।হাব ডদ্বত্ব জিশিপ অথবা তাঠাদেব হাতের 
তৈরী জিনিষপত্র এ সমধ বাঁজাবে পইষা আসে এব সেগুলি কখনও বদল 
দিষা, কখনও ব। নগ" দমে বিক্রঘ করিষা থাকে । হাঁহাদেব শিল্পেব জিনিষ- 
পত্রেব মধ্যে কস্বল, বাশ শু বেতেব টতষাবী জিনিসপত্র হইল প্রধ।ন। ইহা 
ছাঁডা তাহাদের কৃষিজাত কওকগুলি দ্রব্য বহিযাছে। যেমন আদা, হলুদ, 
আলু ইত্যাদি। গরুব ছুধ হইতে তৈবী ঘা বিক্রষের জন্ত হাটে আনে। এই 
সকল হাট বাজারের সহিত ধর্মবিশ্বাসেব কোন যোগ পাই। 


৩ সমাজবিদ্বার গোডার কথা 


ঙ 

আবার পার্খবতাঁ তিব্বত অঞ্চল হইতে তিব্বহীর] নানা রং বেরং-এর 
কম্বল লইয়া আসে । 

আলমোডাব অধিবাসীদের জীবনে মেলাব মিলন-উৎসব এক প্রাণচঞ্চল 
মাদকতা আনে । কোন কোন মেলা ধর্ম-উৎসবকে কেন্দ্র কবিষ! অন্ঠিত হুয। 
সমগ্র আলমে(ডা জেলায প্রাষ শতাধিক এই বকমের মেল! আছে । কোন কোন 
মেলাম্ব প্রাধ ২৫ হাজার পর্যস্ত লোক সমাগম হষ। জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, 
হোলি, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি হিন্দু ব্রত ও উৎসবকে কেন্ত্র কবিয়া এ সকল অঞ্চলে 
মেলা অনুষ্ঠিত হ্টধা থাকে । মেলাব নান! বকম আকর্ষণ থাকে-্ৃত্যগীত 
আবও কত কী! মেলাতে অনেক সখেব জিনিষপত্র কেনাবেচা হষ | বিশেষ- 
ভাবে ঝার্শী, লাঠি, মাছ ধবাব ছিপ, পশুব চামডা, মুগনাভি কস্তবী, গাছগ।ছভার 
নান[বিধ ছাঁল যাহা উষধ হিসাবে ব্যবঙ্গত হয! থাকে । আবাব বাহির হইতে 
এই সব অঞ্চলে টচ, ধাডুর বাসন-কোষন, মাষনা, বোঙাম, সাবান, তাস 
ইত্য।দি প্রচুব পবিমাণে বিক্রযার্থ আমদ।নি ভইষা থাকে | 


আলমোডা হইতে প্রা ২৭ মাইল উত্তরে বাগেশ্বরে থাগনাথ বা মহাদেবের 
এক মন্দিব বহিষাছে। সবযু ও গোমতী নদ্দীব স'গমস্থলে এই মন্দির | 
এইথানে মকব সংক্রাস্তি উপলনে বিবাট মেল! হইয! থাকে । পুণা সঞ্য়েব 
অভিপ্রায়ে লোক এইখ।নে সান কবিধা থাকে । ফলে মেলাষ খুব ভীড 
হইষা থাকে । প্রযোজনীষ জিনিষ-পত্র কেনা-বেচা ভাড়া গক, মহিষ, ভেডা 
ইতাদিও এই মেলাষ ক্রুষ বিক্রষ হইয়া থাকে । 

মেলাব শেষে সমবেত জনতা ন।ন|বিধ খিষ্টদ্রবা খাইউষ আনন্দে নৃত্য 
করিতে থাকে । পবস্পবের মধ্যে নানা আত্মীধঘতাব সুচনা হয়। পচ! বসেব 
ভাঁডিও থাকে | অনেকে তাহা খাইষা নেশাষ ড্রুবিষা যাষ। এইভাবে কমক্রাস্ত 
জীবনে মেলাঁব উন্মাদন1 ও ঘুখবতা এক সজীব প্রাঁণচক্চল ভা অ।নিষা দেস। 

ভোটিষাদেব মধো বন বিবা৯ প্রচলিত। ভোটিষা জীবনের বৈশিষ্ট্য 
হইল তাহারা াভাদেব পারব তাঁ পাবিপাঁশ্বক -অবস্থাব স'গে জুন্দরভাঁবে 
মিশাইযফা চলিযাছে। তাহ।দের জীবনে কৃষিকার্ধ ও পশুপালন দুই প্রধান 
উপজীবিক1। ভৌগোলিক কাবণে তাহাদেব এই দুইটি উপজীবিকা পাশাপাশি 
চলে। কেবল পশুপালন ব1 কৃষিকার্ধ হইলে হাহ'দের সমস্ত প্রয়োজন ষিটে না। 
সেইজগ্ত হাট বাঁজাব বা মেলার মাধ্যমে অপরাপব অঞ্চল হইতে প্রযোজনীষ 
বহু জিনিষপত্র আসে, তাহাতে তাহাদেব প্রষোজন মিটে । এমনভাবে 


পণ্ুগালনকেন্ত্রিক জনসমষ্টি ৩৫ 


তাহারা তাহাদের পরিষেশের সংগে তাহাদের পার্শবর্তী সম্প্রদায় বা গেতরঠীগুলির 
মংগে এক মিতালী করি! স্থন্বরভাবে বাচিয়! রহিয়াছে। 


১ 


চে 


মত 


৪ 


৫ 


আলমোড়া জেলার তূ-প্রক্কৃতি সম্বন্ধে বর্ণন] কর। 

[1)650209 09 99010175518] 90216107. 01 4170018 1)1861106.] 
কীভাবে ভোটরা যুগ্ন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বাচিম্বা থাকে? 

|ল০ 00 609 17068 119 00 10180 11002001005 ?] 

ভোটদের গৃহ ও আবাস সম্বন্ধে লিখ। 

[10980109 61)6 51098 01 000888 &200 86616078106 199669:08 ০0: 
8106 731)008,] 

আলমোড| অঞ্চলেব মেলা ও হাট বাজারের বর্ণনা কর। 

[1)9500196 006 :309083 01 1815 000 108100665 17 48100018899. ] 
উত্তর দাও__ 

অন্তান্ত জিনিমপত্রের ভগ্য হাহাবা তিব্বভীদেব উপর নির্র 
কবে কন? 

[৬ 0০ 009১ 061১900 00 11996808102 0608] 00]000016198 ?] 
চাষেব কাজেব জন্ত ভাহাবা সাদাসিধা যন্ত্রপাতি বেশী পঞছদ 
কবে কেন? 

[))5 10 0০১ 07161 210019 506 01 100016776765 [07 88- 
01/0৮9] 101)0985 ?) 

তাহাবা -মলাধ অ'শ গ্রহণ কবে কেন, বিশেষ করিয়! বাগনাথের 
ধন্মীয় মেলাঘ? 

[05 0০ 0065 02101010806 20 0875 806019115 0116 161181008 
07068 01 80081] ?] 


পঞ্চম অধ্যায় 
কষি ও ুষি সমাজ 


মান্ষেব বাচিষা থাঁকিবাব প্রধানতম প্রযোজন হইল তাহ।র থাগ্ভ। এই 
থান্ক নানাভাবে সংগৃহীত হয। সভ্যতাব আদিমজ্ঞবে মাহুষকে তাহা৭ 
খাঁদ্চ সংগ্রহ কবিবাব জগ্ত একান্তভাবে প্রক্কাতিব উপব নির্ভর কবিতে হইযাঁছিল। 
তাই আদিম মানুষ ফলমূল আহবণ, পশুপক্ষী ও মতন্য শিকাব কবিত। 
এই জীবনযাত্রার নাম খাস্ভ সংগ্রহ ( 8১০৭ &৪৮:5121 ) কেন্দ্রিক জীবন- 
ধাবা । "মানুষ তাহা পবিবেশ ও হাহ » পাঁবিপার্থিক অবস্থাব সগে খাপ 
খাওযাইমাই ৩|হার প্রযোজন মিটাইম থাকে । এখনও কষেকটি আদি' 
জাতিন ব্শধব পখিধাণ নান| অনগ্রসব অপনলে বচিষ।ছে। সভ্য মান্সেণ 
জাবনযাত্রব প্রভা হাহাঁদিগকে উদশ্রদ্ধ কবিধা দেষ নাই | সেই সকল 
আদিম গেটীব মধ্যে আন্দামান দাপপুগ্ধেব আন্দ।মানীর1 ১৯০ এরও *দাহবণ | 
আবও খাছ স গ্রাহণ গাগা হইপ গ্র“নপ্যাণ্ডে এন্িমো, সি হল পোকব ভিদা 
প্রভৃতি উপঞজ151 কালকমে আদিম শাছু সশ্রা্ব জশ্বনযাত্রণ পরত 
আপে, ভবে সে পরিবর্তন যে সপত্র সমাশ৬|বে হইব ছে 21হ বিশে 
কোন প্রমাণ নাই | বঙমানের কশ্কাট খগুজাতব কত খাদ দা 
প্রাগ &"৩হ।পিক দ্রবাসন্তাব যঠ মাটিব ৮ হইতে পাওসা গিষ।ছে, হাহ। 
লইষ। অ(পে ।চন| করিলে দেখিতে পাণুম। ঘটবে ।ধ্যিগে অমনৎ প্র্তন 
ফলকেব আমুগ দিম মানুষ খান সগ্রহ কপি" পরবে মক্ষণ প্রস্তাব “পক 

লাবহাঁব দেখা যশ | আঁজ হ৯০5 এ 5৪ হ1৬1| বছর আ।শে মকণ পাবে? 
ফলক লউষা মানণ আদিম প্রথাঘ প্ুধিবাধ করাত শিখিশাহিল। এপক 

যন্পাঁতি দিষ| কখনও ব|ক্ডশ, কখণও বা খন্ত। বা কোদাপিব কাজ চপিত 

কষিকাধ শিখি। কলিষ| শ্িক।ব ও ফণএশ স গ্রহ একে বে বদ পিল শাহ 
নহে। তবে জীবনযাব্র।ষ সেগুলি গৌণ স্থান অধিকান কণা বহিষাঞ্ছে। 
যাউ হোক খাদ্ভ সগ্রন্কেক এই জীবন-বেচিত্রয বাদ দিলে পশুপ।লন 
(90565091190) হইল জীবনযাত্রা আব একদিক। কেবল পশুপ।লন কবিষ' 
মানতমেব সকল প্রযোজন মটিবে এমন কোন কথা নাই । বিশ্তু পশুপালন হইল 
প্রধান উপজীবিকা। এই সকল গোঠীর মান্নষকে তাঁহার অন্তান্ প্রয়োজন 
মিটাইতে হইলে আরও বিভিন্ন সমাজ অর্থাৎ কৃধিসমাজ, নানাবিধ শিল্প 


রুষি ও কৃষি সমাজ ৩৭ 


পমাঁজেন সঙ্ঠিত এক সম্পর্ক বক্ষা করিতে হইবে । হাহা না হইলে চাহাদের 
নিত) টনমিত্তিক প্রষে।জন মিটিবে না। দক্ষিণ ভাবতের নীলগিরি পাহ।ড় অঞ্চলে 
টো ডা বলিয়া যে উপজাতি বাঁস কবে ঠাহাবা মহিষ প্রত্তিপাঁলন করে। কিন্ত 
তাহাদেন অন্যন্য প্রধোজনেৰ জন্য ক্ত গোগিব সহিত সম্পর্ক বাখিতে 
হইতেছে । যেমন ধান বা ক্ুষিজাত দ্রব্যেব জন্য বাদ।গ। (7387888 ), 
/তজসপত্রে জন্ত -কাট। (1১০৮৪), কাপডচে।পডেব জন্য পাশ্ববঁ যে হিন্দু 
বাবসাধী বচিষাছে হাতাঁদেৰ উপব টোডাদেব নিরব কবিতে ভয। ঠিক 
হুমনিভাবে অলমোড।ব পশুপালক শোষ্ঠা ভোটদের কথ! পুবেই আলোচনা 
কণা হইনাভে. ভভাবা মেষ ও গকব পাল লইষ, পাবভা অঞ্চলেব নানাশ্থানে 
হবিষা .বডয। শাঙাদেএ মধ্যে কহ কেহ আদিম বসন্ত প্রথাষ বীজ বুনিষা, 
গথখা সাধাৰণ যন্গপাঁঠি অথাৎ খজ্জাৰব সাহ।ষো কুমিকাধ কবিয়া থাকে। 
ত'ত।দেব জাব্ন-নাত্র।ব বহু প্রসোজন মিটাইবাব জন্ত তাভ"দিগকে পার্খবর্তী 
[বব ঠাতদন অথব। ম্মন্তান্টা -গঈিদের উপব একান্তভাবে “নভব করিতে ভয়। 
সইজন' ভ টে শাজাতে মেলায ত।ভাবা আসে-তভাহাদেখ প্রযেজনীয জিনিষ 
কিনি লঙ । 


কমিক ন ৪ বিভিন্ন শিল্পক'ঘ হইল জীবনযাত্রা অ।নণ কষেকটি দিক । 
“ত কমিক যেবও ঠাবহম্য বহিষ্বাছে আদিম কুষিকার্ষেব নানা পরিবর্তন 
ঘটিমাছে। উহা ডাডা কৃদিব স"গে খান্তষেব শুধু নয পাবিপাশ্থিক অবস্থা 
জলবাযু, ভ-প্রক্ুতিব এক নিগুঢ সম্পর্ক থাকা চাঁই। 


কমি-সাফলোব ক ঠকগুলি বিচাষ ব্ষিষ বতিষাছে । দেশে প্রাকৃতিক পরি- 
.বশেব সহিত সামগ্রন্ত বাধিখা ক্ষিজীবন গড়িযা উঠে । মাটির ধবণ ও প্ররুতি 
অন্যধী কুষিব প্রকার ভেদ হম | যেমাঁটতেে ভাল ধান হয সেই মাটিতে পট 
ভাল হইবে এমন কান কথা নাত | চা চাষের জন্য একরকম মাটা ও জলা, 
বায়ু দ্বকার, তুপা চাষেব জন্তা অন্য বকম মাটি চাই | সেইজন্য কৃষিকার্ধের 
বিভিন্ন দিক পউযা আলোচশা করিতে হইলে আমাদের মাটিব কথ। ভালভাবে 
জানিতে হইবে । জানিতে হবে উর গুণাঁবলীর কথা, কোন্‌ মাটিতে কী 
জিনিষ উত্পন্ন ভঘ। উপযুক্ত বুষ্টিপাঁভ, অগ্তকুল জলবায়ু ও উধর মৃত্তিক! হইল 
ক্ষিব সাফলোব প্বশেষ দিক । ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি দিক রহিয়াছে। 
.সগ্তলি হইল জলমেচ | নিষ্ঠাবান, কমঠ শ্রমিকের সুবিধা এবং কুষিজাত 
দ্রব্যের চাঁছিদ। ও বাজার । তাহাব জন্যও পরিবহণ ন্যবস্থার উন্নতি 
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আবশ্তক। এইগুলি বথাবথভাবে থাকিলে তবে যে কোন মানবগেতষীর পক্ষে 
কষিকার্ষে সাফল্য লাভ করিতে কোন বাধা থাকে না। 

আমাদের এই ভাবতবর্ধের মাটির প্রকারভেদ রহিয়াছে । পলিমাটি, 
বেওর বা রুষ্ক মৃত্তিকা, লৌহ মিশ্রিত জাল মাটি, কফি মাঁটি, উপকূলীয় 
মাটি, পার্বত্য মাটি, বালুময় মাটি ইত্যাদি। 

কষিকার্ষেরও নানা ধরণ বভিষাছে। বিভিন্ন মৃত্তিকা সমন্তিত অঞ্চলে বিভিন্ন 
প্রকারেব কৃষিকার্য হষ। আবাব একই শন্য যেমন ধান নানাভাবে উৎপন্ন 
হষ। এই উৎপন্ন কবিবাঁব পদ্ধা১ প্রথিবার সবত্র সমন নয । আবার চাঁষ- 
বাসের কাজেব স গে নানা প্রবাদ, নানা ধমবিশ্বাসপও রঠিষাঁছে সমাজ ও 
সম্প্রদ্ামবিশেদ্দে এই সকলে শখতম্য লক্ষ্য কব যায়। 


ভ।বশত যুনিষনেব প্রারুতিক এবাচত্রা -যখন বহিষ্বাছে .তমনি সম্প্রদাষ- 
গুলির মধে।ও জীবনযাত্রার তাব হম্য বহিযাছে | পাহাড পপতেব নানাস্থানে 
এখনও অ।দিম প্রখাধ জ গল প ঢাঈয খন্টাব স'হাষ্যে বন্য প্রথাষ কৃষিকার্ষ 
করা হয। আস।মেব নাগা, কুকি প্ররতিবা এইভাবে জ গন্দ পরিক্ষা করিয। 
কখনও বা শাহাঁনে আগুল দিষ। বীজ বপন কবে তাহাকে ঝুম চাস (৭৮028 
0161801০0) বল হয়' মধ্যপ্রপ্শে গণ্ডব এই জ লাভাবে কৃষিকাধ করে 
সেই চাষকে বেওয়ার বল! চষ | 

আবাধ পাঁহাডের ঢালু জাধগীষ আলবাধ দিষ' কোদাপ, গাঁতি 
ইত্যাঁছি দ্যা চাষ কবা ভম| আলবাধে ঢাপুর জল আটকাইষা থাকে। 
আলমোডাব “ভাটব! এইতাবে অ।লবাধ দিষা ক্ষত জল আটকাউষা কৃষিকার্ষ 
করে! ছোটনাগপুবেৰ পাঁধতা মাশভুমিতে যে সকল ক্কদিজ্ীবী সম্প্রদাষ 
বহিষাঁছে গাহাঁরাও আনবাঁধ দিবা জল আটকাইঘা বাখে। এইভাবে চাষের 
কাজ চন্দিতি থাক 1 এই চাঁষতক ধাপে ধাপে চাব (69899 00৮1৮0102) 
বলা হয | আবার যেখানে এক টানা চাষেব জমি পাওষা ষাষ সেই সকল 
অঞ্চলে বলদটান লাঙল চাষ (61001 ০৪161555100.) প্রচলিত । চাষেন 
পদ্ধতির বিভিন্ন দিক লইষ। আলোচনা কবিলে আমবা কঘেকটি বিশেষ 
পদ্ধতি দেখিতে পাব সেগুলিব সবই আমাদেব দেশে প্রচলিত । কখনও 
বাঁজ ক্ষেতে ছডািষা দেওষা হষ। ছডাঁন পদ্ধঙততে আনেক সম কীজ 
ন্ট হয। .পসইজন্ভ উনাব পবিমাণ বেশ' থাকা দরকার । যে সকল অঞ্চলে 
মাটিতে বানুব পরিমাণ বেশী, অথবা সত্ব জল জমিঘা যাঁষ, রোপপের 
স্থবিধা থাকে না অথবা শ্রমিকের অপ্রাচূর্য থাকে সেই সকল অঞ্চলে ছড়ান 
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“পন্ধতির 66 :87050958% বর ) প্রচলন রহিয়াছে । বপন পন্ধতিতেও 
বীজ বুনিয়া দেওয়া হয়। আর প্োপন পজতিতে : 6713517190685102 ) 
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প্রথমে চারা টতয়ার করিতে হয়। ক্ষেতে লাউল চাষ করিবার পর চারা 
'বসাইয়৷ দিত ভয়। | 
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॥ দক্ষিণ বাংলায় ধান চাষ ॥ 


বাংলাদেশে ভূপ্রকৃতিব ইৈচিত্র্য অগ্থসারে মোট।দুট উত্তৰ গ ও 
দক্ষিণবংগ এই ছুইটি ভাগে ভাশ কবা যাইতে পাবে। উন্বরব গেব বাগিচা 
চাষ,--তাহাঁব মধ্যে উল্বেখযোগা হইল চা-চাষ | আব দক্ষিণব“গের প্রধান কষি 
হইল ধান ও পাট। সুলশঃ এই দুইটি ফসলকে কেন্দ্র কবিষা দক্ষিশব গেব 
জনসমষ্ট্রির জীবনধাব1 গডিষ! উঠিষাছে। দক্ষিণবংগেব প্রধান জেলাগুলি হঈল 
২৪ পবগণা, মেদিনীপুব, ভগলী, হ।৪ডা। এই অঞ্চলগুলিতে উচ্চহুমির নদী গুলি 
প্রবাহিত হইষা আসিষ।ছে ও ধাবে ধীবে বংগোপসাগরে মিশিষা ট্যাছে। 
নদীমাতিক বাপ্লাদেশের গ্রামেব অধিব।সীবা লাউশেব সাহাষে- ক্ষধিকার্য 
করিযা থাকে এই অঞ্চল উর্বব ও নধম পলি খাটিতে গডিষ। উঠিষ।ছে। ধান 
চাশেব জন্ যে প্রব।ব জলবাধু দবক।ব ব।”ল[দেশে তহাউ আছে উহ।ছণ্ড। 
উন্ভাপ ৭ ০৭৫ ফাত্বনহাউট ও ৫ ৮০ ইঞ্চি পহন্ক ব্ুষ্টিপাত 5ওষা 
দবক।খ। কাদা মাটিতে জল 2নিষ। থাকে বলিষা ধান €্ভ াড শাড়ি 
বাড়ি উঠে । 


১১৩৯ খুষ্টাব্সের ধানেশ ফলন শশ্টম ণী পশ্চিম বলা প্রয ৪৫ ক্স তল 
পন উৎপন্ন হইশাঞ্ছে অ।মানদন এই অঞ্চলে তিন প্রকাবেব ধান চন ঠষ। 
মাউস, আমন ও ববো | অ।উস ধান সাধারণত” ৬াদ্র মাসে প।কণ উঠে 
এব অপেক্ষা ৬ উচ্চ জমিতে অ ভসগানচাষ হয! থাকে আমন পানেল 
জমিতে অনেক বেশা জল জমিনা খাকা দবকার | প্রথয তিনমাস পন্ে আমন 
ধানের গাছে শিষ হয । আব ববো হণ অপেক্ষার্ীত নিকৃষ্ট পবণেব ফসল। 
শচত্রমাসে ববো ধান পাকিষ। থাকে । 


ধান চাষেব জমিকে অনেকবাব লাঁউল দিষ৷ চষিতৈ হয। .মদ্িনীপুবেব 
পশ্চিমাঞ্চণে শীতেব .শষে জমি চষিষ দেষ। সেই জমি -বাদ পাঁষ। আপা 
বেশাখ জ্যেষ্ঠ মাসেৰ দিকে এ সকল জমিতে সাঁর দেওষা হষ এব" পুনন ম চাষ 
দেওয়া হয। পরে কখনও ব' বুনিথা কখনও বা রোপণ কাবয। চাষে ক।জ 
সার! হব। কিন্তু ২ পবগণা, অথবা ভাঁওডা, ভগলী, মেদ্দিনীপুরেব 5মলুক 
বা কাখি অঞ্চলের মু&ুটি নবম বলিষা শীতের শেষে চাষ দেব াঁ। বেশাখ ম।সে 
প্রথন মৌন্ুমী বৃষ্টি হইলে জমিতে চাষেব কাজ চলে। এই সকল মাটি খুব 
উর্বর বলিষ! সাঁধাবণ গ্হস্থের] প্রায়ই কোন সার দ্ষে না। বুষ্টিব জলে ঘাস 
ইত্যাদি পচিষা জমি উর্বৰ হয | এ সময আবাব বীজ ধানের জন্ত আলাদা 
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| চাষীর] ক্ষেতে ধান কাঁটিতেছে 


কৃষি ও কৃষি সমাজ ৪. 
ক্ষেত তৈয়ারী কর! হয়। সেই জমিতে বেশী পরিমাণে সার দেওয়া হয়| 
বীজধান ছুই উপায়ে বোনা হয়| মাঠে লাঙল করিয়া ছড়াইয়া দিলে একপ্রকার 
চাঁরা হয়| সেই সকল চাঁরা ভাল! বৃষ্টির জলে সেই সকল বীজ হইতে চাঁরা 
বাহির হইয়া থাকে । আবার মাঠে জল জনিয়া গেলে চাষ দিয়া বীজ ধাঁন 
জলে ফেলাইয়া অংকুরিত করিয্না লওয়া হয়। অংকুরিত বীজ হইতে খুব 
তাড়াতাঁড়ি চর বাহির হয় ও বৃষ্টির পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে ততই 
চারাগাছগুলি বাড়িয়া উঠে। পরে ক্ষেতে জল জমিম্বা গেলে তাহাতে ভালভাবে 
লাউল করা হর । তখন এ চারাগাছগুলি উঠাইয়। প্রায় ১ ফুট ফাক রাখিয়া 
দুই তিনটি গাছ একসংগে ছিয়া রোপণ করা ভয়! অল্প কয়েকদিনের মধো 
গাঁছগুলি সতেক্ত হইয়া উঠে ও বুষ্টির জঙ্গেন সংগে সংগে গাছের রও ফিরিক়া 
যায় । এইভাবে রোপণ পদ্ধতিতে চাষের কাঁজ শেষ করা তয়! যে সকল 
অঞ্চলে বীজ বৃনিস্বা দেওয়া হয় সেই সকল তাঞ্চলে আমাঢ় মাসের শেষের দিকে . 
বা শ্রাবণ মাসের প্রথমে লাঙল দেওয়া ভয় । তাহাতে ধানগাছগুলির গোঁড়া. 
আলগা হইয়! যায়। যে সকল গাছ লাঁউল করার ফলে ভাসিয়া উঠে সেগুলিকে 
ভালভাবে পৃতিয়রা দেওয়া হয়! উনার পর জমিতে আগাছা তোলার কাজ 
চলিতে থাকে । উহা মনে রাখিতে হইবে যে চীষের কাজে পুরুম ও স্ত্রী উভয়েই 
অংশ গ্রহণ করে| তবে লাউল করার কাজ কেবলমাত্র পুরুষেরা করিয়া থাকে 
আর স্ত্রীলোকেরা গাছ তোঁলা, রোপণ ইত্যাদি কাজ করিষা থাকে! আগাছা 
পরিষাঁর করিবার কাঁজ পুরুষ ওন্ত্রী উভয্বেই মিলিয়। করিয়া থাকে | উপযুক্ত 
বৃষ্টি পাউলে ক্ষেতের গাছ সুন্দরভাবে বাড়িক্না থাকে! চাষীরা অধীর আগ্রহে 
দিন গুনিতে থাকে । তারপর আশ্বিন মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ ডাক সংক্রাস্তির 
দিনে ধানের ক্ষেতে নল দেওয়া হয় । এই নল দিপুল ধানগাছে শীন্র ফুল 
আসিবে । এই নলে নানারকম গাছগ।|ছড়ার শিকড়, কলা ইত্যাদি বাধা 
থাঁকে। যাঁহাই হউক দেখিতে দেখিতে ধানের গাছে শিষ বাহির হইতে 
থাকে। যে সকল ক্ষেতে অনেক বেশী জল জমিয়া থাকে সেইসকল ক্ষেতের 
জল বাহির করিষী দেওয়া হর্ন! দেখিতে দেখিতে ধান পাকিতে আরম্ত 
করে! খুব বেন রকম পাকিলে বাশ দিয়া ধানগাছগুলিকে শোয়াইয়। 
দেওয়া হয় । তাহাতে চাষীর পক্ষে ধানকাটার জুবিধা হয । পরে কান্ডে 
দিয়া ধান কাটিয়া আটি আঁটি করিয়া ধান নানাভাবে বহিয়া আনা হয়। 
কখনও বা মাথায় করিয়া, কখনও বা! বাকের সাহায্যে, কখনও বা গরুর 
গাড়ীর লাহাযো ধাঁন বহিয়া আনা হম! | 


৪৪ সমাজবিদ্যার গোড়ার কথা 


বহিয়। আঁনিলে ত চলে না! সেইগুলিকে খামারে ঠিক মত সাজ|ইয়া 
রাখিতে হয়| তাডাভতাডিতে মাঠ ভইতে ধান উঠাউতে হইবে বলিষা 
বিচালি ভইতে সংগে স গে পান পৃথক করা সম্ভব ভষ না বলিঘ! গাদা করিয়া 
রাখা হম । পরে ধানগছি হইতে ধান পুথক করা হস। কুলার সাহাযো 
ধানের মবলা প্রথক করা হয । ধানে উপমুক্ত রোদ দিঘ। রাইতে ঠাসা দিলে 
পর চাষের কাজ শেষ ভষ। এইভাবে বা.ল।র কৃষকেবা বোদে পুডিষা, 
বৃষ্টিতে ভিজিরা, আনাহাবে অনিজ্রাষ দিন কাটাইসা আমাদেব খাগ্য উৎপন্ন 
করিয়া থাকে । 

॥ পানের দেশ ॥ 

পৃথিবীর অস্ঠা নয মহাদেশের মধ্যে এশিয়া ম্াদেশে জকাপেক্ষা বেশী ধান 
উৎপন্ন হইযা থাকে | এশিয়া মহাদেশ ছাড। আফ্রিকায় কিছু কিছু ধানের 
চাষ €য। আফ্রিকাষ কষিযোগ্য ধানেৰ জমি হইল প্রাম ৫” লক্ষ একব | 
আমেরিকা! মহাদেশেব কোথ?৪ কোথাও ভাল ধানে চাল ভইঘা থাকে। 
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেব মারে ডালি নদীব অববাহিকা অঞ্চলে ভাল পান চাষ 
হয়। ইউরোপের ইটালি, স্পেন, বুগোশ্লাভিমা ও বাশিষাষ কিছু কিছু 
ধানের চাষ হষ। ১৯৮৭ সালে ভিসা ন্তযাষী পুথিবীতে মোট ধান 
উৎপাঁদদনেব পরিমাণ ইউল ২৪৭০ লক্ষ মেট্রিক উন | -াপতেব কণা ভাবিলে 
দেখা যাঁউবে গডে প্রতি একবে ১২, মণ কবিষ' ধান্া উত্পক্ন হইতেছে | 
অথচ জাপানে প্রতি একবে ৪" মণ প্রান্ত উত্পন্ন হষ। ্ভাবকেব মধ্ো 
পশ্চিম বাংলয প্রায় 5৫ লক্ষ টন, মধাপ্রদেশে ২৯ লক্ষ উন, উন্তব প্রদেশে 
২৪ লক্ষ টন ও অন্ত্ররাজ্যো প্রান ৩০ লক্ষ টন ধান্য উতপন্ন হষ। পাঞ্জীব অঞ্চলে 
জলসেচের ব্যবস্থা কবেই ধানে ফলন বাঁডান হইযাছে। সম্প্রতি আমাদেব 
দেশে উন্নত প্রথায অর্থাৎ জাপানী প্রথায চাষ কবিবাপ চেষ্টা দেখ! যঃইতেছে। 
বেশীর ভাগ লেক জমিতে সার দিষা, কথনও ব1 জমিকে দাফসলা জমিতে 
পরিণত করিয়া ফসল বাডাইব।র চেষ্টা কবিতেছে। 


॥ দক্ষিণ বাংলায় পাট চাষ ॥ 
বাংলাদেশে পাট একটি লাভজনক ফসল । কেনন। পাটের জন্য পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশগুলিকে বাংলাদেশেব উপব নির্ভৰব করিতে ভষয। পাট চাষের 
জন্ক ৬*+-৮০৮ পর্যস্ত বুষ্টিপাত প্রযোজন | পলিমাটিতে ভাল বকম পাট 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । পাট চাষের জমিকে বধ্ধার পুবে ভালভাবে লিল 


কৃষি ও কৃষি সমাজ ৫ 


করিতে হয! এ সমধ জমিতে পাক মাটি বা নান! রকম সাই দেওয়া হষ্টয়া 
থাকে । মৌসুমী বৃষ্টি নামিবান সমধই কীজ ছডাউয়! দিতে হয়। বর্ষার 
জলে বীজ হতে চার! বাহির হয। ক্ষেতে যাহাতে পাঁটগাছ খুব ঘন না 
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থাকে ভাহাব দিকে বিশেষ লক্ষ্য ব।খিত৩ হইবে । গাছ খ্ব ঘন হইলে 
কিছু উঠ।ইক্»। টিতে হম | মেট কথা ৩৪ মাসেব মধ্যে গাঁছ বাড়িয়া 
উঠে এব” তাহার রোধাগুলি বিশেষ শক্ত হইয়া থাঁকে। ভান আশ্বিন 


খিক সঘাজবিস্তার গোড়ার কথা 


মাসে পাটগাছ কাটিতে আরভ্ভ করা হয়। পাটগাছগুলিকে ঠিকমত গুছাইযা 
আঁটি বাধা হয়। পরে আটিগুলিকে জলে পচাইতে দেওয়া হয়। অল্প 
কিছুদিনের মধ্যে পাটগছ পচিষা বাধ । তখন কৃষকেরা জলে এ গাছগুলিকে 
অ|ছাড় দিয়া কাপড কাচার মত কবিয়া কাচিষা লয। তাহাতে আশগুলি 
পৃথকভাবে কাঠি হইতে বাহির হই আসিবে । পাটেব রোবাগুলি 
হুন্দবভাবে বোদে শুকাইযা গাঁট বীধা ভয়। এই গাঁট বাধা পাট বা বেল”- 
গুলি লাহিরে বিক্রষেব জন্য যাষ। মোটকথা পাট চাষেব জন্য উপযুক্ত দক্ষ 
শ্রমিকের প্রধোজন। তাহা না হইলে ভাল ফসল পাওষা সম্ভব হইবে ন1| 
পট হইতে নানাবকম জিনিসপত্র প্রস্তুত হয। সে সকলের মধ্যে জিনিসপত্র 
ধধিবার জন্ক চট ও থলি অত্ন্ত প্রধোজন। ইহ! ছাডা দডি, আসন ও 
কৃত্রিম রেশম ( ৪৮০) ) হইল আবও কধেকটি মুল্যবান সামগ্রী । 


৷ পাট চাবের বিভিন্ন অঞ্চল ॥ 
পাটেব হিপাব সাধাখণ গাউট বা 'বেল' (8816) হিস।বে হঈষা থাকে । 
১ বেল বা গাইট হইল 9০ পাউণ্ু। ভাবতের বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ যে সকল 
বাজ্যে সাধ'রণতঃ পাট উত্পন্ন হষ তাহাব তালিকা £-_ 
পশ্চিম বাণলায় প্রা ২৬ লক্ষ গাইট, অ।সামে ১২ লক্ষ গাইট, বিহবে 
৬ লক্ষ গাউট। ন্তান্য বাজো যৎসাম।গ্ত উৎপন্ন ভইযা থকে । 


॥ পাট শিল্পের সমন্যা। ॥ 


হগলীনদীর ীবে পাটক্পগুলি অবস্থিত। যখন বালাদেশ দ্বিথপ্ডিত 
হয নাউ ভখন 'অনাযাসে পুববগ হনে পাট আনা হইত এত এই সকল 
কলকাঁবখানগুলি ভান্নভাবে চলিত । বদ্তম।নে দশ বিভাগেব ফলে পশ্চিম 
বাংলাব এই পাটকলগুলিকে নানা বিপঘষেব সম্মুখীন হইতে হইযাছে। 
অবশ্য পশ্চিমব'্গ সবকাব নানাভাবে ক্লষকদেব উৎসাহিত কবাষ তাহারাও 
পাটচাষে মনোনিবেশ করিতেছে কিন্তু আমাদের ষহগুলি পাটকল আছে 
চাহাৰ তুলনাষ উৎপাদন যথেষ্ট নয। এদিকে পাকিস্তান সবকাব শাভাদের 
চটকলগুলিকে উন্নত কবিবাব বিশেষ চেষ্টা কবিতেছে ইহ|ব ফলে পশ্চিমবংগের 
পাটকল, পাট শিল্প ও শ্রমিকদেব এক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ত।কাইষ। 
থাকিতে হইয়াছে । এই শিল্পে বা বাবসাষে যে পবিমাণ মুনাফা হয তাহার 
সমন্তই দালাল, আড়তদার ও মিলে মালিকেবা গ্রাস কবিষ! ফেলে । সুতরাং 
পার্টচাধী বা পাটকলের শ্রমিকদের ছুরবস্থার লাঘব হইবার কোন পথ নাই। 


কৃষি ও কৃষি সমাজ ৪ 


॥ সমভূমি অঞ্চলের খান ও বস্ত্র ॥ 
( 86০০৫ 2720 ০1011887961 (85 0151705 ) 


মান্ষের জীবনধাত্র। প্রক্কৃত পক্ষে ভাঙার প্রান্তিক পবিবেশ কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয। জীবনযাত্রার প্রধান দুইটি দিক হইল খাস ও বস্ত্র। 
পাবিপাস্থিক অবস্থাব সংগে স্থানীক় খাছ্ের সম্পর্ক বহিযাছে। অরণ্য 
পবিবেশের মান্চষেব খাস্ক অবণ্যেব নানাবিধ ফলমূল ও শিকাব। আবার 
সমভূমিব লোনেব কাছে অবণ্যের ফল্মূল পাইবাব কে।ন স্মযোগ নাই। 
সমভূমির লোকজনকে থাগ্য উৎপাদন কবিতে হয়। কেনন! সমভূদ্বি বিশালতা 
হাহাঁদেব খাস্য উৎপ।দনে বিশেম সাহায্য কবিষ| থাক | খাস উৎপাদনের 
সগে অ'কাব মাটব ইৈশিষ্ট্য, জলবাঁধু, জলসেচের স্রবিধা অশ্বিধা এই 
সকল বহিযাছে! শ্িতবা* কেবল সমভূমি হউলেঈ মে সকল প্রকাঁব খাস 
পাওধা যাইবে এমন কথা নন্ট। বাংলাব সম্ভ্মিতে ধান চাষ হয়। 
বিশবেব ও উন্তবপ্রদেশের কিছু অশেগম চাষ হশ। সুহবাং বাঙালীদের 
প্রধান খদ্ধ ভ।*| ঠিক সেইভাবে উডিষ্!র সমভুমিব অধিবাসী প্রিষ খাস্ 
হইল ভাত। বিহাব ও উত্তবপ্রদেশে কটি ধইরা খাকে। এককথাষ পান্সি- 
পার্থক অবন্থ।ব স গে মান্ছষ নিতা নিষ» এক .বাখাপডা কবিধ। চলিতেছে । 
ইহ।ব ঘলে হাব জীবনযাত্রাব বেচিত্রা বপ লইতেছে। 

ঠিক সেউভ'বে -পাশাঁক পবিচ্ছদেব .বলাষও পবিবেশ্বে প্রভ।বকে 
অন্বীক।ব কবা ষাধ ন। | গ্রীম্ম।ধলের লোক স্থৃতী বা অন্ত প্রকাব মিহিব্ত্ 
পবিধান কবিষা থাকে । আবাব শ্তাঞ্চলেব “ল।কজন গরম পোশাক পবিধান 
করিষা খ।কে | কিন্তু ব্ভধানে -পাশাক পরিচ্ছদেল বেচিত্রা এ একদেশতা 
তেমন ক্ণৌন।উ | কললকাবধানা, দাঁকানপাট, নঠষের কচি ও .সীন্বর্যবোধ 
ইন্তাদিব জন্য মানষ ঠাহাব পে।শাক পবিচ্ছদ নিজেব কচি ও পছন্দমত ব্যবহাঁব 
কবিতে মাবন্ত কবিষাছে। উচ্ভাব কলে এই অঞচলেব পোশাক অন্ত লোকে 
ভাল লাগিলে ত হ| পছন্দ কবে ও -সইবকম পোশাক টৈতষাব কবিষা লষ। 


॥ পাট ও খাগ্শস্তের বিক্রয় ও ব্যবহার ॥ 
(1১৩ 5515 00. 81558 ০1 085 810 6০9০0 ০০85 ) 
মানুষ তাহাব খাদ্যি-শহ্য বিক্রুধ কবে কেন? ইভাৰ দুইটি দিক বহিয়াছে। 


প্রথমতঃ তাহার যাহা প্রযঘোজন তাঁভ যদি মিটিষা যাষ তবে বাঁডতি 
জিনিষ বিক্রঘ কবিয়া দিত্তে চাষ | কেননা একট প্রকার জিনিষ সকলের 


৪৮ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


নমাঁন হাবে অতিরিক্ত হইতে পারে না। আবার সেই অতিরিক্ত জিনিষ 
বিক্রন্ন করিলে তাহার অর্থাগম হয় অথবা! তাহার পরিবর্তে তাহার অন্তান্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সংস্থান হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহার অন্ত প্রয়োজন 
মিটাউবাঁর জন্তই অতিরিক্ত খাছ শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলে। কিন্তু কেবল 
যে অতিরিক্ত খাদ্চ এইভাবে বাহিরে চলিষা যাঁধ তাহা নহে ;গরীব দুঃখী, 
কষক মানুষ অতাবের চাপে পড়িয়া তাহার প্রযোঁজনীষ খাগ্ভও বিক্রয় 
করিষ! ফেলে। চাষী বা গরীব কষকদেব ছুঃখেব পীমা নাউ । তাহাদের 
অনেকের নিজস্ব জমি নাই । পরেব জমিত5 হযত বর্গ চাঁষ কবিষ। অর্ধেক 
ভাগ পাষ। আবাব চাষ করিবার সমধ হয়ত দাদন বা অগ্রিম টাকা লইযাছে। 
তাঁহাদের বাঁভীর অন্ুখ বিশ্তধ বা কোন হঠাৎ প্রযোজনে যখন$ অর্থেন 
প্রয়োজন হয তখনই তাঁহাকে খাগ্তশশ্য বিক্রুয কবিধা অর্থ সংগ্রহ কবিতে 
ভষ। এইভাবে কুমকেবা তাহাদেব অভির্িক্ত অথব। প্রমোজনীয খাগ্িশগ্ত 
বাহিবে ছাডিন। দিতে বাঁধা হয 


পাটেব বেলা অন্য কথা । কেননা পাট দৈদ্শি'ন গৃহস্থ জীবনে এমন 
বেশী প্রয়োডন হস ল|1 বডছে।র দড়ি, অথবা! অন্যকিছু । গাহাঁতে 
প্রতি গৃচস্থেণ ২।: (সব পাট হউলেই চলিম। যাইবে! পণ্টচান হঈহা থাঁকে 
নগদ টাকা পাইবাপ জগ্গ। এইক্ন্য ২৮ অর্থপণ্য (0৮৭0. নে০া। 
হিসাবে ব্যবান হউমা থাকে । এককথাঁশ গুভস্থেব বা ক্লুদকেৰ দৈনন্রিন 
জীবনে অন্যান্ত অভাব, অভিযোগ খা প্রমেক্ষিন পুরণ কবিবাব জন্ত যে 
অর্থের প্রযে।জন হঘ পাট চাঁন কপিণে তব অনেকটা পুবণ হউয। যাইউবে। 
পটকল রহিষছে | পাটকলে থলি, চট, টি, বেন উন্তাঁদি প্রস্থ ভয| 
স্বতব[” পাটকলেব মালিকেব! দালাল ব| ফটডিশাদেব মাধামে গ্রানাঞ্জলের 
কৃষকদেল নিকট হউণ্ নগদমূল্যে পাট স গ্রন্ত কবিশা থাক্ে। ইভাছাড। আবও 
একটা! দিক লক্গ্য কবিবাব বভিনাছে। আশ্বিন কাতিক্ মাসে পাট উন্লে। 
ঠিক এসমষ মানষের খাগ্ঠবস্ত ও শা বন্ধে প্রযেজন দ্েখ। দিত থাঁকে। 
কৃষকের! নগদ মুল্যে পাট বিক্রধ কবিস। দ্বুই পধসা পাদ-ঠিক তাহাঁৰ 
অভাবধেব সমধ হাতের কাছে নগদ টাকা আসিষা যাষ। এইজন্তই প]ট- 
চাষীরা উন্মুখ হইয়া থাকে । এইভাবে থাগ্-শন্ত অথবা পাট কৃষকের প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে ব্যবহারে আসে। 


কৃষি ও কৃষি সমাজ ৪৯ 


॥ ংলার গ্রামীন জীবন ॥ 
(2165 হতে 8705 51115855০৫6 10৮/৩৮ 35702251) 
__-অবারিত মাঠ গপন ললাট চুমি তব পদধূলি 
ছায়া স্থনিবিড়, শাস্তির নীড়, ছোট ছোট গেহগুলি। 


এই আমাদের দেশ, এই আমাদের গ্রামীন বাংলার ছবি। নিস্বংগ বলিতে 
২৪ পরগপা, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর বুঝিয়া থাকি। সে অধলের এক 
প্রান্ত ধীরে ধীরে নদ-নদীর গা বাহিয়া মহা সমুদ্রের কোল স্পর্শ করিষ়া 
রহিয়াছে। নিক্পবংগের গ্রাম্যজীবন সর্ব সমান নহে। কেননা উপজীবিকার 
ভিত্তিতে অনেক সমগ্ন গ্রাম গড়িয়া উঠে তাই তাহাদের জীবনযাত্রার মধ্যেও 
বৈষম্য থাকে । তবুও নিম্ববংগের গ্রামগুলি কষিকেন্দ্রিক ' একটানা লম্বা গ্রা 
তাহার মাঝ দিয়া রাস্তা চলিয়া গিমাছে। কত রকমের গাহুপালা, খাল-বিল, 
পুকুর, তাঁহারই গা ধরিয়া কোথাও বা সংঘবদ্ধ ঘরের সারি । কিন্ত ২৪ 
পরগণার স্থন্দর্বন অঞ্চলে যেখানে নদীর পলিমাটি জমিয়া নৃতন দ্বীপ গড়ি 
উঠিতেছে সেখানে এ ধপণের গ্রাম বা কুটিরগুলির অবস্থান নাই । সেখানে 
প্রথমে মানুষ খোল! মাঠে একটা পুকুর কাটিয়। লঘ। তাহার পাড়ে নানা গাছ- 
পালার চারা বসাইতে থাকে । সেই গাছপালা! ও পুকুরকে কেন্ত্র করিয়া 
তাহার বাড়ী টতয়ারী হষ। প্রষোজন অনুযায়ী ঘরগুলির বিস্তাস সেইরকম 
থাকে । থাঞ্চাৰ ঘর, শ্বেবার ঘর, ধানের মবাই, উঠোন, খামার, গোদ্বাল, 
পুজার বা ঠান্ুব ঘর উত্যপি। ২৯* পর্নগণার দক্ষিণ প্রান্ত ঘিরিয়া যে সকল 
দ্বীপ বা ব-দা” রহিষাছে তাগাতে যে সকল গ্রাম গড়িষা উঠি়াছে সেইধানে 
এই রকমের গ্রাম বিশ্তাস দোঁখতে পাইব। কিন্তু অন্তএ ঠিক এইরকম 
দেখ বাইবে না তাহা বলা বাহুল্য । 


গ্রামের ঘরগুলির গড়ন বা ঘর তৈগ্বারী করিবার যে সকল ভ্্রব্যসম্ভার 
লগে তাহার বেশীর ভাগ স্থানীয় অঞ্জ হইতে সংগৃহীত হত্স। মাটীর 
দেওয়াল, বাঁশের বা কাঠের কাঠামো । কখনও বা বাশের দলমার দেওয়াল । 
আবার ঝড় বা বাতাসের জন্ত দরজা জানালাগুলির গঠনও অন্তরকম হয়। 
এইভাবে গ্রামের ঘরদোরগুলি তাহাব পারিপার্থিক অবস্থার সংগে এক 
যোগস্ত্র রাখিয়াছে। 


গ্রামের বেশীন্ব স্ভাগ অধিবাসীদের জীবনযাত্রা গ্রামকে ঘিরিশ্র-_ 
ব্বৃষিকার্ধ হউক বা শিক্পকার্ধ হউক। কৃষক জমিতে চাষ কবে তাহার 


4 সমাজবিগ্তার গোডার কথা 


অতিরিক্ত খাগ্যশত্ত বাঠিরে বিক্রয় করে । কখনও দায়ে পড়িয়া, অভাবে 
পড়িয়া তাার প্রয়োজনট্রকুকেও বিত্রশালীর হাতে তুলিয়! দেয় । কামাব 
তাহার কামাবশালে লাউলের ফলা তৈবী কবে, কখনও বা কাস্তে, কুডুল। 
তাহাদের জীবনে যে সংগতি আছে তাহা নয । বেশীরভাগ লোক আজ 
গ্রাম ভাভিষা চাকুরীর লোভে কলকাবখান।ষ বা শহরে ধর্ণা দিতেছে । এইভাবে 
গ্রামে প্রাণপ্রাচুর্যের অনটন পড়িক্নাছে | সেইজন্য বেশীরভাগ গ্রাম জ্রীহীন। 
তবুও াঁভ।রা মানুষ, তাহাদের ভাজার অন্রবিধা থাকিলেও তাহাকে এডাইঈতে 
হইবে-_ তাই গ্রষমে লাবমাসের তেরপাধণের সাথে সাথে রহিষাছে নানাকিধ 
খেল! ও উৎসব | গ্রামের চণ্ডীব মণ্ডপ, শ্রাতল] বা অস্তান্ত মণ্ডপ আছে। 
বসবে দু একবাব পুজা হব-_ গ্রামের লোক চাদা ক্ষ, তাহার] উৎসবে মাতিযা 
তাহাদের দুঃখের দিনকে ভলিষা ব।ইাত চাষ । 

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসবকে কেন্ত্র কবিয়া মেল! বা উৎসব বসে। 
দক্ষিণব“গে আগে ভষানক বাঁঘেব ভষ ছিল। -াাই বাঘেব দেবতা দক্ষিণ পাষ 
বহিষাছেন, তাহাকে প্রজা দিতে হয। শুধু তাভাই নহে ছোটখাট অনেক 
*দেব দেবী, ভূত-প্রেন্ড ৬ সবাই গ্রামে বহিষাছে । কেহ বহিষাছে পুব্রাতিন 
জমিদ[র বাঁডীন ভা'গ! অট্টালিক।র মধ্যে অথব। গ্রাম হইতে দৃখে শ্শানে 
অথব! কেন অবাবহ্থাধ পুক্ষরিণশতেে। গ্রা।মাজাবনে ভুঁতেব ভষ এক ক্গাভাবিক 
ব্যাপাব। এই সকল ভূত বা বহ্গকে ঠিকভাবে আঘত্ত কবিবাব জন্য গ্রামে 
গুনীন, ওঝা বহিরাছে | ভাল মন্দে হ।হাবা] আসে, মাঁতুলি দেঘ, ঝাওস্'ক 
করে। ভুত, সাপ, ডাইনী এই সকলেব মন্দনৃষ্ট হতে হাহার! ধাচিষ! বাষ। 

গ্রামেব ঠাকুব দেবশ।কে নানাভাবে পুক্তা দেষ, কোখাও দেওষা হষ পীঠা 
বলি, আর কে।থাও ব। বোম মানত | আশ্চয লাগে কিন্তু নিষ্বগের গ্রামদেশে 
এমনি অনেক জিনিষই “দখিতে পাওষা যাইবে । মেদিনীপুবের কাণি 
মহকুমার গ্রামের বর্ণনা £- 


“আজও পটাশপুবের ভাঙ্খচোর] মাটির দেশে বাগমারী শ্রীমে বৌম বেধে মানত করতে হয 
মখদুম স'হেবের উদ্দে্ে । প্রতি শনিবার শত শত বোনে আগুন দেওয়া হহ। পীর মথছম 
সাহ্বেবকে শব্দের ই*শিভ দিয়ে ছশত মানুষ দুর্গতিষ কথা জানা জানায দুঃখের কথা-_শুতে 


চার আশার বাণী। 
ঞঃ 


রাজপুজ্র রাজকুমার ছুটে চনেছেন। দেশ দেশান্তরের উপর দিয়ে নতুন কথা শুববেন বলে। 
এই লাল মাটির দেশ---এই নোনামাটির দেশ--ভাল খেজুরে ঘের! দেশ-_তার চোখে নতুন ৰাপ 


রুষি ও কৃষি সমাজ ৫১ 


নিতে দেখ দ্ে়্। ঘোঁড' এসে থামল ন্লামলগরের পথে__-একটু বাধে অর্থাৎ পুবের দিকে বেঁকে 
থানাবেডিয়ায় | জালে গ্রামটার দাম কালিন্দী। উচু" মাটির স্তুপ বুড়ো বটগাছ থমকে দীড়িয়ে 
য়য়েছে। লোকের মনে এখনও ভয় জাগায় এ থানাবেড | মহরমের সময় ওথানে তাজিয়া বাত্রা হয়। 
তাজিবা ডুঝান হয এ থানাবেডের দীথিত্ি। বাতাস দললনিষে উঠে ফেমন ধেন কান্নার হুর চেসে 
উঠে তার ভিতরে । অন্ধকার হলে কোন নানুষ ওদিক দরাষ হাটে ন]। 


এ থানাবেডিধার এক ইতিহাস গাছে । েশীদিনের কথ! নব--এই অঞ্চলে জনবন ত তেষন 
গাড়ে উঠেপি | বন-বাদাম হবার গামাগাছের জণ্গলে ঘেরা । পর্ত,গীড দশ্্য অত্যাচার করে ঘুরে 
বেডাত এইসব জায়গাষ। বশী ভ্ঞযংকর মানুষ এই পত্ু'গীজেরা-ডাকাতি খুন জখম “কছুই বাদ 
যণ্যনি তাদের কাছে । ভখন থানাবেডে এক মুস্লম'ন দরবেশ থাকতেন । তার অনেক ভর্ভ' ছিল 
& জায়ণাুলোনে। পর্তশীজেরা দল বাড়াতে চাইল ই চসলমানদের দলে টেনে । ভখন 
রইতনলীল। নামে এক হেগেকে আনা হল যাতে ই দরবেশক্ষে ডাকাত কর! ফাষ। মেয়েটি ধারে 
ধীরে দরবেশকে হুলিফে বশ কবে নিল । ডাকাত বেডে যায় ই অকলে। ইংরেজের! তখন এইদেশে 
ব্যবসা কল এপাছে। চীর'ও কাণির কাছ আস্তানা করেছে । ইডাকাচদের জব্দ করার জন্য 
মাটিব দওয্ীল দ্রিষে ১তবী হ প্রাচির-- সটা হল থানার বাইবের দগযাল। এই থানাবেডিয় 
।সইকথণঈ মনে কবিযে তরল 2 । 

_-ডহ প্রবোধবৃমা ভৌমিকের এক "য দিল রাজ।? হইতে উদ্ধত | 


এমনিভাবে গ্রামে কি বদস্ী ছড়াউষা বহিষাছে-_-হাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
সেখানেব মান্ষেব জীবনে ভালমন্দ স্রখহুঃখ দানা বাধে । গ্রামজীবনের এ 
এক স্বাভাবিক বহিধিকাশ | 


স্টণু কি বদম্বী নে | গ্রামজীবনে .ছলেমেষে কখনও গ্রীষ্মের দিনে 

খেজুব ফুলেব মোঙে দৌডাইতেছে আবি কখনও বা বইচি ফুলেব জন্ত। 
এসকল তাহাদের এক আকবণ। -সই অ।কৰণেব মধ্যে ছোট ছেলেমেঘেরা 
ছড়া কাটে কথন ও বা গান গায। 

কাঞ্চন কাঞ্চন দ্ধের সর 

কাঞ্চন বাং পরের ঘর 

হই যদি বাপের দ্বর 

তুলা! খাইত চধের সর, 

এ ত হইল পরের ঘর 

কাই পাবেরে দুধের সর, 

থুড। ছিল বুড়া বর 

ও খুডা তুই কুলে ৬ব্যা মর | 
এমনিভাবে ছোট কাঞ্চনকে বৃদ্ধ বোগগ্রস্ত স্বামীর লেধাধ আস্মবলি তে হবে, চার বাবা নাই--. 


৫২ সমাজবিদ্ভার গোড়ার কথা 


তাঁই খুড়া এ রিধান করল, সাযাজিক বিধান হিলাবে মাথা পেতে নিয়ে খুড়োকে চোখের জলে 
কাঞ্চন অভিশাপ দ্বেয়।'” 
মেদিনীপুরের তিগ্ঠ ও সংস্কৃতি--ডক্টর প্রযোধকুমার ভৌমিক । 


এমনিভাবে গ্রামে সামাজিক নানা আচার অস্ুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের 
জীবনযাত্রা কেমন সুন্দরভাবে মিশিয়া রহিয়াছে । নিয়বংগের গ্রামাঞ্চলে 
গেলে এই জীবনযাত্রা, এই ভালমন্দ, অভাব অস্থবিধার সকল কিছুরই এক 
গতিথীল আলেখ্য আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। 


কেবল ছড়া কিংবদন্তী ভূত প্রেত ঠাকুর দদবতা, সামাজিক কঠোরতা 
ভেদাভেদ অভাব অভিযোগ নয়। গ্রামের জীবনে মাদকতা আঁছে-_ 
গ্রামের জীবনে আছে বাঁর-ব্রত। পৌষ-অদ্রাণের বাজার হইতে "নারিকেল 
আসিবে আসিবে গুড়। বাড়ীতে লক্ষীপৃজা হইবে--পাত্রিতে সুর করিয়া 
লক্ষীচরিত্র পাঠ শেন] যাইবে--বিনন' রাখালের পালা” কেমন করিয্পা বিনন্দ 
রাখাল লক্ষ্মীর আশীর্বাদে নিষ্ঠায় ও পরিশ্রমে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইল। 
এ যে তাহারই প্রেরণা 
“বিনন্দ রাখাল নামে বিরাট নগরে | 
মাতাপুত্রে বাঁস করে কুড়ের ভিতরে ॥” ইতযাদি। 
এই আমাদের নিক্নবংগের গ্রামজীবন। অভাব-অভিযোগ, অশান্তি, চোবি- 
ডাকাতি, সাঁপ, বাঘ, ভূঁঙ, ভাইনী কোনটার অভাব নাউ। সামাজিক 
অত্যাচ|র, পুজা-পার্বন, উৎসব সবই ত' রহিয়াছে নিষ্বংগের গ্রামে এখনও 
আমাদের আসল জীবনের অক্ত্রিম প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইব। 


॥ উত্তরবংগের বাগ্লানচাব ও অরণ্য ॥ 
(৮১1515651701)5 2150. 77025516810 85৩ 1০708) 


উত্তরবংগ হইল দাজিলিংং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার । হিমালয়ের 
পাঁদদেশের এই অঞ্চল তাহ।র পধতা বেশ মুছিঘ্া ফেলিতে পারে নাই। 
সেই পার্ধত্য অঞ্চলের মাঝে মাঝে অরণ্য সম্পদ স্বাভাবিকভাবে এখনও 
টিকিয়া রহিয়াছে। 

এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা নৃতনতর 
হইয়াছে। এই অঞ্চলের মাটি, বৃষ্টিপাত, জলবাম্ু বিশেষভাবে চা চাষের 
(79 015088602 ) উপযোগী | যখনই বাগান হয়ার করিয্া চারাগাছ 


কষি ও কষি সমাজ ৫৩ 


৬. 1 
পোঁতা হয এবং এ চারা পব পর বড হইতে থাকে, তখন তাহাকে*আমরা বাগিচা 
€0180655100) বলিষা থাকি | রোপন বা বপনের পর্যাষে সাধারণ কৃষিকার্ষে 
যেমন প্রতি বসব কীজবোনা, শশ্ক উঠানোর এক বিশেষ সময থাকে বাগিগ 
চাঁষেব বেলাষ -হাহাব প্রযোজন নাই | উত্তরবংগে এইভাবে চা, সি'কোনা 
প্রভৃতিব চাঁষ বাড়িয়া উঠিষাছে। "তাভার প্রধান কাবণ খানের জশবাষু ও 
স্বৃতিকা এ চাষেব উপযোগী । 


টি ॥চ1 চাষ॥ 
চা সাঁধাবণশ: পানীষনূপে ব্যবহৃত হয। দীর্ঘদিন যাক উহা চীনদেশে 
পানীষকপে চলিয়া আসিতেছিল | কালক্রমে সমগ্র প্রথিবীছে উহাব আদর 
বাড়িষা গিষাছে। 

চা চাসেব জন্গা গ?প ন্ষ্টিপ।ত * এব বশী এক উত্ত প *০০--৮০ ফাঁঃ 
হওয়া প্রয়্ে তন । উহা ছ ছ। ম জিতে চাচ ষ হউলে তাহাতে যন জল 
জমিব' ন' খাঁকে অর্থ ৎ অত্যন্ত ঢা জমিতে এই 
চাষ হট ওক সফল জমিতে নেক নালা 
থাকে বাহ।তে কন পকাৰ জল জমিষা না 
থাকে আবাল অত ন্থ পবিশ্রনী ও পক্ষ শ্রমিক 
ছাড়া চা বাগ।াণপব কাজ চলিতে পাবে স। 
পশ্চিমবা লাব জলপাইওুভি, দাজিলি ও কাচবিহ।খ 
জেলাধ ভাল চা ডত্পন্ন হয । 

প্রথমে জঠ়ি উন্তমদপে হযাব কর্ণিষা লউবাৰ 
পব চষে চাবা পা হইলা '[কে। গাছ তিন 
চারি বংসবেব হইলে প্ৰ ৩াভ। তন প। ঠা তালা চা পাতা 
আবরন্ত ভষ। চ:“ছশুলি -5।১২ ভাঠ লম্বা হষ এব" যত্ব লউলে ৩০-_-৪০ 
বৎসর পধন্ত প।হ| স গ্রহ কবা যাইতে পাবে। “কন্ত শ্রমিকের স্ুবিধাব 
জন্ত বিশেষভাবে পন্তা ভুলিবার কাজে যাহাতে কান অলবিধা না হষ 
সেইজন্য গ্া্গুলিকে খুব বড হইতে প্ষ না| একটি চা গাছ হইতে বৎসরে 
ছুই তিনবার পর্যনস্থ পাঠা সংগ্রহ কঁবা যাইতে পাবে। গ্রাছেব পাতা 
ভুলিবার কাজে স্থী শ্রমিক ও ১০১২ বৎ্সরেব ছেলেবা! বিশ্ষে উপযুক্ত বিরেচিত 
হয। পাতা তুলিবার সম্য দুইটি পাত। ও একটি কুঁডি এক সংগে কাটিযা 
লইতে হয | 





৫৪ সমাজবিদ্যার গোড়ার কথ 


তী 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নরূপ হাঁরে চা উৎ্পক্ন হইয়া থাকে । আপা 
রাজ্যে ৫৬%, পশ্চিমবাংলায় ২৫%, মাদ্রী্ত অঞ্চলে ৯০, কেরলে ৭০০। অবশিষ্ট 
চা ভারতেব অন্যান্ত অংশে বিচ্ছিন্রভাবে উতৎ্পর় হষ। উত্বরবা*লাষ চা 
চাঁষের জমির পবিষাণ প্রায় চারিশত একর | চায়ের বাগানে কাঁজ কবার 
জন্ত যে সকল শ্রমিক আসে তাহাবা সবাই আদিব'সী £গাষ্ঠীব অস্তভূক্কি। 
তাহারা সাধারণত: চুক্তি হারে কাজ করিতে আসে । যোগাতান্ষাষী, কাজ 
করিবার দক্ষতা শন্তযাঁয়ী তাহাদেব বেতনের চুক্তি হইব থাকে। 

গাছগুলি হইতে পাতা কাটিয়া লইবার পথ শুকাইবার বাবস্থা কব। হয়। অর 
শুকাইলে পর সেগুলিকে রোলাবের সাহাযো পা হইষ থাকে। উহার পর 
পাতাগুলি চুর্ণ হুইষা ষাষ। বাতাসেব অক্সিজেন প্রভ"বে ইহার রাসাষনিক 
পরিবর্তন হয 1! খন নানাভাবে বাছাউর কাজ চনে ৪ বিভিন্ন ৪৭ অন্ষাষী 
প্যাক তৈয়াবী কর] হইযা থাকে। 


চায়ের জন্ত ভারতবর্ষে বিদেশ হইনে প্রচুর অর্থাগম হয়। স্বৃতরাঁ 
চা শিল্প ভারতের একটি মূল্যবান শিল্প বলা যাতে পাবে। 


॥ চা বাগানের দৃশ্য ও জীবনযাত্রা ॥ 
(9০650866 2120 1166 118 ৪. 795 05970৩28) 

চা সাধারণতঃ উবর ঢালু অণ্শৈ চাষ হউযা থাকে | যেহেতু অন্যান্থ দক্ষ 
শ্রমিক দিয়া চাষেব বাগান আবন্ত কখ' হস সেইজন্য ই! “দখিতত অতি 
স্রন্দব | চাঁষের পাঁত' তোলার বাস্তা, জল বাহিব কবিষ দিবা ন"ল', অতি 
সুন্দরভাবে বাগানের মধ্যে থাকে । যাহার ফলে তাহ দেখিতেত বেশ সুন্দর 
লাগে। চাষের বাগানের মালিক, ম্যানেজাব বা অন্তান্য কমচাবীদেব থাকিবাব 
ঘরগুলিও দেখিতে ছবিব মত। তাহার পাশে রিষণজে কুলি বা শ্রমিকদের 
থাকিবাব জাগা । 

শ্রমিকেরা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিষ। থাকে বলা ত্াহা'দেব বীতি- 
নীতি জীবনযাত্রার পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে প্রথক মনে হষ। কিন্ত 
এইখানের এক পরিবেশে স'গে তাভাপা নিগুভাবে মিশিষ' গিধাছে। 
তাহ্াদ্ব খাবারের দোকান, ক্লাব, স্কুল ইত্যাদি বহিষাছে "হাতে সকলে 
অংশ গ্রহণ করে| এই বৈচিত্রামষ জ্গীবনেব প্রতিটি ছন্দে, কর্মেব প্রতিটি 
" অবসরে তাহারা জীবনটাকে নাঁনাভাবে ভোগ কবিয়া লইতে চাম। তাহাদের 


রুষি ও কৃষি সমাজ ৫৫7 


জাতিগত বা সমাজগত বৈষয্য তখন আর থাকে না। আনন্দে” উৎসবে, 
কর্ষের প্রতিটি মু্নাষ তাহাদের জীবন ঝণ্কৃত হইতে থাকে | সেই বৈষম্য 
ভর! জীবনের প্রতিটি ফাকে ফাঁকে তাহারা জীবনকে নানাভাবে উপলব্ধি 
করিতে চাষ স্থতরাঁ" এই শ্রমিকের জীবনবাত্রা ইচিন্রাপর্ণ | 
বর্তমানে যাহাতে এই সকল আদিব।সী শ্রমিক শাহাদের শ্রমের ঠিক 
দক্ষিণা পায় সেইজন্য প্রতিটি চায়েব বাগানে ভাবপ্রান্ত অফিসার বহিষাছেন 
ঘিনি তাহাদের ভলমন্দ বোঝাপড়া করেন | চা বাগানের শ্রমিকেরা তাহাদের 
প্রাম জীবনের স প্গ সম্পর্ক রক্ষা করিতে পাবে না। ফলে তাহাদের সু 
স্বাভাবিক জ"বন অনেক সমষ বিপথে চালিত হয | বশাব ভাগ স্বলে এ 
সকল শ্রঘিকেব মদ ইত্তাদি খণ্ইষা ঘাতক হম পড়ে। 
ঞ্্ 


॥ অবগ7 ॥ 
(07551) 

অরপ হইল ঘ্অদিম সাব জন্মভমি। আদি মান্ুষেব পূব পুরুস 
একদিন এই অবরোর বন্ধ ক্টবাব স্বাভাবিক পণ পাউিফাছিল । এই অরপা 
একদিন ভরত সভত"র "ভিত্তি প্রজ্তক স্থাপন কবিষাছ্ধিল। সেইজত্ 
আরণোর নিকউ অণ্ষ বিষ কবিষ' ভাবন্বাস* চিরকানন গণী-__চিরকাঁল 
নাঁভাঁৰ। মনেব অগোচরে কতজ্ঞত' জানাইষা আসিতেছে । 

পশ্চিমব" লাম অবণা নিণতান্ম কম নাভ উত্তরবা লার অরণ্য, দক্ষিণ- 
বাংলার স্ন্দববদ্নেব উপকূলীষ ম্রপা ও বাঁলাব পশ্চিমাঞ্চলের “মদ্দিনীপুর, 
বাঁকুডা ও পুকলিষা অঞ্চলের অরপা হইল প্রধান । 

মান্গমের জীবনযাত্রা অরন্েন প্রভাঁব অস্বকাঁব করা বাত লা । গ্রহনির্যাণে 
টৈেজসপ্ত্র ইত্যাদিতে কানের ব্যবশ্াব বহিয়াছে ক্রমাগত ব্যবহারের 
ফাল জণ্গলের কাহ প্রা কমিষা অসিতেতছ । আব ঠিকভাবে এই অভাব 
পরণ করা ষাইতৈছে না । অবশোব এই প্রতাক্ষ উপকার ছ্া'ড পবোক্ষতাবে 
আমবা হাব নাঁনা উপকার পাউষা থাকি । বনভূমি হইতে মধু সংগৃহীত 
ভম্ব | মধব চাক ভইন্ে মাম পওষাবাঘ। আবাব অবণ্যে সর, গুটি, 
লাক্ষা বা বেশম চাষ হইষা থাকে । এই সকল হইলত নল শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গডিমা! উচ্চ ও মান্ষেব বন্ত প্রধোজন মিটিষা থকে । বনভূমিতে নানা প্রকার 
মূল্যবান টষধেব গাছ আঁছে। সেগুলিব উপযুক্ত বিশ্লেষণ করিলে তাহ্থা 
হইতে নানা এষধ পাঁওষা ফাষ | উহাছাডা আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি পৃথিবীক্স 


৬ সমাজবিদ্যার গোডার কথা 


বিভিত্র ফেঁশে রপ্তানি হয়। অরণ্য হইতে বহু (তলবীজ পাওয়। বায়। নহ্ক্া 
হইতে তেল হয়। কুস্থম, করঞ্জদা, নিষ প্রভৃতি হইতে তেল হয্ব। তেল 
হইতে সাবান প্রস্বত হইযা থাকে | চন্দন গাছ হইতে অুগদ্ধি সাবান প্রস্তত 
হ্ক্স। মহীশূর রাজ্যে চন্দন সাবানের বিরাট কাবখানা আছে। বাবলা, শাল 
প্রভৃতি গাছেব আঠা হইতে আমাদের বভ প্রয়োজন মিটিষা থাকে । তাল, 
খেজুরের গাছ হইতে রস হয তাহা হইতে গুড চিনি টৈম্ারী হয। বেত, 
হোগলা প্রত্ভতি গাছ বৃষ্ঠনির কাজে লাগে। বাশেব মণ্ড হউতে কাগজ 
তৈয়ারী হইয়া থাকে | পাতলা কাঠ হইতে দিষ/শলাই ৩যাবী হয । অরণোর 
মধ্যে বহু প্রাণী স্বাভাবিকভাবে বাচিষা বাকে । এইভাবে অরণা প্রতাক্ষ ও 
পরোক্ষভ্ঞবে আমাদেব বহু উপকাব করিভেছে 


॥ পরিবহণ ॥ 


(হু £20875081) 


মাচ্ছষ ষতই সভ্যতার বিভিন্নস্তবে উপস্থিত হইতে লগিল তই তাহার 
জীবনযাভ্রাব ধব্-ধ।বণ ভিন্ন হইতে লাগিল । ইনার ফলে বা শাষাতি, পরিবহণ 
ব্যবস্থাও নৃতনতব হই? লাশিল। কঁষিজা ভ্রবা বাভী আনিতে হইলে 
কৃষিজীবী মানুষকে প্রণমে মঞ্চ যু করিঘা, নাকে কবিষ! আঁনিবাব চেষ্টা 
করিছে হষ। চাঁকাব বাবঙ্কার শিখি র পব গক, মহিন দিষ! গাড়ী চালাউবার 
চেষ্টা হইযাছে। গরুব গাড়ীব নানা ধব”দ আছে। উত্তর প্রদেশের 
গরুবগাভী একবকম, ব' লাদেশেব গকরুগাডী অন্য বকম। মসুপভঞ্জেব 
সাওতালবা ভিনথণ্ড কাঠেব টুকনা জুডিষা একপ্রকাব গাডী তৈষার 
করিষা থাকে । এককখাষ মান্তষ যখন গক পুমিতে আরবন্ত করিল তাহাকে 
দিষা তাহাঁব চাষেব কাজ কবিলশ আবার অন্যদিকে তাহাকে দিষা গাভী 
টানার কাজও কবিতে লাগিল । এক কথাষ নিঃসন্দহে স্বীকাব কবিতে হবে 
বে গকব গাভীই হইপ প্র।থমিক স্কবেব একমাত্র পবিবহণ । 

ঠিক .সইভাবে নদা অঞ্চলেৰ অথবা হ্রদ অকলেব আদিম বাসিন্দারা 
নৌকাঁকেই পবিবহণেব একমাত্র উপ" বলিষ! জানে । প্রথমণ্তঃ কাঠেব ভাক্কা 
গুডি জলে ভাসাইযা নোৌকাখ প্রযঘোজনীম্ব তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। 
আান্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম বাপিন্দাবা ক্ড বড কাঠেব গুডির মধো আগুন 
ধরাইযা দেয় এবং তাহা পুডিষ! গেলে গর্তেব মত হইষা যাষ। তাহাকে 


কৃষি ও কৃষি সমাজ ৫৭. 


তাহারা ভঙ্গ! (০০০৪)র মত করিয়া ব্যবহার করে। আমাদের দেশে তাল 
গাছের গুড়িকে ডোঙ্কার মত করিস! ব্যবহার করিতে দেখা যায়। পরেন 
দিনে এ ভোঙ্গা জাতীয় নৌকায় দাড়, পাল ও হাল দিয়া উন্নত করা হয়েছে। 
এখনও গ্রামাফলে এই পুরাতন দিনের গরুর গাড়ী ও নৌকা বা তালগাছের 
ডোঙ্গার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া ঘায়। 


॥ নদীর জআোৌতের গতিতে কাঠ পরিবহণ ॥ 


(810516776 0০৬12 81201957 00 (00৬ 00151755) 


বিরাট বিরাট কাঠের গুঁড়িকে সমভূমিতে বহন করিয়া আনা কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার । তাই সেই কাঠের গুডিকে জলে ভাসাউয়! দেওয়া হয । বিশেষ 
করিয়া উত্তরবংগের পার্ধতা নদীতে কাঠের গায়ে দাগ দিয়া ভেলার আকারে 
ভাঁসাইয়া দিলে সেই ভেলাগুণি জলে ভাসিক্বা আসে এ পরে তাহাদের যে 
লোক থাকে চাহারা তাহা তুলিয়। লয । এইভাবে কাষ্ঠ পরিবহণের কাজ চলিতে 
থাকে । আমেরিকার নানা জায়গায় এইভাবে নদীর জলেব স্রোতে কাষ্ঠ বহন 
করিয়া আনা হয়। এই কথা এখানে মনে বাধিত হইবে প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সংগে মানুষ তাহার স্বিধা অসুবিধা দিলাউম্বা এক সামঞ্রস্তা বিধান করিসাছে। 
কাঁঠ ঠিকমত জায়গায় আসিসা পডিলে পব বেল কা অন্যান্ত। পরিবহণের মাধ্যমে 
তাহ বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠীন ভয় | 


॥ পাহাড় অঞ্চলের গাম ও শহর । 
(৬/711850৩5 0 £০৮/729 17 6155 181118) 


গ্রামে সাধারণ উপজীবিকাঁৰ লোক বসবাস করে। জ্ঞাহাদের জীবনধাত্রা, 
তাহাদের খাগ্ভ-বাবস্থ সবকিছুই প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সামপ্স্য রাখিয়া 
চলিতেছে । গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক কাঠামে! ও*.শহর জীবনের আঁধিক 
কাঠামোর প্রভেদ অনেক । গ্রামের মানুষ ঠাভার প্রয়োজনকে নিজের 
শ্রম দ্বার পারম্পরিক সহযে!গিতাষ মিটাতিযা লইবার চেষ্ট' করে । তাহাদিগকে 
তাহাদের আশে পাশে কৃষিক্ষেত্র, পশ্রচাবণক্ষেত্র অথব! অরণ্য পরিবেশের 
উপর নির্ভর করিছে হয়। কিন্তু শহরের বেলাষ হা নহে তাহাতে বিশেষ 
জীবিকার লোক বাস করে । গ্রামের মান্রষকে শহরে আসিতে হয় । কিন্ত 
শহরের লোকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাবসায়ীদের মাধ্যমে, দোকানদারের 
মাধ্যমে, শহরে আসিফ! পৌছায় । এইঈভ।বে শহরের লোকের চাহিদা মিটে। 


৫৮ সম্াজবিগ্তার গোডার কথা 


তাহাদের অর্থ নানা! জিনিষেব ক্ধপে অথব! নগদে গ্রামের লোকের নিকট গিল্না 
পৌঁছায়। 

পাহাড় অঞ্চলের গ্রামের চেহারা অন্যরকম | অনেক সময় পাহাঁডের 
কিয়দংশ জংগলে ঢাঁকা থাকে । পাহাডের গা বাহিঙ্া গ্রাম গড়িয়া উঠে। 
একই গোত্রের বা একট সম্পর্কে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লউষা গোঁীবদ্ধ হউঘা 
তাহারা এ সকল গ্রামে বাঁস কবিয়া থাকে । উদাহরণ ম্বূপ আলমোডার 





পকতাড অআঞ্ঞলেব গ্রাখ 


পাহান্ের ভোটদের গ্রামের কথা ধব' ষাইতত পারে । পাহাঁডের গা ঘে"সিঘা 
গ্রামণ্ডলিতে ঘবগুলি বিশ্ষেভাঁবে সন্কিবেশিত থাকে | ছোটনাগপুরের 
পার্ধতা অঞ্চলের ওরা বা মুণ্ড আদিবাসীদের প্রামগুল্লির গডন অনেক- 
খানি এ বকম। স্থানীয় গাভপালা, তৃণ, লতাপাত' সবকিছু লইঘা এ গ্রামের 
কুটিরগুলিৰ আরুতি নৃতনব হষ 


ঠিক তেমনিভাবে শহবের কথা ধর' য'ইতে পারে । বেশীব ভাগ পার্ধত্য 
শহর স্বাস্থানিবাঁস হিসাবে গডিষ' উঠিষাছে । সিমলা, নৈনিতাল, দাঁজিলিং, 
রণছি প্রভৃতিকে পাহাড অঞ্চলের শহর কলিষা ধর যাইতে পাবে । এ সকল 
জায়গাষ ঘরদোবগুলি আমাছের এই কলিকা'তার মত এত ঘন বা পরস্পরের 
গা ঘেষিষা! নাউ 1 সাঁমনে বাগাঁন। অনেক খোলা জাষগা রহিষাছে। তাভাব পর 
আঁকা বাঁক! রাস্তা। আঅতনক রাভ্তার ধবে জংগলের পুব্রাতন গাচ্ছগুলিকে 
বিকৃত রাখ হইযাছে এব" গুলি পথেব শোভ' বুদ্ধি করিতেছে? 
শহব অঞ্চলে অনেকে নাঁনা কাবণে বেডাউতে আপে! ষেখানে সেইজন্ 
হোটেল, রেষ্টবেন্ট, বা নানা প্রকাব পাস্থশালার বন্দোবস্ত বহিষাছে। 


কৃষি ও কৃষি সমাজ ৫৯ 


বেড়াবার উপযোগী পার্ক বা উদ্ভানও & সকল শহরের বৈশ্ষ্ি। ইহাছাড়া 

ধাতায়াতের স্বিধার জন্য নানাপ্রকার যানবাহনেরও ব্যবস্থা রহিষাছে। 

যে সকল যানবাহনেব স্থবিধা গ্রামে কল্পনা কব! যাইতে পারে না। 
পশ্চিমবাংলাষ দাঁজিলিং শরই হইল একমপত্র উল্লেখযোগ্য পার্বত্য 


শহর | 


অনুশীলনী 


কি 
ঙা 


৩। 


৪ 1 


৫ | 


| কত রকমেব বিভিন্ন কুষি পদ্ধতি আছে? গ্রামভারতে কী কী 


পদ্ধতিব প্রচলন আছে ? 

[098 816 055 ৮৪100 101061)005 01 80110016079 1):8061590 
105৮0 7018] 70801)15 01 100180 [711000 91 

বা'লাদেশেশ বিভিন্ন গুকারেৰ ধন চণ্ষেব সঙ্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
[10056210060 ৮৭5100৭ 10861000৭06 1800৬ 011161%8510105 1 
[360£81-] 

কীভাবে পাট চা হম থকে? পা্টশ্পিল্পব বর্তমান সম্ভাবনা কী 
বিবব৭ দাও । 

[০ 15 10066 00106158680 ) 108990117১০ 61706 %৪21009 1)09310111- 
6185 01 15:69 1000১6]১ 10 ত5৭% 881091.] 

কিকপে পাবত্য অঞ্চলে গ্রাম ও শহব গড়িয়া উঠে? 

(ঢূ০ক্ষ 70 %1110095 200. 00125 08৮8101) 10 606 1711]9 2] 
প্রাচীন প্ৰিবহ্থণ পদ্ধতিব বিববণ দাও 


[1098921196 0006 9201608 ৪9669 ০6180819016 ] ্ঃ 


পির রা ধ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাংলার শিল্প 


( 100080165 075 62851) 


মাুষের আশেপাশের রুষিজ অথবা খনিজ দ্রব্কে নানাভাবে পরিবতিত 
করিয়া ভোগাবস্থতে পরিণত কব! য় এব" পরিবত্তিত করিবার এই ধারাকে 
আমরা শিল্প বলিয়া অভিহিত করি। এই কারুকার্য বা কারিগরির মাধ্যমে 
মাঞ্চষ তাভার প্রয়োজনমত্ত জিনিষ প্রস্তত করিতে পারে। প্রত্যেক মন্গিষ 
সুখে শ্বাচ্ছনে্ থাকিতে চায়। সেনিনা-নিয়ত প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশের 
সংগে সগ্রাম করিতেছে । এই সংগ্রামের ফলে তাভার প্রয়োজনের হেব-ফের 
হইতেছে । একই প্রয়োজন একের নিকট হতে মিটে না। তাহা মিটাইবার জন্ত 
অপরের উপর নিব করিতে হয়| একেবারে অরণোব অভান্তরে যে সম্প্রদায় 
রহিয়াছে াহাদের মধ্রোও শিল্প-ধার| রহিষাছে। আন্বামানীদের কথা ধরা 
ফাঁউক| নিন্য নিয়মিত প্রযোজন মিটাউনে তাহারা পাথরেব ফলক দিয়া 
নানাবিধ অস্ত্র, ভীরধনক নিমাণ করে ; আবাব জলপথে ঘুরিস্বা বেড়াইবার 
জন্যও তাহারা কাঠ কুদ্ষা ডোঙ্গা বা শালতি (০5০০৪) তৈয়ারী করে। 
তাভাদের জীব্নবাত্রায় এই সবের প্রযোজন রহ্িযাছে। আব্র বিরহ 
উপজাতির কথা আালোচনা করিলে জানা যাইবে তানাবা ছোটনাগপুরের 
পার্বতা অঞ্চলে থাকে । বনে জংগলে খাছ অন্বেষণ করিষা ঘুরিয়া বেড়ান 
তাহাদের একপ্রকার কাজ। সেই ফাকে ভানাবা একপ্রকার গাছেগ ছালকে 
পাক দিষা দডি তৈয়ার কবে। এ দড়ি বাহিরে বিক্রঘ করিয়। জীবনযাত্রার 
প্রয়োজনীষ দ্রব্য সন্চার সংগ্রহ করে। আসাম অঞ্চলের উপজা তীয়র| (91১68) 
বেতের কাজ, তের কাজ কবিয়া থাকে । উহ্ভা এক প্রকার শিল্প! এই 
শিক্প-বিগ্ভার মাধ্যমে মান্য অপবের প্রয়োজন মিটাইয়া নিজের ভরণপোষণ 
করিয়া থাকে । মুরাং শিল্পকাজ হইল বিশ্ষে একদল মান্তষের উপজীবিকা 
_ তাহাদের বাঁচিবার পথ । এই শিল্পকাজের তারতম্য রহিয়াছে । যেখানে 
প্রচুর লোক, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও বিরাট যন্ত্রপাতির প্রযোজন তাহাকে ভারী শিল্প 
(79৪৬৩ [10098185) বল! হয়| এউ শিল্পের জন্য প্রচুর মূলধন লাগে । 
আমাদের দেশ স্বাধীন হইবার পর ভারী শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। সেই- 
গুলি হইল লৌহ ও ইম্পাতের কারখানা, বৈছাতিক বন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ 


বাংলার শিল্প ৬১ 


তেল, পরিবহণ, জাহাজ নির্াণের কারখানা ইত্যাদি । আবার যেখানে 
একক মানুষ শ্বল্প মূলধন লইয়া নিজের পরিবারের লোক দিয়া অথবা কম 
লোক লইদ্না বখন কোন কিছু প্রস্তুত করে তাহাকে কুটির শিল্প (0০46১8০ 
চ095560183) বলা হয় । -তম্মধ্যে পশ্চিমবাংলাঘ মাঁছুব শিল্প, তাঁত, স্রতাকাটা, 
চিরুণী, মাটির পুডুল ও খেলন1 ইত্যাদি তৈষারী হইল প্রধান । 


জীবনবধাত্রার প্রতি স্তরে ভারী শিল্প ও কুটির শিল্প দুইএরকই প্রযোজন 
হয়। গ্রামীন সমাজব্যবস্থায় কুটিব শিল্পের প্রাধান্ত ছিল। বর্তমানে নানা 
আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনী শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে দেশে ভারী-শিল্প কুট্ির- 


শিল্প পদ্ধতিব কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটাইযা উৎপাদন ক্ষমতা বাঁডাইযা তুলিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । 


শিল্প ব্যবস্থার সংগে মাচ্ছন্নেৰ বা তাহাব পাবিপারশ্বিক অবস্থার কী রকম 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-সংষোণ রহ্যাছে তাহ! আলোচনা কবা দরকার। 
কেননা শিল্পেব উন্নতি বা সাথকতার পশ্চাতে কতকগুলি বিষমের যথেষ্ট ভূমিকা 
রহিষ/ছে। যেমন বন্ত্র-শিল্পেব কথা ধবিলে দেখা যাইবে বস্ব প্রস্ততি করিতে 
প্রষোজন হুইল স্থতা-_তাহা আসে তৃল! হইতে । তুণা চাষ করে কৃষকের! । 
বিশেষ এক ভৌগোলিক ও পবিমগুলের বৈচিত্র তণা চ।দ্‌ সার্থক হষ। তাহাই 
ধীবে ধারে বন্ত্-শিল্পলের কাচা মাল হিসাবে ব্যবহাও হঘ। আবাব তলা হইতে 
হৃতা তৈষাবী করার জন্ত দক্ষ কাটুনী থাকা চাই | যগ্ধেব সাহাঁষো ও তুলা হইতে 
সুতা প্রস্তত করা ষায়। আবাব একক মানুষ চবক|খ কাটিষ' স্থতা তৈধাবী 
করে। সেই সৃতা হউতে তাত বুনিষ। কাপড পাঁওষা যাষ। ঠিক তেমনিভাবে 
খনিজ লৌহ, বা অন্ত আকবিক ধাতুকে আমাদের নিঠ্য খ্যবহায দ্রব্যে 
পরিণত কবিতে হইলে বিশেষ পঞ্ছতি বা শিল্প ব্যবস্থার আশ্রষ গ্রহণ করিতে 
হয়। এইভাবে প্রাকৃতিক বস্তুকে যশ পাহাযো পর্িবততণ কবিষা ব্যবহার্য 
দ্রব্যে পরিণত করার পদ্ধঠিই হইল শিল্প । 


এই শিল্পের সার্থকতা জন্ত কঠকগুলি বিশেষ পবিবেশ বহিষাছে। 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উন্নত ধবণেব যন্ত্রপাতি, জলবাম্ব, শ্রমিকেব দক্ষতা ও 
স্থলভতা, পরিবহণ ব্যবস্থাব উন্নতি এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রষ কবিধার স্থুযোগ | 
এই সমস্ত থাকিলেই হবে শিল্প ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব। 


২ সমাজবিগ্ার গোড়ার কথা 


£ ॥ বাংলার শিল্পের প্রাচীনত। ॥ 

অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলাদেশের কতকগুলি নিজস্ব শিল্প গড়িকা 
উঠিষাছিল। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও অন্ত প্রকাব উন্নতির পুর্বে দেশে ষে গ্রামীনতা 
ছিল তানাঁর উপযোগী আমাদেব এই বা'লাদেশে নিত্য নিয়মিত প্রঘোঁজনীষ 
ভ্রব্য সম্ভাবের জন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গডিষা উঠিয়াছিল। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র 
ভারতববের উপজীবিকা মূলক শৈণী ব্যবস্থ।বধ (00001986101 50119) অনেক 
শ্রেণীর উদাহ্বণ দেখিতে পাই । যেষন ভাতের কাজের জন্য তাতি, হাঁড়ি 
কলসা টতয়াবী করিবার জন্য কুমৌব, লোহ|ব যঙ্গপাতিব জন্ত কামাব, কাঠে 
কাজেব জন্য ছুত।ব মিস্ট্রী, এই বকম কত বশ্তিষাছে |! বর্ঘমানে বন্বপাতি, 
কল-কাবখ।না] হওষ।ঘ উপজক্কামূলক .শ্রণী ব্যবস্থাব প্বিবর্তন দেখা 
বাইতেছে। 

এই শিল্পেব মাধামে একক নয বা প্রিবার -যমন অখোপার্জন করিতে 
পারে ঠিক তেমনিভ।বে এক £:একটি দ*ও অন্যদেশে ভাঙাদেব উত্পাদিত 
ভ্রব্য-সামগ্রী ঠিক'ভাবে চালাঈষা তাহাদের দেশেব সমৃদ্ধি বাডাইতে পাবে। 
এই উপাষে বদেশ শিল্প-সম্দ্ধি দ।ভ কবিষ। প্রতিবোগি ত।যর বাচিযা বহিষাছে। 
প্রথচীন বা"লাধ বগ্রশিল্লেব বিশ্ষেভাবে তসব বা কস্টজ বন্ধ্রেব বিশেষ উন্নতি 
হুইয়।ছিল। প্র/চাঁন াম্রলিপ্ত বন্দগবে নান! দ্রন্যসন্ত।খ ত্রধবিক্রঘ ইত । বহুদূব 
হইতে নানা বাবপাক্সী, কশিক্ প্রি এদেশে যাতাশাত কবিত। আবার 
ইংবাজ যুগেও কলিকাঁ] বন্দবেব পত্তন হদ। এই পথ দ্যা নানা দ্রব্যসামগ্রী 
বিদেশে চাল।ন যাইত । যাহীই হউক কধলাব অ।বিক্ষাণ ও ব্যহব বাডিতেউ 
দেশে নন! প্রকাবেব বুহৎ শ্ল্লেব প্রস।ব লাভ ঘটে | ভারতেব বিভিন্ন খনিজ 
সম্পদকে কেন্দ্র কবিযা শিল্পেব প্রপ।ব "্টে। 


॥ কয়লা ॥ 
১৮৫৪ খ্রীষ্টান্দে বাণীগঞ্জে সবপ্রথম কষধলার খনি মআবিজ্তত হুষ। .সই 
কর়লাকে কাজে লাগাইঘ। এক কথাম এ লাণীগঞ্জ এশ[কাকে কেন্ত্র কবিঘা 
অনেকগুলি শিল্প ব্যবস্থা ত্রুত প্রস বশাভ কবে । গগলী নদাৰ আশে পাশে 
কলিকাঠার নিকটবত্াঁ অঞ্চলে বিদেশী মূলধন ও নত্বাবধানে শাড়াতাডি 
কলকারখানা গডিষা উঠিল| কলিকাতাব নিকটে ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে সর্বপ্রথম 
পাটশিল্পের কল প্রতিষ্ঠিত হয। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হগলীতে প্রথম কাগজের 
কল প্রতিষিত হয়। প্রথমে এক জুঠিন্তত কর্মপদ্ধতির অভাবে শিল্প 


বাংলার শিল্প ভুত, 


ব্যবস্থার গতি মন্থর হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধের কলে নানাপ্রকরি জিনিষপন্র 
নির্মাণ করিব|র জন্ত নটিশ শাসকের চেষ্টাঘ শিল্পের প্রসার ঘটিতে থাঁকে। 
ঠিক এ সমধে বুটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দেশে তীব্র ঘ্বণার ভাব বাড়িতে থাকে। 
ফলে দেশে কুটির-শিল্পের উন্নতি হইঙ্ে থাকে । ধীবে ধীবে দেশের শাসন 
বাবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হষ এবং শিল্পের প্রসাব লাভ ঘটে। স্বাধীনতা 
লাভেব পর স্বাধীন সবকার বিভিন্ন পবিকল্পনার মাধ্যমে দেশে নানাপ্রকার 
শিল্পেব প্রবতন করে। উ্থাব জন্য পুখিবীব কষেকটি উন্নত দেশ হইতে অর্থ, 
অভিজ্ঞ কার্রিগণ ইত্যাদি লওয়া হইয়াছে। 

বাঁল।দেশ্রে শ্প্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আটা মুটি কয়েকাট প্রধান ভাগে 
ভাগ করা ষাষ। .সম্তভলি হইল ;--ক।প স-শিল্প, বেশ্ম-শিল্প, পাট-শিল্প, 
শর্কবা-শিল্প। চা ও কাশজ-শিল্প,১ কাচ-শল্প, চম-শিল্প, উনধ ৪ রাসাক্জনিক- 
শিল্প, .লী£ « উম্পাত শ্ল্প, বেলউঞ্জিন ও নেল্গাড"-শিল্প | আবাব ইহাৰ 
স।খে সাখে অনেক .ছ।ট ছোটি কাণধথ।নীও বাহয।ডে।! ব। লর শিল্প প্রধান 
অক্লগুলিব অবস্থান .দখিয। এ1হ।ব সঠ্িত পবিবেশ ১ পরিষমগুলেৰ প্রভাব 
পহ্বন্ধে এক পারণা 1৩» বাধ । আসানসোল, রাণীগণ্ড জঞ্ল। 
কয়ণা ও অন্।গ্ত খশিজদ্রব্যকে কেন্দ্র কবিষা এই অঞ্জলে কলকারখানা গড়িয়া 
ডঠিষ।ছে। এইখানে ইহাও লক্ষ। কগ্িঠে হইবে ষ এ সকল কাজকর্ম 
কিবা জন্া সন্ত বু অপিৎ।সী শ্রাখক প।ওথ। যাষ। আব যে সকল 
জিনিষপত্র উৎপন্ন হষ ঠহা বাহবে বিঞ্ষ।থ প ঠ।উব র সুবঙ্দোব্ত হহিয়ছে। 
হুগলী ও হাওড়া অঞ্চল নপকে ক্র কাবধ। স্থানীষ কাচামাল 
আনিবার স্ষে।গ সবিধাব উপ এই অকলেব কলক বখানাগুলি দ্রত প্রসাব 
লাভ কবিষাছে। বারাকপুর-কলিকাত। অঞ্চলেও ব।চ।খাল প।ইবার 
ক্ববিধা খাঁহযাছে। কলিকাতা শহব হইতে খিত্রযার্থ হফঃম্বলে ব| ভাগতের 
অন্তস্থবনে মালপত্র পাঠ।ইবাব স্তযোগ খাক'ষ শিল্পের গরসাপ ঘটিতেছে। ইহা 
ছাড়া দাজিলিং, জলপাইগুড়ি অক্ণেও ন।ন। শিল্পেব কারথ।না গডিযা 
উঠিযাছে। 

বাংলাদেশে শিল্ষেব অন্তদিক লইয়া! আলোচনা করিলে দেখা যাউবে 
বাগালীব মূলধনের ব্বল্পতা -হঠু অনেক অবা গাল" বাবসাধা কক এই সকল 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগ্লি চালিত হইতেছে । আবব বগলা শ্রমিক অপেক্ষা 
অবাগালী শ্রমিকেরা কাবখানাষ কাজ করিত অধিক অভ্যস্ত ও দক্ষ। 
গ্লতরাং মালিকেরা স্বাভাবিকভাবে এই সকল শ্রমিকদের পছন্দ করিষা! থাকে । 






চান তে 
৪ সঃ গর রর 
্ ভিডি 2 সুখ 
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বাংলার শিল্প ৬ 


বাংলাদেশের পথথাটের এখনও বেশি উন্নতি হয় নাই অথবা উপবুষ্ট পরিমাণ 
কৃষিকার্ধের জমি নাই স্থ্বতরাৎ কাচামালও বথেষ্ট পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক 
ভাবে কাঁচামালের জন্ত অন্ত অঞ্চলের উপর নিভর করিতে হুয়। যাই হোক, 
দেশ বিভাগের পর এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁডালীরা নানা 
কুটিরশিল্পে মনোনিবেশ করিতেছে। বর্তমানে বাংলার কুটিরশিল্পের মধ্যে 
ভাত, মাছুব, শিং-এর কাঁজ, পোড়ামাটির কাজ পৃখিবীর নান! জায়গায় 
ছড়াইয়া পড়ায় বাঙালী শিল্পী মৌলিকতার সাধুবাদ লাভ করিতেছে। 


॥ আসানসোল অঞ্চলে কয়লা-খনি ॥ 
(0০০51 11178-705 20 015 48১55775901 ৪7৩5) 

পশ্চিমবাঁলরি আসাঁনসোলের নিকটে ১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্ধে কয়লা আবিষ্কৃত 
হয়। এ অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ২৯৭টি কয়লার খনি রহিয়াছে । সমস্ত . 
খনিগুলির বিস্তৃতি প্রা ছয়শত বর্গমাইল। ভাবতবর্ষে মোট যে পরিমাণ 
কয়লা উৎপন্ন হয়ব রাণীগঞ্জ এলাকায় প্রায় তাহার এক-তৃতীবাংশ কয়লা উতৎপর 
হয়্।. খশিগুলির অনেকগুলি অতান্ত গভীর অর্থাৎ তাহার মধ্যে ষে প্রচুর 
কয়লা আছে তাহা অগ্ুমান কর যায়। 

উষ্ভিদ্র সহিত ভূগভে'র স্তবের রাসাধণিক সংযোগে কাঠ কয়লাষ পরিণত 
হুয়্। উহ একপ্রকার শিলা! বিশেষ | কযলার নানা প্রকার শ্রেণী আছে। 
পিট অতান্ত খারাপ ধরনের কষণা, পিট কয়লা জবালানিতে ব্যবহৃত হয়| 
বিটুমিনাস হইল আর এক কারের উন্নত ধরনের কষলা। রানীগঞ্জ অঞ্চলের 
কম্পলাগুলি গ্রধানতঃ এই শ্রেশীর। এই কয়লায় উত্তাপ বেশী স্থষ্টি হষ। 

এই কয়লা ক্ষেত্রের জন্ত পশ্চিমবাংলায় নানাপ্রকার ভপী-শিল্লের প্রসার 
ঘটিতেছে। ১৯৬* ্রীষ্টাব্দের তথা অন্যারী পশ্চিমবাংলাঘ কলার পারমাঁথ 


হইল ১কো, ১২ লক্ষ, »* হাজার টন । পৃথিবীতে কয়লা উৎপাদনে ভারতের 
স্থান অষ্টম 


কষলার খনি হইতে কয়লা উত্তোলন বেশ শক্ত কাজ। ফলে যেসব 
শ্রমিক ইহাতে কাঁঞ্জ কবে তাহাদের পবিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। 
বাংলাদেশের আদিবাসী শ্রমিক অথবা বিহার অঞ্চলের শ্রমিকেরা স্বভাষিক 
ভাবে এই সকল কলকারখানায় কাজ করে। শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী 
ছু-ইই রহিয়াছে । এই সকল শ্রমিকের যে দলটি খনির অভান্তরে করল! 
সংগ্রহের কাজ করিয়া থাকে তাহাদের বেতন বেশী। শ্রমিকেরা যাহাতে 


$৬ সম[জবিষ্ভাঁর গোড়ার কথা 


শৃংখল(বদ্ধভাবে কাজ করিতে পারে সেজন্ত তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার 
জন্য কয়েকজন সদর থকে । 
 কয়্ল।র খনি হইতে কয়লা সংগ্রহ করার ধরন অত্যন্ত অস্ভুত। প্রথমে 
পবীক্ষা করিয়া দেখা হয় এবং সম্ভাব্য স্থলে খাদ কাটা আরম্ভ হয়। এখাদ 
পুকুরের মত দেখার । উহাতে কোন ছাদ থাকে না। এ রকম খাদকে পোখরা 
থাদ বলা হয়! আবার আর এক রকমের খাঁদ আছে তাহার উপরে ছাদ 
থাকে । ছাদ যাহাে আড়ংগের মধ্যে না ধ্বসিয়! পড়ে সে জন্য মাঝে মাঝে 
থম রাখা ভয় । এথানেণ উপর ছাঁদের ভার থাকে । জড়ংগ পথ দিয়া খাদের 
যোগ থাকে। 

স্বাভ্রাবিক ভাবে খশির ভিতর অন্রান্থ অন্ধকার। কিন্তু যারা শ্রমিক 
তাহাদের মুত ভম কনিলে চলিবে না| জীবিক।জনের জন্ট ভাহাদের সেই 
আতল গহবনে পা বাড়াতে ভইতেছে। তারা গাঁতি দিয়া কষলার 





কয়লা তোলার ঘন্তু 


পাথরগুলোকে গুড়া করিয়! পরে বেলচা দিয়! ঝুড়ি ভরিয়! ফেলে। তাহার 
পর এক প্রকার যন্ত্র আছে সেই যন্ত্রের সাহাযো কম্বলা উপরে উঠাউয়া নেওয়া 
হয় | খনির ভিতরের শ্রমিকদের জীবনে অনেক বিড়ম্বন। রহিয়াছে । আকম্মিক 
কারণে হয়ত উপরের ছাদ ধ্বসিয়া পড়িল। তাহার অভ্যন্তরে যে শ্রমিক- 
গোঠী রহিয়াছে তাহাদের জীবনহানি ঘটিল। অনেক সময় বিষাক্ত গ্যাস 
বাহির হয়, তাহাতেও লোক মরিয়া! যাঁয়। আবার কোন কোন গ্যাসের 
ও বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আগুন ধরিয়া যায়। তখন ভিতরে আগুন 


_ উই ধই সামি 0 াহেশ্ল্ট স্পেস 


ধরে ও বিরটি বিস্ফোরণ হয়। এইভাবে শ্রমিকদেব জীবনে নান! দুর্যোগ 
নামিয়া আসে। 

কিন্ত তবুও -তাহাদেব কাজ করিতে হইবে । কেননা সভ্য সমাজে 
বচিতে হইলে কষলা ব্যতীত কোন উপাষ নাই । রেলগাড়ির ইঞ্জিন, কল- 
কাবখানা এইসবে কধল বাব্জত হম। আবার ামাদের দৈনন্দিন জীবনে 
বাননব জন্য ও কষলর প্রযোঁজন 1 সেজন্য কষলা-_-এই খনিজবস্ত আমাদের 
প্রভৃত কলাণ সাধিত কবে। 

এই কলা শিল্পকে কেন্দ্র কবিঘ। এক বিবাট মান্তসের গোষা পাবম্পরিক 
সহযোগি তাষ বাচিমা বহিয।ছে। প্রতিটি খনিতে কাজ করিবার জন্য 
যেমন শ্রমিক আছে আব।ব শ্রমিকের সপাব বহিষিছে। খনিতে স্ত্রী-পুরুষ 
দুউই ক।জ কবে' শ্রমিকদ্নে থাকিবাব জন্য লাসস্থান চাই, তাহাদের 
মন্যি প্রঘোজন শিটাউছে হাটব।জাব চাউ | ভ৬টবাজারে নানারকমের 
"দাকাশ-পাটি থাকে । কহ গ্রামেব ৮।ষাঁব শাক-সব্জী অথবা ওবী- 
»পবাবী ই[টে পইষা আসে | থলে ক্ষমিজীবী মানদের স গে ঠাহ।দেব এক 
সম্পক গডিযা উঠে । এক পাবস্পবিক আক্সনির্ভবশ্দশল অথণ্ড সমঃজ গডিষা 
উঠে. কবল শ্রধিকতদব ছববাঁডী ছাডা বিভিন্ন অফিস।লদেব ঘরবাডী, বাংলো 
খাকে। ঠ'সপ।হাল, স্ুল, কাব পাত যাহ জে শ্রহিক্তদল পরিবাবেব কোন 
আন্্রবিধ| শা ভয় | এই সকল শ্রমিক সাবাদিনেব কমন্ান্ত জীবনে অবসরে 
আনেক সময মুনবৎ্ৎ হইয়া পড়ে। শাহানা শ্রমিক ভাহাবা আব।খ জীবন 
ফ্বিহা পাইতে চাদ হাই হাচাবা মণ বা পচা ও হাডিষা খাম । অনেক 
সমল উন্মাদ ভম। হাস খেল, জুঘা। খেলাও হাহাদেব মধ্যে দেখা যাষ। 
আবাব যেকোন ৎ্সবেব দিনে ভাভার। নুশাগীভ করে। সমযষে সমধে 
হাহাবা কালী পুজা কবে । আনন্দে বিভোব ইইষা তাহাব, নানাপ্রক।র 
আতপবাজি পোডায। সকলে উত্সাহ লইফ] চাদ! তোলে! এইভাবে বছরে 
বছবে তাহাবা আনন্দে সাগরে নিজদিগকে ভাসাইম। “দ্য এই যে শ্রমিক 
এই তাহাদের জীবন । তানাবা সপ্তাহে সপ্তাহে বেল পাষ। অনেকদিন 
কাজ করিবার পর চাহারা তাহাদের দেশে, তাহ।দের গ্রামে ফিরিযা যউিতে 
চায়। সেথাঁনে সবুজ বন, বিস্তৃত নীলাকাশ, অগণিত অচেন! পাখির ডাক, 
ছোট ছোট ছাউনী দেওয়া ঘর তাহাদের মনে নৃতন জীবন আনে | তাহাদের 
প্রাণে আনে আলোঁড়ন। সেই তাহাদের আদিম সমাজ, তাহাদের দেশ, 
াহাদের জননী জন্মভূমি । প্রচণ্ড কাজের বসবে এই সকল কথা তাহাদের 


৬৮ সমাজবিগ্যার গোড়ার কথা 


মনে ভাপিয়া উঠে, তাহাদের পরিবার পরিজনের কথা--তালমন্দ সুখ-ছুঃখের 
কথা। ছুটির অবকাঁশে তাহাদের দেখিতে তাহাদের মন ছুটিয়া যায় । তাহার! 
বাড়ীর পথে পাঁডি দেষ। ভুলিয়। যা এই নিৰমঘেরা বন্দীশালার জীবন- 


যাত্রার কথা । 
(11025 1700056৮5 01 3৩756851) 


, /প্স্তর যুগের মানুষ ধীবে ধীরে কৃষিকার্য শিখিল। তাহারা মণ পাথরেব 
ফলক হইতে লাংগলের ফলা, তীবের যলা উত্যাঁদি তৈ়ারী করিল। মানুষ 
বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষেব সংগে সংগে লৌহ আবিষ্কার করিবাব চেষ্টা পায়। 
শুধু লৌহ নহে আরও অনেক পদার্থ আবিষ্কার করে এবং ধীরে ধীরে তাঁহা 
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ইম্পাত কাবখান! 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রাৰ কাজে লাগাইতে চেষ্টা পায়। লৌহ আকরিক, 
মাটির নীচে পাওয়া যাঁয়। প্রস্তরের সহিত বিভিন্ন পবিমাণে তাহা মিশ্রিত 
অবস্থান থাকে। এই লৌহকে আঁকরিক লৌহ বা লৌহ খনিজ (77০0 
07:98) বলা হয়। লৌহের মিশ্রণের পরিমাণ অনুযাদী লৌহ-ধনিজেক 
নামেরও বিঙিক্রতা রহিয়াছে । লৌহ্‌-খনিজ হইতে লৌহ বাহির করিতে 
হইলে তাহাতে কয়লা চুণাপাথর মিশাইয় চুল্পীতে পোড়াইতে হষ। 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও কয়েকটি উপজাতি গো্ঠী রহিয়াছে । 
বিশেষভাবে বিহার অঞ্চলের 'অলুর' উপজাতি বা 'আগারিক়া' উপজাতি 


বাংলার শিল্প ৬৯ 


হইল প্রধান । তাহার। এখনও আদিম প্রথা আকরিক লৌহ ু্সীতে দিঘি! 
লোহ বান্চিব করিযা থাকে । 

ধীরে ধীবে শিল্পের উর্লতি হইলে পর বিবাটভাঁবে খনির অনুসন্ধান কার্য 
আরম্ভ হয এব লৌহ বাহিব কবিব।ব চেষ্টা চলে । 'আকবিক লৌহ হইতে 
চালাই লৌহ ও পবে ইম্প/(ত লৌহ টতধাবী হঘ। 'আকবিক লৌহের সহিত 
কষলা, ঢুণ পাথব মিশাইলে এবং শা চুললীতে গৰম কবিলে উত্তাপে গলিষা 
ঘাঁয়। সেই ঢালাউ লৌহ হইতে পবে ইম্পা» লৌহ পাওয়। যাষ। 

বাণীগঞ্জ, আসানসোল প্রভৃতি কল! খনির নিকটবর্তা অঞ্চলে, বিহারে 
সিংভূম, মানভূম ও উডি্যা বোলাই কেওঞ্জার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুখ 
পবিমাণে ম।কবিক (লীহ পাঁওষা যাষ। কষলা ও লৌহখনি কাছাকাষ্ভি 
থকিলে আকধিক লৌহ হইতে লৌহ প।ঠির কবাব সুবিধা অনেক । হাহাব 
বাধ কম হম .সইজন্য পারব হী অপ্চণে ইম্পা 5 শিল্প গডিঘ। উঠিষ|ছে। 

আসানসোলেব মাত্র দু মাইল দৃবে বার্ণপুরে, তাহার আ।রও দুই মাইল 
দূরে কুলটি ও দুর্গাপুরে, উডিষ্য।ব রাউরকেল্লায় ও বিহাবেব জামলেদপুৰ 
অঞ্চলে ইম্পানেব কাবখানা উল্েখযোগা 


এসি 


৷ নার্ণপুরের লৌহ কারখানা ॥' 
( [তা ০71৪ 06 সিম ) 
বাপুব কিক 5 ঠউতে প্র) ১৮৯ আই” দূরে অবস্থিত এব ৰেলপথে 
কলিকাত। * ভাপঙেপ অন্যান্ঠ «বধ * প্রধান বন্টবৈব সহিত সংঘূপ্ত বহিষাছে। 
১৮৭৫ হ্রীটার্দে বব। কবে কাছে বেক্গল আয়রন এগ স্টীল কোম্পানি নামে 
একটি বেসবকাব* প্রর্ষ্টান ,লীহ ৪ উদ্পাত প্রশ্বান করিত আর কবে। 
ইহাব আবও পবে কল্টি এ ঠাপ পুণে আশ বঞ একটি স্পা ত প্রস্তবতেব কাবখানা 
স্থাপি2ঠহষ  তাহাব নাম ডি ইগ্িয়ান আয়রন ও স্টীল কোম্পানি। 
পবে ইহাদের দুভটিকে একত্রিত কণিব। জ্টীল কপে রেশন অফ বেজজ নাম 
দিষ। প্রঞগ্ান গুলি চানু বাথ হদ। প্ব পন ভাবছ সবকাব আইন প্রণষন 
কবিঘ। এই শল্লেব প্রভূত উঠ্লণ আব কবেন ১৯৪৩ শ্রীষ্টান্দে এই গুলির 
নাম হব ইণ্ডিমান আয়রন এগু জ্টাশ কোম্পানি । ভাবত পবকাব উর 
উন্নতিন জন্ত বিশেষ .চষ্| কবি? -৩ন ও বু অথ দিয়াছেন । 
এই অঞ্চলে প্র ঢাবাই .শীহ প্রন্থবত হধ এব প্রা ২৫ হাজাপ শ্রমিক 
ইহাতে কাঁজ কবিধা! থাকে । ২৪ ঘন্টা উত্তপ্ত চুল্লীর পাশে দ্রাডাইয়া শ্রমিকদের 


গও সমাজবিদ্যার গোড়ার কথা 


কাজ করিতে হয়। রাত্রির আকাঁশে এদিকে তাকাইলে চুল্লীর রক্কিম 
আভ! সহজে দেখিতে পাঁওধা যায়। এন উত্তপ্ত চঙ্লীতে লৌহ গলান হইঘা 
থাকে । চুল্লীতে আকরিক লৌহেব সংগে চুণাপাঁথর, ডলোমাইট প্রভৃতি 
দেওয়] হয়। উহার ফলে লৌহ মধলা হইতে পবিষ্কত হয়। প্রচণ্ড তাপে 
আকবিক লৌহ বলিষা জল্লের মত হইখা যাঘ। সেইগুপ্লি গলিষা চুল্লীব নীচে 
যেনাঁল। আছে তাহার মধ্য দিষা বাহিব হইপা আসে । বেলগাডীর পাত্রের 
মধ্যে বানুকাঁব উপব এ গলিত লৌহ ঢাল' হইষ' থাকে । পবে এগুলি বাহিবে 
আনিষ। পবিষ্কার কবা হইক্পা থাকে | পবে এ গলিত লৌহ ঠাণ্ডা হউঘা জমাঁট 
বাধিবার পুবে প্রধোজন মন নানা জিনিস-_-কডি, বর্গ, পাইপ, বেলল।ঈন 
ইত্যাদি টতস়্াবী করা হয়। 

উম্পাত টতধাঁরীব কলকারখানাব বন্দোবস্ত ঠিক এই রকম নয । উম্পাত 
টৈষাবীর সময চুল্লীতে লৌহ্েব সহিত আরও নাঁন।প্রকাব ধার পদা 
মিশাউবা দিতে হয: প্রতিক্ষণ চুলী জ্বালাইষা বাখিকব জন্য এই সকলস্থান 
এত বেশী উত্তপ্ত শষ “হয হাব কাছে যাঁওষ। কঈপার্। দক্ষ কাবিগর ও 
শ্রমিকেরা ইহার মধো কাজ কবিষ' থাকে । একট, অন্ঠমনন্থ হইলে “স 
ব্যক্তির যে কোন বিপদ হওষ! স্বাভাবিক | কমল|ধ কাবখানাষ যেমন স্ত্রা-শ্রমিক 
আছে-২আবার কষিকাধেব বলাষ দখা! যাষ চাষেব বাগানে কাজ কবার 
জন্য যেমন শিশু ও স্ত্রী শ্রমিক ভাল, এইখানে তাহার বিপবীত কঠোবহা ও 
সাবধানতার মধ্যে কাজ কবিতে হধ বলিশাই একমাত্র প্ুকষ শ্রমিকই এই কাজ 
করিতে পাবে । একপাব চুল্লী নিভিষা গেলে প্ুনবায প্রযোজন মত তাপ কষ্টি 
কবিতে সমধ ল|গিবে বলি" এই সকল চুলী কিছুতেই নিভাইযা দেওষা ভয় 
ন|| সেইজন্য দিবারাত্র কাজ চলিতে থাকে । শ্রহিকদেব তিনটি সিফ ট 
করিল! দেওযা আছে এক দ্লচলিমাযয। কলে .ভ ভো কবিষবা শব হষ 
তখন আবার একদল আসিষ হাজিবহঘ। আবাব তুঙীষ দলেব পাল। 
যখন আসে তখনও ঠিক “মনি কবিষা "সিটি বা শব ৮দওষ1! হয । এইভাবে 
শব্দের ইংগিতে যন্ত্রদানব নৃতন নূতন শ্রমিককে তাঁহার কাঁছে ডাকিষ আনে । 
তাহার! যে যাহার ফরমাস মত জিনিসপত্র টতধাবী করে । ক'বখান।প ভিতখটি 
ঠিক যেন একটি শ্ছরের মত | প্রতি লোক তাহাব নিজেব কাজেব মধ্যে ডুবিষ 
রহ্িবাছে। তাঁহার কাক্ত শেষে হইলে সে ছুটি পাইবে, সে বাহির হইতে 
পারিবে। কাজের মধ্যে শ্রধিকের' ডুবিয়। থাকে-_জীবিকাজনেব জন্ত 
তাহাদের এই কাঁজেব মধ্য আত্মনিযোগ করিতে হইযাছে। 


. বাংলার শিল্প ৭১ 


এই যে এত শ্রমিক দিনরাঁত কাজ করিয়া খাইতেছে তাহাদের থাকিবার 
জন্ত কোয়ার্টার চাই । ঠিক ধেমনভাঁবে আপাঁনসোলে কয়লার খনির শ্রমিকদের 
থাকিবার জন্ত নিদিষ্ট স্থান রহিয়াছে এইখানের শ্রমিকদের থাকিবার জন্ত 
কোয়ার্টার আছে। অফিসার ধীহ|রা তাঁহাদের কোয়ার্টার ভিন্ন । সবল 
পরিসরে তাহাদের থাকিতে হয় সেইজন্য এই অঞ্চলের ঘরগুলির নির্মাণ কৌশল 
পৃথক। এই যে হাজ।র হাজার শ্রমিক অফিসার রহিয্বাছে তাহাদের অন্তান্য 
প্রশ্বোজন মিটাইবার জন্য হাট-বাঁজাব, দে[ক'ন-পাট, সেলুন, লগ্তী রহিয়াঁছে। 
প্রতি মাসের আয় ক্ষমতা সমান নয়। প্রত্তি মানুষের কিনিবার ক্ষমতাও 
সমান নষ! কিন্তু তাহ।র সেই আঙ্গের মধ্য তাহাকে জীবনযাস্রা নির্বাহ 
করিতে হইবে । তাহার প্রশ্নোজনীঘ সকল সুখ-ন্বচ্ছন্দা পাঁউতত হইবে। 

ইহাদের ,কাঘাটারের কাছে স্কুল, ক্রাব, খেলার মা, পাক, হাসপাতাল 
ইত্যাদি রহিষ়াছে। 

॥ চিত্তরপগ্ন ॥ 
(0181 জজ) 


.পশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ শ্রীষ্টান্দে আমাদের জ্াতীষ সরকার 
' আসানসোলের নিকটবতী জালালপুর অঞ্চলে রেল ওষে-উঞ্জিন ও মালগ।ডি 
প্রস্থত করিবার কারখানা স্থাপনে প্রয়াসী হন। এই সকল প্রয়োজনীয় 
দ্রবাসন্ভ।র-_-উত্িপিবে বিদেশ হইতে আমিত | কিন্তু স্বাধীন সরকার দেশকে 
সমুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং দেশকে স্বাবলম্ব' করিবার জ্ন্ঠ এই রকম বৃহৎ 
শ্ললায়তনের দিকে বিশ্ষে মনোযোগ দিলেন। যাশহাই হউক তাহার 
পরিপ্রেক্ষিতে চিত্তবঞ্জন প্রতিষ্ঠিত হইল স্বনামধন্য দ্শবন্ধু চিত্তরঞ্নের স্মৃতিকে 
চিরজাগর্ূক রাখিবার জন্ত। স্থান নিনাচনের দিক দিষা তাহা সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে । কেনন। কলিকাত' হইতে দুইটি রেল লাইন দিয়! 
উহা বুক্ত।| আবার রাণুগুঞ্জের কয়লার খনি নিকটে রহিষাছে। সেখানে 
কমলা পাইতে কোন অনুবিধা নাই । মাঁইথন হইতে বিদ্যুৎ আনিবার 
স্থবন্দোবস্ত রহিয়াঁছ। এই সকল দিক চিন্তা করিষা উা একটি উল্লেখযোগ্য 
শিল্পনগরী হইয়া উঠিয়ছে। শ্রমিকদের থাকিবার জঙ্গ প্রচুর জায়ণ' পাওয়া 
গিয়াছে । এঁজায়গায় শ্রমিকদের কোয়াটার, মালপত্র মজুদ রাখার স্থান, 
ধীরে ধীরে সব কিছু ঠিক হইতেছে । আবার সরকারের নিজ কর্তৃত্বে ইহা 
পরিচালিত হপ্ন। সেইদিক দিয়! ইনার কৃতকার্য তাৰ পথে কোন বাঁধ! নাউ 
বলিলেই চলে । 


৯ সমাজবিভার গোড়ার কথা 


১৯৫৯ শ্ীষ্টাব্বে “চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়াকর্ম' প্রথষ রেগগাঁড়ীর ইজিন 
প্রত্থত করে। ধীরে ধীরে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় শুধু প্রচুর 
রেল ইঞ্জিন নয়, বয়লার প্রভৃতিও নিগিত হইতেছে। প্রথমে ১৫ কোটি টাকা 
ব্যয় করা হয়। (১৯৫ সালের ২৬শে 
জানুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন দাশের 
পত্বী শ্রীমতী বাসস্তভ দেবী ইন্থার 
উদ্বোধন করেন। বতদূর জম্ভৰ 
আধুনিকতষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
ইহার কাজকর্ম ক্রুত বাড়িতেছে। 

স্বাধীন ভারত সরকার এইভাবে 
জাতীয় শিল্পেগ্ভমের বিশেষ পৃষ্ঠপোষ- 
কতা করিস্বা যেমন দেশের প্রয়োজন 

রেল ইঞ্জিন ও গাঁডী তৈয়ারা মিটাইবাঁর চেষ্টা করিতেছেন তেমনি 
অপরদিকে হাজার হাজার লোকের জীবিকার্জনের পথ খুলিয়! দিয়াছেন। 
আিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপর -াহাদের সংসার, পরিবার পরিজন ন্ুখী হইতে 
পারিতেছে। চিত্তরঞ্রনে যে নৃতন শহরের পত্তন হুইয়াছে' মানুষ ষে শহর বা 
নগরের স্বাচ্ছন্দা উপভোগ করিতেছে ইহাও বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন | 
এই অঞ্চলের ঘরবাড়ী, যাতায়াতের স্থবিধা ও জীবন-যাঁপনের বৈচিত্রা 
স্বাধীন দেশের নাগরিকের কাম্য । সেইজন্ত এই উদ্যম কেবল জাতীয় জীবনে 
স্ব, সমস্তিগত মানুষের জীবনে ও তাহাদের পারিবারিক জীবনে অনেক 
বৈচিত্র্য আনিষা দিষ[ছে। 





॥ কলিকাত! ও হাওয়ায় বল্পপাতির কারখানা ॥ 
(1088106571755 ৬০071058 2 05150665980 120৬7518) 
ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে ষে হুগলী নদীর কুল ধরিয়া এবং 
কলিকাতার আশে পাশে বজবজ, বারাকপুর অঞ্চল ব্যাপিয়া অসংখ্য কল- 
কারখানা গড়িয়। উঠিয়াছে। প্রধানত: মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনের 
জন জু, বোণ্ট, কন্তা, নাট, পেরেক ইত্যাদির চাহিদা মিটাইবার জন্য এই সকল 
কারখানার প্রধোজন | ঘরবাড়ী নির্মাণ করিবার এই সকল ছোটখাট জিনিস 
পল্ধ ছাড়া কৃষিকার্ধের যন্ত্রপাতি স্টীলল্রাঙ্ক, জুটকেশ, ছুরি, কাঁচি, ইলেকটিকের 
কলকজ্া বা প্রয়ৌজনীষ টুকিটাকি, সাইকেল, ধাঁন-গম পেশাই কল, জামা-তৈরীর 


বাংলাব শিল্প ৭৩ 


ঘেসিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | এইগুলি বাদ দিলে আরও কতক গুলি জিনিস- 
পত্র তৈয়ারীর কারখান! বহিষ্বাছে ঘেষন চামডা, ববার, কাচ, দিষাশালাই, 
ওঁষধপত্র, এনামেল, নান।বিধ প্রসাধনের কারখানাও উল্লেখধোগা | বিশেষ- 
ভাবে কলিকাঁতা হইতে রেল বা লবী যোগে আর নৌকাপথে মফ:ঃম্বলে এসকল 
জিনিস সবববাহ কবিব।র স্বিধা অনেক | এই স্থবিধার জন্য এই কারখানাগুলি 
বাবমাসই চালু থাকে | গ্রামে বা মফংম্বলেব মানষকে সদা সবদা শ্রাস্থার 
অন্যন্য প্রয়োজন মিটাইবাব জন্য সহবে আসিতে হয। সেট সংগে 
তাহাব এই প্রযৌজন মিটিযা যাইবে । কলিকাতা ও নাহাব পারব হাঁ শিল্প[ঞ্চলে 
কাচামাল পাউবাব সুবিধা বহিষাছে | .সই সকল ন্াচাঁমালকে ঠিকভাবে 
কাজে লাগতে পাবিলেই কাবখান] চলিবে | পশ্চিমবা্লাষ ২৬০০ কাবখানাব 
মধো হাওডাতেই বহিষাছে ৬ তব বেশী এই সকল কাবখানায হ।জাব 
হাজার শ্রমিক কাজ কবিসা থাকে শাহাব গ্র মেব মানুন জীবিক|জনেৰ 
জন্ত গাঁহাদিগকে গ্রামের বাহিরে আসিতে হইধাছে (কনন ভাহাঁদের 
কৌলিক রন্বিব ছ।বা জীবিকা শিবা কবা আব এখন স্ব নহে । গ্ামে যে 
পরিমাণ আবাদী জমি ণহিযাছে ঠাহাও ভাগ বাঁটোযাব ৭ ফলে কমিষা 
গিয়াছে । স্ুুঙবা .স সকন্ মা্্ষকে কূষিব কাজ হইতে বঞ্চিত হইতে 
হইযাছে। উহা ভাড়া আপও কল্কাবখানার প্রসাব লাভ ঘটিতেছে। কননা 
আমাদের নি ঠা প্রযোজনাীষ ট্রকিটাকি জিশিসপত্ পাইতে হইলে একদল 
বিশিই লোকেব শরম দবকাবৰ। ».সইজগ্ত গ্রামেণ ম।চষ শাহাব পবিবেশের 
মোহ কাটাইয। শহুখম্খা হউমা ৬ঠিতেছে এব এই সকল কাবগানাগুলিৰ 
মধো ভীড কবিতেছে। 

এইখানে একটা কথ! চিন্বা করিতে হইবে। যদ“ কাবখান।গুলি 
স্বাভাবিক আইন-কান্তন মাঁনিষা ৮লে তথাপি দেখা যাইবে মূলধনে অভাব, 
পরিচালন বাবস্থাঘ অনেক ক্রটি খাকাম সত্ব .সগুলি নই হইষা যাষ। ফলে 
গরিব শ্রমিকেবা নানাভাবে £তাবি5 হয । ইহাঁদেল চাকুবীব কান 
নিরাপত্তা নাই । 

অমিকদেন আয় বেশা নয খলঘা ঠাহাদিগর্ষে ঠাগ্গ পষসাব বাডাঁতে 
থাকিতে হয অর্থাৎ বস্তীতে। কলিকাতার আশে পাশে এ মধ্যেও 
এখনও বস্তী রহিষছে। বস্তীত5 এক একটি পবিবাব অল্প পবিসব একটি কুঠবীর 
মধ্যে সংসাব পাঁতিষ! বাপ কবে। ঠাহাদেখ জলের, পাষখানাব নালা 
অন্থবিধা। অথচ বেশী পপ দিধ! থাকিবাব মত ঘ্বব শাহাছেব নাইউ। 


৭৪ সমাঁজবিদ্কার গোড়ার কথা 


৩ 


আর কারখানার মালিকের মূলধন স্বপ্ল। তাহারও হয়ত ভাডা বাড়ীতে 
কারখানা চলে। সুতরাং কারখানার শ্রমিকদের রাখিবার উপযুক্ত স্থান সে 
দিতে পারে না। এই কারণে কলিকাতার পার্শববতাঁ অঞ্চলে বিশেষভাবে 
হাওড়ার যে অঞ্চলে বেশী কারখানার প্রসার হইয়াছে সেইখানের মানুষের 
জীবনযাঁত্র। অত্যন্ত কষ্টকর অথচ তাহার1ও মান্তষ। তাহারা সমাজের 
সেবা করিতেছে--তাহার মাধ্যমে তাহারা যে জীবনধাত্রার পথ খু'জিয়া 
পাইতেছে সেই জীবনযাত্র' অতান্ত অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা, যাহ! পলে পলে 
তাহাদের পরিবার ও সমাক্তকে অস্বস্তিব অবস্থার দিকে টানিষ। লইয়া 
যাইতেছে. 


॥ রেলপথ ও সড়ক । 
( 1811/55 0৫ ২০৪৫ ) 

(কেন ব্াষ্ট্রেব উন্নতিব প্রধান নিদর্শন হঈল -তাহাব পরিবহণ বাবস্থার 
উন্নমন 1 হে বাক্ছে পবিবহণ ব্যবস্থা উন্নত সে র।জোর সমুদ্ধি অতি সহজেই 
বুঝিতে পারা যয! কেনন। র।ক্োর প্রভোক প্রদেশের মাভষ দ্রুত পরিবহণ 
ব্যবস্থার জন্য তাহার গযোজন মিটাতে পাখে আর এক মান্তরসের সংগে 
অন্ত মানষের মেলামেশার পথ সহজ হয-_মভষের সংস্কৃতির ও সভ্যভাব 
পরিবর্তন সহজে লক্ষা কবাযায। আবার গ্রামে যেসকল কৃষিজাত দ্রব্য 
উৎপন্ন হয সেগুলি পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য শহবে বা বিভিন্ন শিল্পঞ্চলে চলিয়া 
যাষ। তাহার ফলে & অঞ্চলের "লাকজনের অর্থাগম হয | সেই সংগে 
দেশে শিল্পেব প্রসার হয। আবার শ্ল্প প্রদারের সংগে সংগে মানুষের 
জীবনযাত্র'বও উন্নতি হয 

রাজ বাজবে ১৮৫৩ গ্রষ্টাকখে আমাদের দেশে সবপ্রথম রেলপথ নিমিত 
হয়! ব" লাঁদেশে ১৮৫৩ শ্রীই্টান্ষে কলিকাতা হইত পাগুয়া পর্ষস্থ একটি :রেল- 
পথ নিমিত ভম। পশ্চিম বংলাম বতমানে রেলপথের প্রসাব লাভ ঘটিতেছে। 
শুধু তাহাই নহে বৈদ্যুতিককরণও দ্রুত বাডিতেছে। ) রেল লাইন তিন 
প্রকার; ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারে' গেক্ত | ইহাদের তফাৎ হইল ছূর্টি 
লাইনের বাবভী ফাক অন্যাধী | ব্রড গেজের ফাক হইল ৫৬ মিটার 
গেজের ৩-৩৪% আর হ্ভারো গেজের ফাক হইল ২-৬ও ২ফুট। 
' (পশ্চিম বাংলাঁম সর্বাপেক্ষ। বেশী রেলপথ রহিয়াছে বর্বমান ১জলাম্ব 
বেসরকারী বেলপথগুলি মিটার গেজের। পশ্চিমবাংলার রেলপথগুলির 
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মোট €দর্ধ্য প্রান ১৯০০ মাইল 1 মোট তিনটি বৃহৎ রেলপথ কলিকাঁতাঁর 
সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে । (১) পুধ রেলপথ । (২) দক্ষিণ পুর্ব রেলপথ । 
€৩) উত্তরপূর্ব রেলপথ | পুর্ব রেলপথ হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, ২৪ 
পরগণা, নদীয়া, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিষ়াছে। 
পূর্বদক্ষিণ রেলপথ হাঁওড়।, মেদিনীপুর ও পুরুলিয্বা জেলার উপর দিয়া চলিয়া 
গিয়াছে। অ'র উত্ভুরপৃব বেলপথ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দাজিলি- 
জেলার মধ্যে উনার! ভ।বতেব শন্তান্ত অংশ্রে সহিত সংযোগ রক্ষা 
করিতেছে 1) 


এই রেলপথের মাধামে এক অঞ্চলের সহিত অন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ 
রক্ষা হইহহডে | ফলে সাধাবণ মান্ষের যেমন যাতায়াতের সুবিধা আছে 
“তেমনি এ সকল অঞ্চল হইতে শাকসবজী ও রুধিজাত কাচাম।ল অন্তত চলিষা 
য্ইতছে ও এই সব অঞ্চলে অন্ত প্রঘে জনীয় মাল আসিতেছে । ভাব ফলে 
বাবস'-বাণ্ত্জার সুবিধা হইতেছে, কলকারখানা গড়িষ' উতিতেছে | 


(থে সকল রেলপথ বৈদুারত্তিককরণ হইয়াছে বতমানে তাহা ভাওড হইতে 
বর্ষনান, শেওডাফুলি' তরকেশ্বর আবার টাটানগব হইতে খঙ্গাপুর পর্যন্ত । 
উহার মধো টাট-নগর হইতে খডগপুর পর্যস্থ বৈদ্্যতিক ট্রনে যাত্রী ব+তাক়্াতি 
করে ন। কেবলমাত্র ম।লগাডী পরিবাহিহ হয় । দরলপরের কথা বাদ দিলে 
প্[ক। রাস্ত' ব সডক হইল যাতাষধাতের আপ এক উপায়) ইহার মাধামে 
যেমন গেটব বাসের সাহাহযা মাত্াধাতেব বাবস্থা আছে, ঠিক হেমনিভাবে 
ট্রাক ব' লর*র সাহায্যে মালপত্র পরিবহণ্ে বিশ্ষে সুবিধ। হয । পশ্চিমব"লাষ 
পাকা বাস্তার পরিমাঁও প্রার ছষ ভাজ।র মাইল আব কাচ: রাস্তার পরিমাণ 
১৮ শত মাউদলল অনেক বে ইহাছাড়া যে কষঘটি জাতপ সডক 
(ব2৮১1000] [বু] উ৯১)-এব পবিকল্পন' ক'্ষকরী হইযাছে ভাভার মধ্যে 
কতকগুলি পশ্চিমবা-লাব উপব দিয় চলিষা গিয়াছে |উল্লেখযোগা জাতীয় 
সডক তল গ্রাণ্ড ট্রাক রোড । উ। পশ্চিম বাংলাব হাওড়া, হুগলী, 
আস!নমোল, রাশীগঞ্জ দিয। পঃগ্,ব পরস্থ চলিয়। গিয়াছে । সরাসরি লরী, 
ট্রাক ইত-দ্রি মাধ্যমে মালপত্র পাঠাপুনার সুবিধা আছে। জাতীয় সডকগুলি 
হউল-_-ফলিকাতা-মাদ্রাজ ও কলিকাতা-বৌন্বাই জাতীয় সঙক, বিহার- 
আসাম জাতীদ্র সডক, শিলিগুড়ি-গ্যাংটক জাতী সডক, কলিকাতা- 
শিজিগুড়ি জাতীয় সড়ক, কলিকাতা-বনগ্রাম জাতীয় সডক 1 


৭৬ সমাজবিদ্ধাার গোড়ার কথা 


এই জাতীয় সড়কগুলি ব্যতীত কতকগুলি প্রাদেশিক সড়ক রহিয়াছে। 
সেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের পথ স্থুগম হইয়াছে। এই 
পথগুলি পাকা ও পিচের ।( ইহা ছাড়া আরও যে সকল কাচা রাস্তা আছে 
সেগুলিতে বর্ষাকালে লরী, ট্রাক বা বাস ষাতায়াত করে না। পশ্চিমবংগ 
সব্রকা'র অনাবৃষ্টি বা খাগ্ঠাভাবেব জন্য গ্রামের রুষক বা কৃষি মজুরদের দিয়া 
[59 91191 কাজ করাইয়া গ্রামাঞ্চলে যাতাযাতের পথ স্থগম করিয়া 
দিয়াছেন। ইহার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পথঘাঁটের উন্নতি হইতেছে । ৰ 


পশ্চিম বাংলাব এই বাস্তাগুলির নিষন্থণ সকল সময়ে সরকার সরাঁসরি করেন 
না। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি পথঘাটগুলির 
রক্ষণ(বেক্ষণের দায়িত্ব লইযাঁছে। এই পথঘটের জন্ত গাড়ী বা লরীর 
মালিককে নিয়মিতভাবে ট্যাক্স দিতে হয। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের 
যেমন পথঘাঁটের উন্নতি হইয়াছে ঠিক তেমনিভাবে মাজষের মধ্যেও মোটর 
গাড়ী, ট।াক্সি ইতা।দির ব্যবহারও বাড়িঘ। গিয়/ছে। এই সকল ছাড়া সম্প্রতি 
গ্রামাঞ্চলে রিক্সা, গরুর গাঁড়ীব চলন বাড়িয়াছে। যাতায়াতের স্থাবিধা 
ছাড়া ব্যবপা-বাণিজা যেমন বাডিযাছে তেমনি মান্ষের কাষ-ক্লেশের পবিমাণ 
অনেক কমিষা গিষাছে 


॥ কলিকাত। বন্দর ' 
(1186 ৮07 01 051010615) 
ীর্ঘকাল হইতে কলিকাতা একটি বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
ইংরাঁজ রাজত্বের পত্তনী হইতে কলিকাত ইন্।ব বন্দব-সুবিধার জন্য রাজ- 
ধানীর গৌরব অজন করিষাছে | ভগলী নদীর ীবে এই বন্দর-__বংগোপসাগর 
হইতে ইহাব দূরত্ব মাত্র ৮* মাইল। এই বন্দাবেব পত্বনী দেষ জব চার্ণক । 
শ্রীরামপুর হইতে বজবজ পর্যস্ত এই বন্দর বিস্তৃত। কলিক।তা একদিক দিয়া 
ষেষন রেলপথ যোগে ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত, ঠিক তেমনি 
ভাবে আকাঁশ পথের জন্য দম্দমে বিমানঘাটী রহিয়াছে । আবার জলপথে 
যাতায়াতের সুবিধা ত রহিষাছে। এই তিন প্রকার পথের স্থুবিধা হেতু 
কলিকাতার গুরুত্ব সর্বাধিক | ইহা ছাড। ভারী জিনিসপত্র ও সম্তায় মালপত্র 
আনিতে জলপথ হইল প্রকৃষ্ট পথ । পৃথিবীর বগদেশ হইতে বস্থবিধ দ্রব্য- 
সম্ভার যেমন আনার সুবিধা আছে তেমনিতাবে বাহিরে রপ্তানি করিবার পক্ষে 
জঙলপথই হইল প্রক্্ই! কম খরচে সাবধানে জিনিপপত্র পরিবহণের স্থবিধ! 
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থাকার জন্য কলকারখান! সন্তায় কাচামাল পায়। এই কীচাঁষালের জন্য উৎপন্ন 
জিনিস-পত্রের দামও কম হয়! নৌকা, মোটর লঞ্চ, স্ীমার ও জাহাজ হইল 
জলপথে পরিবহণের উপায়। সদুর গ্রাম হইতে নৌকা বা মোটর লঞ্চে 
নানাবিধ জিনিসপত্র বা কাচামাল অ।মদাঁনি হয় আবার জাহাজে বা গ্রীমারে 
করিয়া তাহা দূরে প্রেরণ করা হয়, কখন বা! পার্খববতাঁ কলকারখানায় তাহা 
দেওয়! হয়! আঁবার অন্যদিকে কলিকাতা হইতে বহুবিধ পণ্য গ্রামাঞ্চলে 
নৌকাপথ দিয়া চলিয়া যায। তাহাতে মাঁলপত্রের দাম বেশ কম পড়ে। 
সকল মানুষের তাহাতে সুবিধা হয় । 

কলিকাতা বনর দিয়। প্রায় ১ কোটি টন মাল বাহিরে প্রেরিত হয় ব! 
আঁমদ।নি হয়| বিদেশী জাহাজে প্রায় ১৩ শত টনের মত যন্ত্রপাতি, লৌহ, 
ইস্পাতি, পেট্রোল, রবার ইত্যাদি আসে। 

এই বন্দরের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পোর্ট কমিশনারের উপর 
ন্যস্ত আছে। ইহ একটি অর্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। হুগলী নদীতে জোয়ার 
ভাটার জন্য বড় বড় জাহাজগুলির অনেক সময় কলিকাতা পৌঁছাইতে 
অন্থবিধা হয় । তাহা ছাড়া হুগলী নদীতে ভ্রমাগত পলি সঞ্চিত হইবার জন্য 
জাহাজগুলির এই বন্দরে আসিতে বা বাহির হইতে অনেক অস্ুবিধা দেখা 
যাইতেছে । সেইজন্ত মধ্যে মধ্যে গংগাঁগর্ত খনন করিয়া নদীকে গভীর 
করিবার চেষ্টা চলিতেছে । নদীতে এই পলিমাটি সরাইবার জন্ঠ এক প্রকার 
যস্থ ব্যবহার করা হয়। ইহা! ছাড়া ভারী ভারী মাল নমাইবাঁর জন্য ক্রেন 
আছে। তাহার মাধ্যমে ভারী জিনিসপত্র উঠান নামান হয়। খিদিরপুরের 
ডক হইল প্রসিদ্ধ ভক। ইহাতে অণেক শ্রমিক কাজ করিষা থাকে । 

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার বিভিন্ন বন্দরগুপির উন্নতি সাধনে 
ঘথেষ্ট মন দিয়াছেন । কলিকাঁভা বন্দরেব উন্নতির জন্ত ১১ কোটি টাকা 
ব্যয় করা হইবে । গার্ডেনরিচ, খিদিরপুরের জেটিগুলিব সংস্কার, বৃহদায়তন ক্রেন 
কিনিষা জিনিসপত্র উঠা-নামাঁর স্বিধা করাই হইল ইহার আব একটা দিক। 

সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় কলিকাতার অদূরে হুলদিয়াতে একটি 
বন্্ব কবিবার পরিকল্পনা সরকারেব আছে। তাহাতে বুহৎ জাহাজগুলি আঁর 
সরানরি কলিকাতা পর্যস্ত আসিবে না। হলদিয়া পোর্টে শামাইয়। ছোট 
জাহাজ বা স্রীমারে করিয়া কলিকাতায় পৌছাইবে। হলদিয়া পোর্ট মেদিনীপুর 
জেলায় ও হলদ্ি নদীর কিনারে! অনেকে ইহাকে তাভ্রলিপ্ত বন্দর নামে 
অভিহিত করিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। 


ণ৮ সমাজবিস্কার গোড়ার কথা 


॥ বিক্ষিগ্ড ক্ষুতরে ক্ষুত্র কারখান!॥ 


( 968885750 58722511 70710818915 ) 


কলিকাতা ও পাশ্ববতী হাওড়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যেমন কলকারখানার 
প্রসার ঘটিয়াছে ঠিক তেমনিভাবে কলিকাতা ও হাওড়ার বাহিরে অনেক 
ছোট বড় কারখানা রহিফ্াছে। আবার এমনও আছে ছোট ছোট কুটির 
শিল্পের মাধ্যমে পরিবারের লোকজন বা অন্ত লোকজন তাহাতে নিযুক্ত 
বহিয়াছে। এই কুটির শিল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু লোক জীবিকা অঞ্জনের 
পথ পাইয়াছে ; শুধু তাহাই নহে স্থানীয় কাচাম।লগুলিও কাজে লাগিয়া 
যাইতেছে । এইভাবে দেখিলে দেখা যাইবে, কচড়াপাড়া, নৈভাটি প্রভৃতি 
অঞ্চলে ছোট বড় কারখান। পহিয়াছে। উহা ছাড়। গ্রাধাঞ্চলে ঠাতেন কাপড় 
শরীর কারখানা, পিতল, কাস! ও তামার জিনিস ইভরীপ কারখানা, 
মাটিত্র "খলনা, শিয়ের জিনিসপত্র, কাঠের, আসবাবপত্র, মাদুর, গেঞ্ছি, ময়দা, 
চাউল, লেমনেড প্রভৃন্তির কারখানা! রহিযাছে। পল্লী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
এই বকম আনেক কাপখান! প্রসার লাভ করায় পল্লী বা-লার এতিন্ টিকিয়। 
বচিয়াছে | এখনও বাণ্লার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা মষ্টবে ছোট বড় কন 
কারধানা রহিযাছে। কষ্ণনগরের ঘাটির পুকুল ও খেলনার কাবখাশা--পরিবারেপ 
সকল .লাক ভাহাতে কাজে লাগিয়া যাম। ঠিক .এমনিভাবে * [খাঁর কারখানা, 
মদুব কাটি লইযা মাদবের ছোট বড় অনেক লাবসাষ পঠষ্ঠান রহিয়াছে । 
এই সকল ছোট-বড় কারখানার মাধামে যে শিল্প চলিয়া আসিতেছে হাহার 
সাধামে বগলোক জীবিকাজন করিধার সুযোগ পইদাছে। আবার বাহিরের 
,পাকের কাছে এইসব ছিনিসের আদর বেশ বলিষা এইসব দ্রবাসন্তার 
বাহিরে চালান যাধ। তাহাতে কাবখানাৰব কমচারীদের এল* দেশে 


অথগম হয়। 


॥ দামোদর পরিকল্পনায় নুতন নির্মীণ কার্য ॥ ১৩৩ 
। 6৬7 5079518001008 17) 18৩ 10. ৬. (0. 51৩.) 
বিহারের ছোটনগপুর অঞ্চলের পালামৌ জেলায় খামাবপাঁত নামক পাহাড়ে 
দামোদর নদের জম্ম। এই নদ প্রায় ৩৩৬ মাইল দীর্ঘ । এই নদী ধীরে ধীরে 


পূর্ববাহিনী হইয়া বর্ধমান, হুগলী ও হাঁওড়া জেলার মধ্য দিয়। ভগলী নদীর 
মোহানায পড়িয়াছে। এই দামোদরের তিনটি উপনদী রহিয়াছে--বর[কর, 


কোনাঁর ও বোকারো | বর্ধাকালে এই নদ বন্া ঘটা ইয়া মানুষের চরম ছুর্ঘশ। 


বাংলার শিল্প ৭৯ 


াষ্টি করে বলিয়া ইহার নাম দুঃখের নদ। এই নদকে কেন্ত্র' করিয়া! যে 
বিরাট উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাকে দামোঁদর পরিকল্পন] (10870080£ 
৪1195 00:90:8600---0. ঘ্. 0) বলা হয়। কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া 
জল-বিছ্যুৎ তৈয়ার করা এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দোশ্য | দাঁমোদর পরিকল্পনায় 
যে জল-বিছ্যৎৎ উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে বিহারের কয়ল|খনি অঞ্চলে, 
জামসেদপুরের লৌহ ও ইম্পাত কারখান|য়, পশ্চিমবংগের রাণীগঞ্জ, কলিকাতা 
ও শহরতলীতে, খড়াপুর ও স্থানীষ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে | এই 
বিচ্যুৎ সরবরাহের ফলে খনি ও কলকারখানা অঞ্চলে কাজ দ্রুত বুদ্ধি 
পাইতেছে। 


জলবিদ্বাৎ উৎ্পাঁদন ছাডা দামোদর পরিকগ্ননায় প্রায় ১১ লক্ষ একর 
জমিনে জলসেচের বাবস্থা হইয়াছে, ভর্গাপুরের নিকট হে নাধ হইয়াছে 
সেই খাল দিয়া বড অঞ্চলে জলসেচের কাজ হইতেছে | 


আবার খাল কাটার জন্য নৌকাপখে বাতায়াতের পণ সুগম হইছে । 
ফলে জিনিসপত্র আনা নেওয়া! অনেক সুগম হইয়াছে । 

আবার কোন কোন অঞ্চলে মত্ন্যচাষের সুবিধ। হউন্বাছে। বুক্ষ বোপণ 
ও কৃত্রিম অরণ্য কৃষ্টি উন্তযাদি এই পরিকল্পনার আর এক ইশিষ্ট্য | এই 
পরিকল্পন!য বহুমুখী উত্বেহ্য সাপিহ হইতেছে বলিধা উহাকে “বহুমুখী পরিকল্পনা, 
বলিয়। অভিহিত কপা হয়। 

দামোদর পরিকল্পনার পশ্চাতে যে পত্বিমাণ অর্ধহায় হইয়ছে সেই অন্ধায়ী 
পরিকল্পনা সাথক হয় নাই বলিয়া অনেকে আভিম ত প্রকাশ করেন। শুধু 
তাহাই নহে নানা প্রকার সমালোচনাও শুনিতে পাওয়া ঘায়। হাজার 
ব্যর্থত।র মধ্যেও পশ্চিমব।ংলা যাহা লভ করিয়াছে শাহাও যত্সানান্ত নয়৷ 
আজ 'দুর্গাপুর' উপনগরী দামোদর পরিকল্পনার দান ছাড়। আর কী” 


। পুরান শহর হাওড়া ও নুতন শহর চিত্তরঞ্জন ॥ 


(014 6০৮77 17০5 7515 আমন হেত ৮০ (01186 জ00জ ) 


গ্রমের মানুষ একদিন নিজের প্রয্বোজনে গ্রামকে নগর করিয়া লইল। 
ভৌগোলিক পরিবেশে, রাজনৈতিক কারণে শিল্প প্রচেষ্টায় বা অন্ত কে(ন 
গুরুত্বের জন্য ক্ষুদ্র এক স্থান নগরীতে রূপান্তরিত হইতে পারে । আমরা 
প্রাচীন ভারতের আদিম নগর মহেনলজোদারোর কথা জানি যেখানে বু 


চি সমাঁজরিস্তার গোঁড়ার কথা 


মাচুষ নানাঁফীরণে একত্র বাদ করিত ও তাহাঁদের প্রয়োজন মিটাইত । 
নগর বা শহরে মাগুধের পর্বপ্রকাঁর প্রয়োজন মিটে, মাঙছুষ অনেক আরামে, 
থাকিতে পাঁরে বলিয়৷ শহরে অনেক লোক চলিয়া আসে। 


হাওড়! একটি পুরাতন শহর। গংগানদীর এক পারে কলিকাতা বন্বর__ 
জব চার্ণকের প্রতিঠিত কলিকাঁতা__-আর অপর পারে হাওড়া । এইথানেও 
ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা, কলকারখানা গড়িয়া তুলিবার সুবিধা । এই লুবিধায় 
ব্যবসায্ী মানুষ আপিয়! ব্যবসা ফাদিল। ব্যবসান্ীর সংগে আসিল কলকারখানা, 
নানা শ্রমিক। আবার তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত 
দৌঁকানপ্াট, আরও কতকী? এইভাবে শহর হাওড়া নৃতনরূপে গড়িয়া 
উঠল। কিন্তু শহরের মানুষের যাহা প্রয়োজন হাওড়া শহরে সেই সকল 
প্রয়োজন মিটে না। কেননা ইহার পশ্চাতে কোন স্থপরিকল্লিত কর্মধারা 
ছিল না। ইহা ছাড়া তখনকার দ্রিনে পরাধীন দেশে সুষ্ঠ পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিবার দাঁরিত্ব শোক বৃটিশ সরকার লইবে কেন? সেইজন্ত হাওড়া শহর 
আপন গতিতে গড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কলকারখানার প্রসার, জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি ইত্য।দি সব কিইু মিলিয়। হাওড়া শহরের দৈনন্বিন জীবনযাত্রাকে বন্ডই 
কষ্টসাধ্য ও দুঃখপুর্ন করিয়া তুলিয়াছে। যাহার প্রচুর অর্থ আছে, বাড়ী ও গাড়ী 
আছে তাহারও ছুঃখের অবধি নাই। আর যে ভূমিহীন, ভাড়াটিয়া, শ্রমিক 
দিন আনে, দিন খায় তাহার ত কথা নাই। রাস্তাঘাট, ড্রেন বা পয়্ঃপ্রণাঁলীর 
বিহ্(স, বাজার, অফিপ, আদালত সবই যেন অবিন্তন্ত অবস্থায় রহিয়াছে | 
এক জায়গায় একটি অফিস অপর জাষগান আর একটি। এইখানের লোক 
দুরের অফিসে যায়। আর দূরের লোক এইখানের অফিসে । এই ছোটাছুটি-_ 
বারোক়(রীর মত জীবনপ্রবহে এক সমস্যা, এক অস্থিরতা লাগিষা রহিয়াছে। 
জনবনতির পার্খে রহিয়াছে কাঁরখানা_কাঁরখানার চিমনি, হুইসেলের বিকট 
শব্ধের কাছে রহিয়াছে ছেলেমেয়েদের পড়িবার স্কুল_- তাহার কাছে রহিয়াছে 
সিনেমা, বায়োক্ষোপ। এই অদ্ভুত অসামগ্রস্ত হইল পুরাতন শহর হাওড়ার 
বৈশিষ্ট্য । আর বর্তমানে ইহার মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিটি নাগরিকের সুখ 
স্থবিধার জন্ত যথেষ্ট চেষ্ট। করিতেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ছুঃখকষ্ট কিছুতেই 
লাঘব হইতেছে না। পুরাতন শহরের এই দুরবস্থা | কিন্তু বদি উহা সুচিস্তিত 
পরিকল্পনা অন্ুবান্ী গঠন করা হইত তাহা হুইলে কোন মান্গষের দুর্ভোগ 
থাকিত ন1। 


বাংলার শিল্প ৯ 

স্বাধীনতার পর গেশে বহ নগর ও উপনগর গড়িয়া উঠিবাছে। *সরকারের 
উন্নয়ন দষ্ঠরের মাধ্যমে বন উপনগরী (:০%28819 ) গড়িয়া উঠিয়াছে। 
তাহার মধ্যে শহর হিসাবে চিত্বরঞজনের নাম করা যাইতে পারে । চিত্তরঞ্জন হইল 
শিল্প-নগরী | শিল্পকে কেন্ত্র 'করিয়া এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া 
এইখাঁনের লোঁকজনের বেশীর ভাগ লোকের উপজীবিকার স্থল বা কর্মস্থল 
হইল শিল্পাঞ্চল। উপযুক্ত পরিকল্পনা অস্থায়ী ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া 
সাধারণ মানুষের কোন অন্ুবিধা নাই। 

লোকজনের থাকিবার ঘর বা বাসস্থান, তাঁহাদের প্রয়োজন মিটাইবার 
জন্য বাজার, স্কুল, হাসপাতাল, খেলার মঠ অতি সুন্দরভাবে পরিকল্পন। 
অনুযায়ী নির্মাণ করা হইফ্বাছে। যে সমস্ত সাধারণ মানুষ লোকোঁমোর্টিভে 
কাজ করিবে তাহাদের যাতায়াতের জন্য পরিক্ষার প্রশস্ত রাস্তা রহিয়াছে। 
কারখানাটি সাধারণের বাঁসস্থান হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে যাহাতে তাহার 
ধোয়া আসিষ। সাধারণ মান্ষের শরীর বা লোকাঁলয়ের আবহাওয়া বিষাক্ত 
করিতে না পারে । আর বসতবাটাগুলির চারিদিকে প্রচুর খোলা জায়গা রাখা 
হইয়াছে যাহাতে যথেষ্ট আলো ও বাতাস পায় । 

অফিস, আদালত বা অন্ঠান্ত স্থানগুলিও সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া নির্মাণ 
করার ফলে সাধারণ মাহ্ষের প্রায় কোন অস্থুবিধা নাই। দূর হতে দেখিলে 
চিত্তরগ্রনকে একটি ছবির মত দেখায়। 

আরও যে কম়টি উল্লেখযোগ্য নগরী স্থচিপ্তিত পরিকল্পনা লইয়া রচনা 
করা হইয়াছে তাহার মধ্যে নষাদিল্লী, কল্যাণী, উড়িস্তার নৃতন রাজধানী 
ভুবনেশ্বর অগ্ঠতম। আমাদের বাংলাদেশে পাতিপুকুর, ঝাড়গ্রাষ প্রভৃতিতে 
এইভাবে সরকারী পরিকল্পনা নৃতন উপনগরীর নির্মাণ কাজ চলিতেছে। 
দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে প্রতিটি মানুষকে তাহার বিভিন্ন কমপন্থাকে 
প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া গড়িয়। ভুলিতে হইবে । তবেই মানুষের 
উপনগরী রচন] সার্থক হইবে। । 


অনুশীলনী 


১। বাংলাদেশের শিল্পপ্রসারের সংক্ষিগ্ত বিবরণ লিখ। 
[3159 & 0091 09902106200 01 609 17000868] 09581010086 ০ 
790851,] 


ত। 


৪ | 


৫শ 


৬। 


সমাজধিগ্জার গোড়ার কথা 


বাংলাদেশের ভারী ও ক্ুত্ত শিল্পসমুহের বর্ণনা দাও এবং উচ্ছাদের 
অবস্থান সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। 

[00705761559 005 75555 508. 91081] 11709858269 ০1 867085] 
৪161) 083755,680708 020 60091 015955 01 1098%)020,] 
আপসানসে।লের কারখানা ও স্থানীয় অধিব।দীদেব বর্ণনা দাও | 
[1098077709 606 ০০81-076195 ০1 4881050] 800. 6109 00007810208 ০: 
ঠ109 1005] [901019.] 

চিত্তরগ্রন কারখানার বিবরণ এবং ইহার উপযোগিতা বর্ণনা কব। 
[109500709 40001669150090” &00. 168 01116 | 

কলিকাতা বন্দবেব বর্ণন! দ1ও | 

[ঠ)৮৪ 9 09৭017196101 01 61১5 7০1 ১ো:0510166% ] 

দামোদর পৰিকল্পনা কি? কি উদ্দেশ্যে ইহ1 কবা হইষ।ছিল? এবং 
ইন্ক| কতটা! কার্ধকবী হুইষাছে ? 


| 7708৮ 29 10900008018 2 1110 দ0%৮ ০0)৪9০$৭ 0 ৮19 
98 61189 1018 68190 2) ১ ০ম 12৮ 178/ 16 08920 9ি0.0089৭15] 9] 


বাংলাদেশের বেল ও স্বলপখের পবিবহৃণ ব্যবস্থা বর্ণনা কব। 
[17097500109 5179 03511552100] 2020 5%091)07%5 01 578%] ] 


সম অধ্যায় 
গ্রাম ও শহর 
( 11158655800 10% 25 ) 


ভারতের ৪৬ কোটি লোকের প্রায় শতকরা ৮২ জন গ্রামে বাস করিয়া 
থাকে। সারা ভারতে প্রায় ৫ লক্ষের বেশি গ্রাম রহিয়াছে । 


মানষের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রা-হথষ্টির এক পরিষ্কার ইতিহাস 
রহিয়াছে। হাজার হাজার বসর আগে প্রত্ব-প্রস্তরযুগে মানুষ অমস্ণ প্রস্তরের 
আয়ুধ ব্যবহার করিত। তখন তাহাদের স্থাী বাড়ী ছিল না--সুতরাং তখনকার 
মানুষের কাছে গ্রামের প্রয়োজন ছিল না। তাহারা কখনও নদীর উন্মুক্ত 
কূলে বা উপকূলে, অরণ্যের বুক্ষতলে, পর্বত কন্দরে বাস করিত। কেননা 
তাঁহাদের যাঁধাবরের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিতে হইত। ইহার ফলে 
খাগ্ান্থেষণের জন্য তাঁহাদের একস্বান হইতে অন্তস্থানে যাইতে হইত। 
তাহাদের স্থাী ঘরবাড়ীর বা গ্রামের প্রয়োজন হইত না। কালক্রমে সেই 
সুগের মানুষের সভাতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নৃতন প্রভাব আসিল। 
মণ প্রন্তরের আদুধ ব্যবহার করার ফলে তাহার! কষিকার্ধ করিতে আরম্ত 
করিল। ক্ৃষিকার্ধের জন্য প্রযজোজন হয় একটানা প্রশল্ত মাঠ। তাহাতে 
মাটি কোপানর কাজ, বীজ তোলার কাজ, বীজবপন বা রোপনের কাঁজ করিতে 
হয়। নান! প্রকারের নালধের প্রশ্নোজন ও স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে সকলের 
সহযোগিতা অপরিহার্য হইরা উঠে। নান্ষকে তাহার ক্ষেত পাহারা দিতে 
হয়| সেইজন্য তাহার ক্ষেতের কাছাকাছি থাকিলে ভাল । হাই তাহাকে স্থায়ী 
আস্তানা গড়িতে হইয়াছে তাহার রুষিক্ষেত্রের চতুর্দিকে । এইভাবে নূতন 
অর্থনৈত্তিক জীবনযাত্রার তাগিদে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রামের 
পত্তন হইল আজ হইতে প্রীল়্ ১৫ হাজার বৎসর পুর্বে। এইভাবে 
ধীরে ধীরে মানুষের সমাজের ইতিহাসে গ্রান-জীবনের প্রশ্নোজনীয়তা এক 
নৃতন রূপ লইয়া দেখা দিল | গ্রাম-জীবনের বৈশিষ্ট্য কী? সেখানে মাহ্ষ 
প্রকৃতির দানের, সংগে নিজদিগের কমক্ষমতা মিলাইয়! াহাঁদের সর্বপ্রকার 
প্রশ্নোজন মিটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে! কিন্তু বর্তমান যুগে মাছষের 
প্রয়োজন ভিন্মমুখী হইয়াছে তাহার সবগুলি গ্রাম-জীবনে মিটিতে চাহে না। 
সেইজন্য গ্রামের লোকজনকে তাহার নিত্য টনমিত্তিক প্রয়োজন মিটাইবার 


৪ সমা্জধিগ্কায়ি গেড়ার কথা 


জন্ত অপর গ্রাম বা শহরের কলকারখানার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে । 
গ্লামের মাস্ছবের জীবলয়ান্রায় রহিয়াছে এক সাধারণ সরল অনাড়ম্বক্ন ভাবি। 
সেখানে প্রতিটি মানুষ একান্তভাবে অর্পরের কাছে আসিয়া দাড়ায় । প্রকৃতি ও 
মাষ, মানুষে ও মানুষে সবাই যেন একসংগে মিতালী করে। এই মিতালী শুধু 
মুখের কথার মিতাঁলী নহে-_কাঁজকর্মে, ভালষ-মন্দয়, অভাব অভিযোগে সব 
কিছুতেই এই অকৃত্রিম সহযোগিতা গ্রাম-জীবনের বৈশিষ্ট্য | কৃষি হইল গ্রামের 
অর্থ নৈতিক বুনিষাদের প্রথম দিক। কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিটি মানুষের কর্ম- 
জীবনের স্থচনা হুধ। কিন্ত সকল গ্রাম সমান নহে । কৃষিজীবনে মানুষের নিত্য 
নৃতন দ্রব্য সম্ভাবের প্রয়োজন আছে। তাহাদের সেই প্রোজন মিটাইতে 
হইলে "অন্য উপজীবিকার লোকেব সহযোগি-া থাক! চাই । যেমন মৃৎপান্র, 
লৌহ বা ধাডুব দ্রব্য সম্ভার, বস্ত্র, পোশাক পরিচ্ছদ এই সকলের প্রযোজন 
প্রতি মানুষের বহিষাছে। কাহারও কম, কাহাবও বা বেশী আবার অন্তান্যি 
কয়েকটি উপজীবিকাৰ লোককে প্রতাক্ষ বা পবোক্ষভাবে কৃষিকাধেব উপর 
নির্ভর কবিতে হঘ। কনু বা হেলীকে সবিষা, বা অন্য প্রবার তৈলবীজেব উপ 
নির্ভব করিতে হয । আবার সখিষা ধেমন কৃষক তাঁভাব কযিক্ষেত্ত হইতে প্রস্তত 
কবিয়। থাকে তেমলি এ সবিষা হউত্েঠে তৈল উৎপন্ন হউলে সকল প্রকাব মানুষ 
হাহা সংগ্রহ কবিদা থাকে । যাচাই হউক না কেন জীবনযাত্রাব প্রতিটি 
স্তর ভিন্ন ভিন মিষেব বুত্তিব সহিত কেমন স্তন্দণ এক সহযোগিতব বাঁধন 
সি কবিয়াছে। বিভিন্ন বুত্তি বা ডপজীবিকান জন্। গ্রামের বিভিন্ন অংশে 
নানা বুত্তিব লোৌঁকজনেব একত্র থাকিবার নতি দেখিত৩ পাউ | এখনও অনেক 
গ্রামে দেখা যাইবে কনুপাড , ঠাতীপাডা, ভাডিপাডা কাযস্থপাডা উত্যাদি। 
ইহার দ্বারা এই বোঝাষ যে একই বৃত্তির লোক্জনেব মধ্যে সম্পর্কেব পরি ধিও 
অত্যান্ত গভীব। 

গ্রাম ত কেবল মান্তষেব সমষ্টি নয, নানা বৃত্তিন কর্মক্ষেত্র নদ-_-এগুলি 
ছাঁড়াঁও গ্রামেব প্ররূতি ও পরিবেশ) উহ্াাদেশ বিশ্যাস, কুটির বা ঘব-ব।ডিব 
খরন-ধারনের বৈচিত্রা বভিষাচ্ে সেই বৈচিত্র্য উপেক্ষাব নম । শাহাঁব সহিত 
প্রক্কাতিব বা আবঝেষ্টনীব প্রভাব লক্ষণীষ। গ্রামগুপির গঠন বৈচিত্র্যের জন্য 
এইগুলিকে মূলতঃ হুইভাগে ভাগ কবা যাউতে পাবে। (১) বিচ্ছিন্ন সমাবিষ্ট 
গৃহ জঅমন্থিত গ্রাম ( 5০26৮5:9৫. ড7112598 ) অর্থাৎ যেখ।নে গ্রামে ঘরবাড়ী- 
গুলি পু্জীতৃত বা সুসংবন্ধনহে। আর (২) পুঞ্জীভূত বা সুসংবদ্ধ গ্রাম 
(09020866 ড1115895). এই স্সংবদ্ধ বা পুঞ্জীভূত গ্রামগুলিরও বেশ কয়েকটি 


গ্রাম ও শহর ক ৮৫ 


খরন রহিয়াছে । অনিষ্ট আকারে পুজীক্কত গৃহসমষ্টি বিশিষ্ট ন্ুসংবন্ধ গ্রাথ 
ভারতের নান অংশে দেখিতে পাওয়া বাধ । আবার কোথাও কোথাও কষুত্ 
ত্র গৃহপুঞ্জের বা “বিচ্ছি্ন কুন্্রাকৃতি পিগ্ডের সমষ্ি' বিশিষ্ট গ্রামও দেখা যায়। 
এ সকল গ্রামে পধিষ্কার পথঘাট থাকে না বলিষা বর্ধার সময় দুর্দশার সীমা 
থাকে না। আবার দ্বণডাকৃতি সুস"বন্ধ গ্রামের মধ্য দিয়া পথ থাকে । তাহার 
দুই পার্শে গৃহগুলির অবস্থান দেখা যাষ। নাগা ভূমিতে আও নাগা (4০ 
৪8৪ )-রা এইভাবে গ্রাম সাজাষ। আঁবাব ওভিশাব গঞ্জম অঞ্লেও লম্বা 
সরলরেখাব মত দগ্ডারৃতি গ্রাম দেখিতে পাওষা যায। অন্তর প্রদেশের 
নেল্লোর জেলায় এই বকম অনেক গ্র/ম রহিধাছে। 

যাহাই হউক না কেন গ্রাম-জীবনে আঁঘবা আরও অনেক জিনিষ দেখিতে 
পাইব। সাধারণভাবে পুজাচন। কবিবাব জন্য দেব-মন্দির, মঠ ও মসজিদ 
হইল হাভার একদিক | আবাব গ্রামে কুল বা কাব থাকে। ছেলেদের 
থাকে খেলার মাঠ বা আত্তানা। পানীষ জলের জন্য সকলে পৃথক পুষ্করিণী 
বা নলকপ বা কষা! থাকিবে এমন কথা নাই । অপেক্ষাকৃত বিভ্তবান ব্যক্তিরা 
সাধবণতঃ নিজদিগেব জন্য পুকুব বা কৃপখনন কবিষা থাকে । যাহাদের 
সে সবেব সামধ্য নাই তাহাথা অপরের পুঙ্করিণী বা কৃপ ব্যবঙ্াব কবিয়া থাকে । 
কেহ তাভাতে কুগ্ঠা বেধ কবে লা বা কোন প্রকাৰ আপত্তি কবে না | ভারতের 
বিভিন্ন অদিবাণীব গ্রামে গেলে আমবা এই সব দেখিতে পাইব। যেমন 
ছোটনাগপুবেৰ পার্বতা অঞ্চলে ওবীশুদের গ্রামে দেখা যাইবে গ্রামদ্ববতার 
আস্তানা বা সারণী হাহাদেব গ্রামের বিশেষ আকর্ষণীষ। কতকগুলি 
পুবাতন শ।ল বা মহুষা গাছের সমষ্টি হইল এ গ্রাম দেবীর আন্জানা। ইহাছাড়া 
গ্রামের যুবক যুবতীর্দের নৃত্যের জন্য নৃতাংগন (1091718৫008 ) বা 
আখডা রহিষাছে। অবিবাহিত যুবক যুবতীদেব রাত্রি কাটাইবার জন্য পৃথক 
মাবাস রহ্ঠিযাে, তাহকে ধুমকুডিষা বলিষ! অভিহিত করা হয। এমনিভাবে 
আন্দামানীদের যে স্থাষী আস্তানাব কথ পুর্বে আলোচনা করা হুইযাছে 
তাহাতেও বলা হুষাছে ষে গ্রামের ঘরগুলি অনেক সময বুত্তাকারে সজ্জিত 


থাকে । সেইগুলির মাঝে থাকে তাহাদের নৃত্যাংগন। এইভাবে আমর! 
গ্রামগুলির নান! ধরন দেখিতে পাউ। 


বর্তমানে গ্রামের নানা পবিবর্তন হইযাছে। চিরাচরিত প্রথাচ্ছযাক্ষী খড়ের 
ছাউনি বিশিষ্ট ঘরগুলির স"খ্যা কমিয়া গিষা টাঁলির বা টিনের, কোথাও বা 
দালান বাঁড়ী গড়িষা উঠিতেছে। গ্রামের লোকজন তাহাদের যাতাধাতের 


৮৬ ও অমাজবিদ্ভার গোড়ার কথা 


সুবিধার জন্ত রান্ভাঘাটগুলির সংস্কার বা উন্নতি করিতেছে। আবার পানীক 
জলেরও বিশেষ ব্যবস্থ! করিতেছে । কোন কোন গ্রামে ক্লাব, পাঠশালা 
এমন কি পোস্টাফিস গড়িয়া উঠিতেছে। এইভাবে গ্রামগ্ুলির পত্রিবর্তন 
লক্ষণীয় । এই সংগে আরও দেখিতে হইবে আমাদের প্রয়োজনীয় ্রব্য 
সম্ভারের অভাব পূরণ করিবার জন্ঘ গ্রামে অনেক দোঁকাঁনপাঁট বসিয়াছে। 
এই পরিবর্তন প্রতি গ্রামে কিছু কিছু দেখা যাইবে । 


॥ শহরের কথ! ॥ 
( 1095011721195) 01 7০৬05 ) 


ভারতবর্ষে শহরের সংখ্যাও কম নয়! এই শহরগুলিতে লোকসংখ্যা 
বেদী। বহু মানষ নানা কর্ম ব্যবস্থার মধো নিজদ্গকে নিযুক্ত করে। 
এই শহরগুলির ধরনও সর্বত্র সমান নয । বাবসা-ব।ণিজা, কলকাবখান1, অফিস 
আদালিত এই সকলকে কেন্দ্র করিয়৷ আমাদের ॥দ*ে *হব গড়িষা উঠিয়াছে। 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা গ্রামে ও শহরে ভিন্ন । কেননা এ।দে মানতষ রুদিকার্ষের 
মাধ্যমে তাহার থাগ্য বস্ত উৎপন্ন করিতে পারে । *হরে সে সকলেব সুবিধা 
নাই। এখানে মান্তষকে কলকারখানা, অফিসে, আদালতে কাজ করিতে হয়। 
তাহার কাজের বাবদ সে দক্ষিণ পাস | তাঁহার দ্বারা তাহার প্রষ়্োজনীষ 
জ্রবাসামগ্রীর সংস্থান হয়। তাহার খাগ্ছাদ্রবা ও অন্যান্ি প্রমৌজনীষ ড্রবা 
সামগ্রী গ্রামাঞ্চল হইতে আসে। ঠিক তেমনিভাবে গ্রামাঞ্চলেব মানষের 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় ভ্রব্য-সম্ভীর বয় শহর হইতে । গ্রাথ ও শহরগুলির সহিত 
এক নিগুঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে । প্রায় ৫॥* হাজার বৎসর পুবে সিন্ধু নদে তীরে 
ষে সত্যতা গড়িয়া উঠিয়্াছিল তাহা! ছিল নগর কেন্দ্রিক | নগর-কেন্ত্রিক এই 
সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনযাপনের ধার! অন্য রকম হিল। যেহেতু বহু 
লোককে একই স্থানে থাকিতে হয় সেইজন্য শহবেব বাসগৃহ, শহরের পথঘাট, 
পয়ঃপ্রপালী ইত্যাদিও অন্তরকম | কেন না বধ অঞ্চল হইতে বত লোককে 
নানা উদ্দেশ্য লইয়া শহরে আসিতে হম, থাকিতে হয়। এত বেশী লোকের 
কর্ম সংস্থান ও থাঁকিবার ব্যবস্থার জন্য এইখানের সব কিছুর মধো বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 


| বিচ্ছিন্ন প্রা ॥ 
($০৫৫জহত৭ ৬7158৩5) ৃ 


পূর্বেই আলোচনা করা হুইয়্াছে ভারতের নানা গ্রামের গৃহবিন্তাস এমন 
যে, সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন বা অসংবদ্ধ গ্রাম বলা যাইতে পারে । মাশ্ষ তাহার, 
প্রয়োজনে মাঠের মাঝখানে একটি ঘর তৈয়ারী করিল। অপর মাম্থষ একটু 
দূরে তাহার নিজের জায়গার আর একটি ঘর তৈয়ারী করিল। দেখা যাইবে 
এইভাবে অসংলগ্ন বা বিচ্ছিন্ন গ্রাম অনেক গডিয়া উঠিযাছে। তবে নিয় বাংলা 
বিশেষ ভাবে ২৪ পরগণা জেলায় এবং মেদিনীপুবের দক্ষিণ-পৃর্বাঞ্চলের 
বাঁত্যাপীড়িত অঞ্চলে এই ধরনের গ্রামে প্রাধান্ত বেশী। ঠিক তেমনিভাবে 
কেরল অঞ্চলেও এই রকম গ্রামের নিশান] পাওয়া যাইবে | 


॥ নিল্প নংগের গ্রাম ॥ 
( ৬115555 129 1,0৮৩) 13877551] ) 

নিগ্ন বগের দক্ষিণাঞ্চল নদী পলিমাঁটিতে গভিষা! উঠিয়াছে। এককালে 
এ সকল নরম মাটির অঞ্চল বা ব-দ্বীপগ্ুলি জ'গলে ঢাকা ছিল। এখনও 
সুন্দরবনের বিরাট অংশ জংগলে ঢাকা । কিন্ত যে অশগুলি হীরে ধীরে 
কৃষিজীবী মান্তষেব দোরাত্য্ে পরিস্কৃত হঈঘ! আবাদী ভূমিতে পরিণত হইয়াছে 
তাহার ধরন দেখিলে আমরা দক্ষিণ বাংলার গ্রামগুলি সম্পর্কে একট। 
পরিষ্কার ধারণা পাইব | বুঝিতে “চট্ট! করিব কী কাবণে এই ধরনের গ্রাম 
বিস্তাস সম্ভব হইয়াছে | 

নিম্ন বংগেব এই অঞ্চল অসংখা নদীনালাষ পূর্ণ। সাপ, বাঘ ব! নানা 
প্রকার অনস্ুবিধা থাকাঁষ উন্নত জীবনধাত্রার বা সংস্কৃতির মানুষ এখানে যাইতে 
সঁহস করে নাই। তাহাদিগকে বিশেষভাবে জংগঠ পরিষ্কার করিবার 
জন্ত আদিবাসী গোষ্ঠী বা কৃষিজীবী পবিশ্রমী মানুষের সাহাব্য লইতে 
হইয়াছিল । এথানের জলবাম্বু ভাল হইলে কী হইবে পানীয জলের অসুবিধা । 
সাধারণভাবে পুক্করিণী খনন করিলে তাহাঁৰ জলও লবণাক্ত হয়। ফলে 
সাধারণভাবে জীবনষাপনের বন অস্তরবিধা রহ্িদাছে। আগের দিনে অর্থাৎ 
গ্রাম গড়িয়। উঠিবাঁর পূর্বে মানুষ চাববাড়ী তৈষার করিত। চাষের সময় 
হাঁজির হইত। অনেক লোঁকজন, শ্রমিক লইধা চাষবাস করিয়া পরে শন্তয 
হইলে চলিয়া আসিত। তাহারা এ নীচু জমিগুলিতে পুক্করিণী কাটিত। 
তাঁহার পাড়ে ঘর, বাগান সাজাইত । জমির পরিমাণ বেশী থাকায় আবার 
জার একজন আর একটা জমি কিনিত সে জমি স্বাভাবিকভাবে দুরে 


টি সমাঁজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


হইত। কেননা জমির সুলভতাঁর জন্ অনেক পরিমাণ জমি দখলে'রাখায় 
লাভ ছিল।& ফলে একজনের জমির সীমানা হইতে অন্যজনের জমির সীমানা 
পর্যন্ত ব্যবধান বেশীই হয়। অপর লোকও তাহার জমিতে অনুরূপ পুফরিণী 
খনন ও বাগাঁন বাগিচা ও অস্থায়ী চাঁষবাড়ী টতয়ারী করিত। এ সকল 
অশ্থায়ী চাষবাড়ী কালক্রমে স্থায়ী বাডীতে পরিণত হুষ। ফলে নিক্নবংগের 
গ্রামগুলি বেশ ফাকা ফাকা, একজনের বাড়ী হইতে অপরজনের বাড়ীর 
দূরত্বও বেশী। আঁবার গৃহস্থ প্রচুব জায়গা পাঁষ বলিয়া অনেকগুলি বাড়ী, 
খামার, গোয়াল ইত্যাদি পৃথকভাবে টতৈজ়ারী কবে । 


রী ॥ কেপলের গ্রাম ॥ 
৬7115555 20 10571) 
দক্ষিণ ভারতের কেরল বাজ্যে গ্রামগ্লির বিষ্তাস অন্ত রকমের । 
এ অঞ্চলের পবিবেশের সংগে গ্রামগুলিব এবং মানষের জীবনধাপার 
এক স্বাভাবিক ধোগশ্ত্র বহিয়াছে। কেবলেব উত্তরাঞ্চলের প্বতসংকুল 
অঞ্চলের গ্র/ম বা ঘরবাডী নিম্নবাংল|র মত বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত (9০8৮65:90 ), 
আর দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রামগুলি সংঘবদ্ধ (0020806) | দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র 
ও তাহান্র সংশ্লিষ্ট ভূমিই গ্রাম হিসাবে বাবহৃত হয়। কৃষিক্ষেত্রের মধ্য দিষা 
নারিকেল বাগান । তাহাব নিকট দিমা রহিযাছে রাস্তা | ব্রাস্তার ধারে 
ধারে গ্রামগ্ডলি । কেবল রাঁজো জাতিবিচাব বা বর্ণবৈষম্য লক্ষণীয় । উহার 
ফলে একই বর্ণের লোক প্রাঘ পাশাপাশি বাস কবিষা! আসিতেছে । ব্রাঙ্গণ 
উচ্চবর্পের আর শুক্র হইল নিগ্নবণেক্র | এই ব্রাহ্মণদেব মধ্যে নাস্কুত্রী গোষ্ঠীর 
ব্রাহ্মণদের বেশীর ভগ লোকের হাতে জমি জমাঁব মালিকান থাকাষ অন্ত 
গোষ্ঠীর লোকজনদের তাহাদের বাড়ীতে ক্ুষিকাষ কব! ছাড়া অন্ত ০কান পথ 
থাঁকে না। সেই সকল গেচীর কৃষিজীবী মান্য রৃষিক্ষেত্রের নিকটে অপরের 
জাষগাষ প্রজা হিসাবে বাস কবিষা থাকে | নিজেদেব বেশী বা প্রাফই জমি 
নাঁই বলিয়! বিভিন্ন লেকের জমির কিনাবে কিনারে এক একটি পবিবারকে বস 
করিতে হয়| ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময পাশাপাশি থক! সম্ভব নয বলিয়া 
গ্রামগুলিকে এই রকম বিক্ষিপ্ত মনে হম । আবার জাতি বিচ।র ও বর্ণ বৈষম্য 
একটি প্রধান সামাজিক বিধান থ।কায় দুই বর্ণের লোক একই গ্রামে বাস 
করিলে যথেষ্ট দূরে পরস্পর বাস করিয়া থাকে । এইবূপ বাস করিবার জন্ত 


গ্রামগুলির গঠন বৈচিত্র্য বিক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। 


॥ সুসংবন্ধ গ্রোম॥ 
(0০02219808 ৮ 11158৩5 ) 
উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব :--ইতিপুর্বে স্ুসত্বদ্ধ গ্রামে কথা আলোচনা 
করা হইয়াছে। নালা কাবণে আমাদের দেশে স্ুুসংবদ্ধ বা পুঞ্জীরত 
(০০০০79৫%) গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যাষ। উত্তর প্রদেশের বারাণসী জেলার 
অনির্দিষ্ট আকারে পুজীক্কত গ্রামের অস্তিত্ব দেখা বাষ। গংগাঁনদীর কুল 
ঘে'সিয়া উত্তব প্রদেশে রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে নানাস্বানে এরকম গৃহের 
সমাবেশ বা গ্রাম দেখিতে পাঁওযা বাধ। অনেকের বিশ্বাস যে সকল 
অঞ্চলে নানা রাজনৈতিক ঝডঝঞ্ধা বহিষা গিষাছে, একদল মানুষ অপরকে 


আক্রমণ কবিয়া পরু্স্ত করিয়। দ্ষাছে সেখানে আত্মবক্ষার খাতিরে মানুষ 
দল বাঁধিষা কুগুলী পাকাইযা থাকিতে সচেষ্ট হয । 

উত্তব প্রদেশে এই গ্রামগুলিতে দেখা যাষ একটি জলাশষ বা পুক্ষবিণী 
অথবা কৃপকে কেন্দ্র কবিষ৷ পবিবাবগুলি একত্র বাসা বধিতে আবস্ত কবে। 
কালক্রমে তাহাই পুঞ্জীরুৃত গ্রামে পবিণত হম। উত্তব প্রদেশের গ্রামেব আবও 
কয়েকটি বিষষ লক্ষণীষ, যমন গ্রাম গড়িষা উঠিলে বানাত১ মাটিব দেওযাঁল বা 
বাঁধ দেওষা হব | কষেক বসব পবে এঁপুধাহন ঘব ভাডিষ! ফেছ। হয। 
সেই পুরাতন ভাডিষ|! ফেলা ঘবেব উপৰ আঁবাঁব নূতন বাড়ী নিমিত হঘ। 
ফলে দেখা যাষ ঘবগুলি পব পন উচু টিবি বা টিলাব উপব অবস্থিত বলিয়া 
মনে হয। এ সকল ঘব €ভমাপার জন্ট ম'টি স"গ্রহ কণা ভয় পার্বতী অঞ্চল 
হইতে । এ মাটি তোলাব জন্য ঘবগুলিন পাশে খানা, ডোবা দেগিতে 
পাওষা যায। পাঞ্জীব পঞ্চনদীব দেশ ভইলে কী হইবে জলসেচেব অস্কবিধাঁব 
জন্য ইাব বিবাট অংশ অব্যবহৃত পড়িযা থাকে ও সাধ।বণ ঘাস এই কাবণে 
যত্রতত্র বাসস্কান নিমাণ করিতে পাবে না। যদিও দেশ স্বাধ*ন হইব পর 
বহু পরিকল্পনাব ছ্বাবা কৃত্রিম জলসেচেব ব্যবস্থা হইযাছে তবু পাঞ্জাবের 
এই দুখবস্থাৰ এখনও বিশেষ পবিবর্তন ঘটে নাই । অথচ পাঞ্জাব কৃষিপ্রধান 
অঞ্চল। -হাভাঁব অধিবাঁসীদেধ রূুধষিকায কবিষা! জীবনযাত্রা নির্বাহ কবিতে 
হুয। এই কষিক'থ এব পানীৰ জলপ্রাঞ্ধিব স্ুলভতাব উপর নির্ভন করিষ! 
স্থানীষ শেকজনদের জীবনপ্রবাই গড়িষা উঠে। এই কবণে তাহাদিগকে 
স্থুসংবদ্ধ বা পুগ্তীকৃত অবস্থাষ বাঁসস্থ(ন রচনা করিতে হয়। এই ব।সন্থান গুলি 
কখনও রাস্তার দুই পাশে সজ্জিত থাকে । আবাব বৃত্তাকার গ্র।মেরও নিদর্শন 
বহিষাঁছে। মোটকথা পাঁঞজাব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধাত্র ও নিত্য 
প্রয়োজনীঘ জল সরববাহ ব্যবস্থাব ভিত্তিতে তাহদেব গ্রষম গডিষা উঠিধাছে। 


৯৩ সমাঁজবিস্ার গোড়ার কথা 


€ 
এই কারণে গ্রামের ঘরগুলি অত্যন্ত পাশাপাশি অথবা সুসংবন্ধ অবস্থার 
রহিয়াছে । বর্তমানে গভীর কূপ খনন করা হইতেছে । এ সকল কূপ হুইতে 
পাশিয়ান্‌ হইলের সাহাষ্যে চাকা বাধিক্বা একই সংগে অনেক জল উঠাটবাঁর 
ব্যবস্থা রহিবাছে। 
॥ বিভিল্প ধরনের শহর ॥ 
(1018657৩756 (2505 ০ ০৬25 ) 

শহর বা নগর মানুষ তাহার নিজ্ত প্রয়োজনে ও সমষ্টির প্রযোজনে গড়িয়া! 
ভুলে । ব্যবসা-বাঁপিজ্য, তীর্থস্থান, শিল্পক্ষেত্র, সরকারী দপ্তরখানা, খনিজ অঞ্চল- 
গুলিকে-কেন্ত্র কবিয্লা বত মান্ষের আনাগোনা হয। যান্ষ যখন এক কাজে 
তাহাঁর দেশের বা গ্রামের বাঁডী হইতে বাহির হইয়া আসে সেই কাজ 
করিবার পর সে তাহার প্রধোজনীষ দ্রব্য-সম্ভার কিনিষা লইষ! যাইতে চেষ্ট। 
করে। এক কথাষ এক উদ্দেশ্ের জন্ত আসিষা একই সাথে আরও কষেকটি 
কাজ সমাধা কেবল মাত্র শহরেই সম্ভব | এই কাৰণে শহরে বা নগরে মান্থষের 
হরেক রকম প্রস্বেক” নিটাইবাল বাবস্থা থাকে | ফলে ঘববাডী, দোকাঁন-পাট 
প্রচুর পর্গিমাঁণে থাঁকে। উহাছাড। স্কুল, কলেজ, চিত্তবিনোদনেব ব্যবস্থা, 
হাসপাতাল ইত্যাদি ত রহিয়াছে । যদিও শহবে পাব সকল প্রকার ছোট বড 
প্রয়োজন মিটিষা থাকে তবুও ঠাহদেব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বহিষাছে। 
বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যের জন্য এ শহর বা নগব প্রাধান্য পাইধা থাকে। 
সেইদিক দিযা বিচার করিলে দেখা যাইবে প্লাজধানী ব্যপদেশে বহ্‌ স্থানের 
গুরুত্ব বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন এঁডিহাসিক যুগের সহিত মিশাইয়। 
ভারতের বহ নগর বা শহরগুলির যোগস্ত্র বাহির কবিলে তাহা পরিষ্কার বোঝা 
যাইবে । রাজা মভারাজা তাহাদের শাসন কার্ধের জন্ত বাস করিতেন। 
তাহাদের সৈম্ত-সামন্ত ব| অমাত্যবর্গ স্বাভাবিকভাবে বাস করিত। তাহাদের 
কাছে রাজ্যেব বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন নিতা নিষত আঁসিত। সেই সৰ 
বহিরাগত লেোকজনেব খাঁকিবান্, ভোজন বা বিশ্রাম রুরিবার জন্য নানা ব্যবস্থা 
থাকিত। সেই সকলেব সমন্বয়ে সে স্থান নগব বা শহরের আকার ধারণ করিত । 
আমাদের দেশে হিন্ত্ব যুগ হইতে আবন্ত করিলে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর, 
গোৌঁড, বাংলার রাজধানী ইত্যাদি তাহার উদ্দারণ | মুসলমান যুগে ফতেপুর 
সিক্রি স্রাট আকবরের বাজধানী ছিল । পরে তাহ! পরিত্যক্ত হয়। এখন 
তাহার ভগ্রদশা ২ মসজিদ, বিভিন্ন মন্ত্িবর্গের থাকিবাৰ ঘরগুলি দেখিলে তাহা 
বোঝ। যাইবে । আবাব আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলগুলির পশ্চাতে সেইভাবে 


গ্রাম ও শহর রি ৯১ 


রাজনৈতিক পটভূমিকা রহিয়্াছে। বৃটিশ যুগে আমরা তাহার নিদর্শন পাই। 
তীর্থক্ষেত্রগুলি প্রাচীনযুগ হইতে ম।চ্ষের মনে এক স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
আকর্ষণ করিষ! রহিষাছ্ছে | ধর্মপ্রাণ নরনারী এখানে স্থাধীভাবে বাস করিবার 
চেষ্টা কবিষা! থাকে আর অনেকে বতসরান্তে অথবা মধ্যে মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে গিষা 
দেবদর্শন কবিষ পুণাঁজন কবিষা থাকে । এই সকল তীর্ঘস্থানগুলিকেও কেন্ত 
কবিষ! শ্হব গভিয়া উঠে । কেননা ধহিবাগত লোকজন বই ভীড করিবে 
ততই তাহ[দেখ ভালমন্দ সুপ স্বাচ্ছন্দ্য দেখিবাক জন্য অনেক ব্যবস্থ! থাকিষে। 
সেই ব্যবস্থাই কালক্রমে শব ও নগব বাবস্থাঘ কপান্তরিত তয। কাঁণা বা 
বারানসী, মথুব' বন্দাবন তৃবহ্নশ্বব বামেশ্বব প্রভৃঠি এইভাবে তীর্থ- 
কেন্দ্রিক নগব | 

শিল্পাঞ্চল গডিঘ। উঠিল ব ভিখেব বভ পেকপ্ক এক সীমিত স্থানে 
বসবাস কশিতত হয | উচ'"ব জনা নগব পবিকল্পন+ব প্রস্ম।ভ'ন হয । আনাদ্ের 
দেশে ট টানগব, ভ্রশীপুব, কঢকেন্্ ১, আমদাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি শিল্পভিত্তিক 
নগব | বাঁণিক্ত? ব্যপদেশে নগব গডিষা উঠে । কলিক।তা* চট্টগ্রাম, মাদ্রাজ 
বোল শহরেব আঁদিত বশিজিক প্টভুমিকা বহিষাছে । যাতভাষাঁতের 
স্থবিধা, মালপত্র আনধন বা পৰিবহৃণ্বে স্ুলন্দোবস্ত এই সকল বন্ধব-.কন্ত্রিক 
শপ গুল্ব বৈশিষ্টা। আবান পনিজ পদার্থে পুণ প্রাকৃতিক এশ্বর্যনিচয়ের 
জন্যও শহন গডিষা উত্ঠ। আসানসোল ডিগবষ প্রক্ততি হইল & সকলেব 
উদ্দা১ন্ | স্বাস্থাকর স্'কনর জন্য অনেক মান্তমল একস্থানে ভডজ করে। 
স।ধাবণ৩ঃ শ্ব স্তাকব স্যানগুলিপ প্রাকৃতিক দৃশ্তা অঙতান্চ মনোনম হষ। বাঁচি, 
সুসৌবী, পুব প্রভৃতি তাত ন ডদাহধণ | ষেগ যোহর শ্রুবন্দে বন্তের জন্ত, 
বিভিন্ন স্থান শ্হবে পরিণল দম খজ্াপুব সেইরকম একটি উল্লেখষোগা 
জ শন | সি গাপুব একটি বিমানকেন্্র । এইভাবে "দখ1| ষ উবে খানে নিতা 
নিষত বহিবাগত ম গঙ্ নান" উদ্দেশ্যে সমবেত হইবে তাহাঁদ্দিক বিবিধ প্রযোজন 
স্বল্প সমষেব মবে ও স্বল্প পবিধিব মধো মিটাইবাব খন্োনজ্ত থক উহাঁব 
ফলে নগব বা শহবেব মলা বাঁডিতশ থাকে | পুথিবীর সবল শহর বা নগব গুলিব 
পত্তন সম্বন্ধে আলোচনা কবিলে হানার ক্রমবিবর্তনেখ উততিহাস বাহিন হইবে | 

আমাঁদ্েব ভাবতবত্ষ এইবপ ক্ত শহর বা নগর বহিষাছে। আদম- 
মুমারীতে শব ও নগবকে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিষা শুচিত কবা হয। 
পশ্চিমবাংলাষ গত আদম-সুমারীতে যে সকল অঞ্চলে পৌঁর-প্রত্থি্ঠান 
(00117028602 ) বা মিউনিসিপাঁলিটি (10701091165 ) আছে তাহাদিগকে 


৯২ সমাজবিদ্ভার গোড়ার কথা 
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শছর বলিয়া অভিহিত কর! হইয়াছে । কিন্তু এমন অনেক স্থান আছে যেখানে 
মিউনিসিপ্যাঁলিটি নাই অথচ প্রায় € হাজার লোক রহিয়াছে অথবা প্রতি 
বগর্মাইলে যেখানে এক হাজরি লোঁক বাস করে সেইগুলিকেও শহর বলিয়া 
অভিহিত করা বায় । কিন্তু এ অঞ্চলে বা স্থানে সরকারী অফিস, আদালত, 
কলেজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জন-প্রতিষ্ঠান থাঁকা চাই। নচেৎ সেইগুলিকে শহর 
বলা চলিবে না। এক লক্ষের বেশী লোকবিশিষ্ট বিশেষ সীমিত অঞ্চলকে 
নগর (015) বলিয়া অভিহিত কর! যায়। সেইভাবে বিচার করিলে দেখা 
যাইবে পশ্চিমবাংলায় প্রায় সাতটি নগর ও ১০৭টি শহর রহিয়াছে । 
সাতটি -নগর যথাক্রমে কলিকাতা, টালিগঞ্জ, সুবারবন, গার্ডেনরীচ, 
ভাটপাডা' খড়াপুর ও আসানসোৌল। বর্তমান বৃহত্তর কলিকাতা আখ্যাষ 
টালিগঞ্ সাউথ স্থবাববন, গার্ডেনরীচ প্রভৃতি যুক্ত হইলে কলিকাতাকে 
মহানগরী বলা যায়। 


শহরগুলিরও বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতিপয় ভাঁগে বিভক্ত কবা হইধাছে। 
যেমন পাঁচ হাঁজারের মত জনসংখ্যার শহর ( ১১টি ), আবাব দশ হাজার পর্যস্ত 
জনসংখ্যার শহর (১৫টি), নুড়ি হাজারের মনত জনপংখ্যাঁৰ শহর (৪০টি), 
পঞ্চাশ হাজাবের মত জনসংখ্যার শহর (২৭টি), পঞ্চাশ হাজারেব বেনা ও 
এক লক্ষের কম জনসংখ্যার শহব (১৪টি )। আরও দেখা যাইবে বিভিন্ন 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায ভাব সরকাঁব এই সকল শহরগুলিব উন্নতিসাধনে 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ফলে তাহার বাহিরের দিক দিযা আবও পরিবর্তন 
ঘটিতেছে। পথঘাটের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবহ্াৰ উন্নতি এবং আরও অনেক 
অফিস প্রতিষ্ঠার দ্বাবা শহবগুলির গুরুত্ব নানাভাবে বাঁড়িষা যাইতেছে। 
ধীবে ধীরে গ্রামের মানুষ তাহাদেব নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্মের জন্য প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে শহরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পডিতেছে। ইহার ফলে ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যার বিবাট অংশ শহর ও শহবতলীকে কেন্ত্র করিয়া নৃতন জীবন 
যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে । 


॥ আমাদের ঘরবাড়ী | 
(007 1708568 ) 


মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাণ্ঠ, বস্ত্র ও আবাস। এই তিনটি প্রয়োজন 
মিটাইিতে মান্য যুগ যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এরই চেষ্টার জন্তই 
তাহাকে পরিবেশ পরিমগুলের সহিত এক সম্পর্ক রক্ষা করিতে হইতেছে। 


গ্রাম ও শহর ১৩ 


প্দিবেশের দ্রব্যসস্ভার হইতেই মানুষের স্বাভাবিকভাবে আবাস ঝ্ বাসগৃছের 
সমস্যা মিটিয়া থাকে । ইহার সহিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার এক 
মিল রহিয়াছে । মোট কথা অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ও আবাস বা বাসস্থানের 
সহিত মানষের ওতপ্রোত সম্পর্ক রহিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জের আন্বামানীদের কথা ধরা যাইতে পারে। যেহেতু তাহারা খাস্চ 
সংগ্রহ করিয়া পশুপক্ষী বা মৎস্য শিকাঁর করিয়া দিন কাটায় সেজন্য তাহাঁদের 
এক স্থান হইতে অন্ম্থ'নে ঘুরিষ। বেড়াইতে হয়] এই দ্ুরিয়। বেড়াইবার জন্য 
তাহাদের স্থায়ী বাসগৃহের প্রয্নোজন হয় না। ঠিক তেমনিভাঁবে সিংহল দেশের 
অরণ্যচারী ভেম্বাদের কথা ধরা যাইতে পারে, তাহারাঁও খুরিয়া বেড়ায় । 
গাছেব ডালপাল! দিয়া অস্থায়ী আবাস তৈয্ারী করিস! লয় আবার কখনও 
কখনও পর্বতের গুহায় দিন কাঁটাইযা দেয়। আমাদের দেশে বীরহড 
উপজাতি যাঁহারা হাঁজারিবাঁগ জেলায় বাপ করে তাহাদের ঘরবাড়ীও এরকম । 
গাছেব ডালপালা অড় করিষা কোন বকমে আস্তানা তৈম়্ারী করে। 
ইন্ডিপূর্বে আলমোড।ব ভোটদেব কথা আঁলোচন! করা হইয়াছে, তাহারা যখন 
ঘুরিঘা বেডাষ তখন ঘুউ,টিযা বা অস্থাধী ঘর তৈষার করিমা থাঁকে। মোট 
কথা ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে যে পারিপাস্বিক অবস্থা, 
অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রা ও আথিক সংগত ও কর্ম৩্পরশাব সহি ত মান্টষের 
আবাস নিমীণেব ধরন-ধারন একাস্তভাবে শিব করে। 

বর্তমানে সমসাময়িক মানবগোষ্ঠীর বাঁসগৃহের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে 
তাহার বৈচিত্রাও বাহির হইবে। প্রথমতঃ ঘরগুলি শিশ্ণের বিশেষ উদ্দেশ 
থাকে । উন্দেশ্ত ভেদে প্রথমতঃ ঘরবাঁড়ীব ধরন বিভিন্ন হত্ন | বাসস্থানের 
উপঘে।গী বাড়ী আর বান্নাঘর, ধানের গোলা, স্কুল বা অন্য উদ্দেশ্বে নিতিত 
বাড়ীর প্রযোজন-অন্ুযাঁধী তারতম্য থাকিবে । আমাদের দেশে মরাইব 
ঘরের পত্তনী গোলাকার। ঠিক সেইভাবে কলু বা তেলীদ্র ঘানিঘরেব 
পত্তনী গোলাকার | স্ুুল, ক্লাব বা অন্ত কারণে যখন ঘর ব্যবহৃত হইবে তখন 
তাহার ধরন অন্য রকম হইবে । যাহাই হউক আমরা ঘরবাড়ীর কত বৈচিত্র 
দেখি, কত বাহার দেখি তাহা লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাঁউক। 
আমরা যদি ঘরের চালাকে একটি টবশিষ্ট্য বলিয়! ভাবি তবে দোঁচালা, 
চারচালা, আটচাঁলা, শংকুবৎ্চালা (০০308 ) বিশিষ্ট ঘর দেখিতে পাইব। 
আবার দি ঘরের পত্তনী বা আসন (&:০00৫ 7180 )-কে একটি বৈশিষ্ট্য 
বলিয়া মনে করি তবে বর্গাকার পত্বনী, আক়্তকাঁর পত্নী, বৃত্তাকার পত্বনী-- 


৯8 সমাজবিষ্ঠার গোড়ার কথা 


নাপারকম ছেধিতে পাইব। আবার দেওয়ালের বসব লইয়া বিচার করিলে 
কাঠের দেওয়াল, দরমার দেওয়াল, মাটির দেওয়াল বা! কাঁচ-এর বৈচিত্র্য দেখিতে 
পাইব। এককথায় কোন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে একক ধরিলে কোঁন 
পরিক্ষার ধারণ] পাওয়া বাইবে না। 


॥ বাংলাদেশের ঘরবাড়ী ॥ 
(1700555 ০1 73572851 ) 

ভৌগোলিক আকেষ্টনী অন্ুযার়ী পশ্চিমবাংলার সবত্র সমান অবস্থা নহে। 
অথবা পশ্চিমবাংলার সর্বত্র সমান রকমের গৃহ নির্মাণের উপকরণ পাওয়া 
যাঁউবে ন;ঃ | আবার পশ্চিমবাংলাব লোকজনের জীবনযাত্রাও বিভিন্ন | বৃত্তি, 
জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ও পরিবেশ পরিম গুলের বিভিন্ন তা হেতু ঘরবাঁড়ির ধরন 
কী রকম হয় হা আলে।চনা করা হইতেছে । 

উত্তরে দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে ভাল কাঠ পাওয়া যায়, পাথর পাওয়া যায়। 
স্থতরাং এ সকল অঞ্চলে কাঠ, পাঁথরকে কেন্প্ করিষা ঘরবাডী তৈয়।রীর উপকরণ 
সংগৃহীত হইবে | আবার পার্বত্য অঞ্চল বলি! অনেক সমগ্ন ঘরের মেঝে অসমান 
থাকে । সেইজন্য কোথাও কোথাও কাঠের ও চাউ*ডিব মেঝে থাকে । আসাম 
অঞ্চলের গা ঘেধিয়। অনেক ঘরের ছাউনি পর্ষস্থ বাশের রহিয়াছে । বারাসত, 
বসিরহটি অঞ্চলে ঘরবাড়ীর ধরন অন্তরকম | এই সব অঞ্চলে দোচাঁলা ব। 
চারচ।লা ঘর রহিয়াছে । এই সকল অঞ্চলেব -দওয়ালেন মাট খুব শক্ত নয় 
বলিয়া দোতলা মাটির ঘর হয় না। আর ঝড় ঝ।পটা কম বলিষ! চালাঁগুলিও 
দেওয়।লের সংগে শক্তভাবে আটকান থাকে না। অনেক সম্ম কাঠামো 
করিবার পর চারিটি চালা একসংগে জুড়িষা খড় চাপাউষা দেওয়া হয। কিন্তু 
আরও দক্ষিণে অর্থাৎ ৯৪ পরগণা, মেপিনীপুরের পুস।ঞল ব। দক্ষিণাঞ্চলে দেখা 
যাইবে এ'টেল মাটির দেওয়াল হয় বপিয়া মাটর দোলা, তিনতলা বাড়ি ও 
চাঁরচালা, আটচালা ছাউনী দেখা যায়। ২৪ পবগণাষ খঝড বেশী বলিষা 
চাঁলাগুলি দেওয়।লের সংগে শক্তভাবে আটকান থাকে । চাপাগুলি প্রায় মাটি 
পষস্ত নামিয়া আসে । আবার যাদবপুর, গড়িয়া অঞ্চলে রেললাইনের ধারে যে 
সকল উদ্বাস্ত বাস করে তাহারা অঠিত অল্প পরিমাণ সরকারী জাধ্নগায় চাঙাড়ি 
বাধিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ী তৈয়ারী করিয়।! রহিয়াছে । আদিবাসী বা উপজাতি 
অঞ্চলে ঘর দোরে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের নানাস্থানে জংলী 
জাতির লোক গাছের উপর বাস করে। পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে 


গ্রাম ও শহর %$ 


ম।টির দেওয়াল ও মাটির ছাদ, কেননা সেখানে বৃষ্টিপাত হয় ন্। আবার 
নদী, রেল ও স্থলপথ ইত্যাদি বাতাষাতেব সুবিধা থাকিলে ও আধিক্ সংগতি 
থাকিলে টাঁপি, টিন বা ইট আনিয়া ভাল রকম বাড়ী তৈধাবী কব! যাক়। 
বর্তম।নে টালিব ছাউনী দেওষা ঘরের প্রচলন বাডিতেছে। 


॥ হাট বাজার বিশিষ্ট গ্রাম ॥ 
( 715715 ড118295 ) 


গ্রামেব বশীর ভাগ মানষ কৃষিকাধ করে। আবার ক্ৃষিব উংপাদন লঈষা 
কোথাও হঘত কনু বা তেপী বহিধীছে | আবাব কে।ন গ্রামে কৃষির যন্ত্রপাতি 
তৈষারী কবাব জন্য কাষাব বাড়ী বহিষ।ছে । ইহ। ছাড়া অন্তান্ত কৌলিক 
প্রথা উনব একান্ত নিভবশাল ব্ত বর্ণ বা দাতি ( ০০০৪] 9670728]085698 ) 
খহিষাছে | হবুও /দখা বাবে প্রি শ্রান্ৰে এ্রঠিটি মনুষ তাহ।ব প্রযে।জন 
মিটাইতে পাবিতেছে না। একে অপক্ষেব ৬পব নানাশ।বে শিব কবে বলিক্না 
পাবম্পবিক সাহচঘ প্বক ব হয। মাস্ষেব ,'নন্দিন প্রয়োজন মিটাইবাব 
জন্য ই।ট, বাজ।র বহিনাছে হট গুহ সপ্ত।হেন নিট একটি শিনে বসিষ্ক। 
থাকে । আখ লাজাশ প্রাচদিন বসে। 


| হাট-বাজারের বৈশিষ্ট্য ! 
হাট-বাজ।রে সাধাক্ণ** বডবড় গেশ বাছাবা দকান খাকে। তাহাতে 
এ অঞ্চলে বিজু হইবার এ5 ক দ্রব) সামঠ খ।কে | বড বড় দে।ক।নপাটেত 
পশ্যসকশ ৬৭5 পাশ্ববত" অঞ্চলে ডতৎ্পন হ* অ।থ অন্ত গ্রথখ হইতে পা অন্ত 
কান «১৭ বাক্ডগঞ্ঠ বা + হন্হভতে কিশিষধা অ।ননা সকলে প্রমোজন 
শিউ।ল হইমা *াকে। ড স্ড শোবাশপানের মধে ক।গডেব পোকান, 
এনেভাবা প।ক।ন, »৩ল-মশল ল.প কন, ণ প। শব শোকান উত্যাধি। ইহা 
ছাড। চাল।থব ঘা কবিধা গাভীতে গরমেব এক নদাবেবা ই।টেব দিলে 
“বচাকেনা কনে 5৩ বাস্থ। তদাক।নপাব ৮251 ভাভাদের ক্বেতথানাক্ে 
তপন আঅতিবিভ হসণ প্ঞষ কাবধাব ভাগ্কা 9৬ শাখ।জাবেবাহটে আসে। 
»হা [বয় কবিরা যা পাষ ভাভ।ব থ।1 াভাদের প্রযোজনাষ অন্য।ন্য 
জিনিবেব স স্থান হযা খ।ক্টে। এইভাবে দেখা যাউশে াট-বাজাবেব মাধ্যমে 
খান্নম ভাব বঞ্চ প্রয়োজন মিঢাইতে সনর্থ হঈউষ।ছে। হাট-বাজাপ্ ষেযে 
গ্রামে বহিষাছে সেই সেই গ্রামবাসীর সুবিধা বেশা। কেননা তাহাদের জিনিস 


১৩৬ পঘাজবিদ্যরি গোড়ার কথা 


কিনিতে বাঃবিভ্রয় করিতে কত সুবিধা । ইছা ছাড়া হাট-বাজারে যে সহস্ত 
লোক আসে তাহাদের নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত খাবারের দৌঁকালি, 
সেলুন, ল্ড ইত্যাদিও বাজারে দেখা বায় । 

হাঁট-বাঁজারে নাঁনা মান্থষের সংগে আলাপ পরিচয় হয়। ঘনিষ্টত বাড়ে, 
সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এক বিরাঁট মৈত্রী বন্ধন গড়িয়া উঠে। গ্রামে 
হাট-বাঁজার থাকিলে উৎসব বা পূজা, বারোয়ারীর মেলার সুযোগ থাকে। 


॥ শিল্পে সমৃদ্ধ গ্রাম ॥ 
(1585 0151 52118855 ) 


গ্রমাঞ্চলে উপজীবিকাপ ভিত্তিতে যে সকল বর্ণ জাতি আছে তাঁহারা 
সেই সকল কার্ধে বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ কবিষ্বা থাকে । তাহাদের শিল্পের 
সার্থকতাঁর জগ্ হাহাঁবা উন্নতি কবিতে পারে । আর এখনও মানুষ কুটির 
শিল্পের নিখৃঁত কাঁজেং জগ্ত বা সৌখিন দ্রবা সামগ্রীর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিষাছে। যে সকল বিশেষ শিল্পের জন্য এখনও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে 
তাহাদেব মধ্যে ভীতশিল্প বা তাতীদের গ্রাম, মুগুশিল্প বা কুমোবদের গ্রামের 
নাষ করা যাইতে পাবে। এই গ্রামেব ইবশিষ্ট্য যে তাহাদের গ্রামে এই সকল 
পরিব।র রহিষাঁছে ও পবিধাবের সকলে ছোটবেল| হইতে এ ধবনেব শিল্প কাজ 
ক।রতে অভাস্ত। এই শ্ল্প কাঁজ ছোঁটবেল। হইতে সকলেব আবত্তে আসে 
বলিষ। ভ্রী-পুকণ নিধিশেষে সবাই কাজ কখিতে পাবে । এই কাজ কবার জন্য 
কাজে বাশ্ল্পে পাবদশিতা আসে । আবাব উৎপন্ন দ্রব্যসন্ত।বেপ্ মূলাও 
অনেক কম পডে। সেইজন্য হ।জাব প্রতিযে[গি তাৰ মধ্যেও গ্রামের কুটিব 
শিল্প টিকিমা রহিঘাছে। তবে গ্রামে ভিশন ভিন্ন শিল্পে নিযোজিত পরিবরিগুলি 
আথিক সাহাধ্য কা বাহিরে সরবর।৯ করিবার স্যেগ পাঁষধ ন। বলিষা অনেক 
সময় খণগ্রস্ত হইদা পডে। 

স্তাতশিল্পে সম্ৃদ্ধ-গ্রাম-_উ।৩ শিল্প অতি পুবাঁতন শিল্প। কার্পাস হইতে 
স্কতা তৈম়ারি করিষা সৌবীন বস্ত্র উৎ্পাঁদন করিতে বর্তমানে তাতীরা 
অত্যন্ত নয় ঠিক তবে তাহাবা মিহি সুতার কাঁপড তৈষারী কবিষা নিজেদের 
প্রশ্নে(জন, নিজ গ্রামের প্রষোজন মিটাইয়া বাহিরে চালান দেয়। বর্তমানে 
আমাদের দেশে তাঁতের কাপড়ের প্রচলন বাড়িতেছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, 
বাংলার বাহিরের বহু রাজ্যে বিশেষভাবে মান্রীজঃ মহীশুর, কাজীপুরম, কটক 
প্রভৃতি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য দিয়া বু তাতবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহা সমগ্র 


গ্রাম ও শহর ৯৭. 


্ টু, 

ভারতবর্ষ নহে, ভারতের বাহিরেও নাঁনা জায়গায় ছড়াইয়া পড়িতেছে 
বাংলাদেশে তাতশিল্পে সমৃদ্ধ গ্রামগুলির কেন্দ্রীভূত অঞ্চল হইল মুপিদাবাদ, 
আটপুর, শাস্তিপুর, চশ্রকৌনা ইত্যাদি । দেশ স্বাধীন হইবার পর সমবাদের 
ভিত্তিতে অনেক শিল্প সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া নানাভাবে উন্নতি 
কগিতেছে। ইহার ফলে কেবল যে সেই উপজীবিকা ও বৃত্তির বর্ণসমূহ 
কাঁজ করে তাহা নহে অন্ত বর্ণের অন্ত জাতির লোকও তাহাতে কাজ করিয়া 
থাকে। এইভাবে আমাদের দেশে শিল্পপ্রনার ঘটিতেছে | আবার এসকল 
গ্রামে নানা লোকজন আসার ফলে নান! ব্যবসান্ধীর সংগে মেলামেশা 
হইতেছে। গ্রামের লোক বাহিরে আসিতেছে। 
ধরন ধারণও পরিবনতিত হইতেছে। 


সৃশিল্লে সম্ৃদ্ধ-গ্রাম__কুমৌরদের কাজকে মৃৎশিল্প বলা হয়। দীর্ঘদিন 
আগে পর্যন্ত কুমোররা কেবলমাত্র আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র সরবরাহ করিত। মাটির ভাড়, ঘট, কলস প্রভৃতি বিবিধ পাল্র। 
ইহ! ছাড়। পুজাটনার যে সকপ দ্রা প্রয়োজন সেগুলিও তাহাদের মাধ্যমে 
প্রস্তুত হইভ। প্রদীপ, প্রন্নচি, মালসা ইত্যাদি । বর্তমানে এলুমিনিয়াম বা 
পিওলের জিনিসপত্রের প্রচলন বাঁড়িবার পর এইসকল জিনিসপত্রের বাবহার 
যেমন কমিতেছে তেমনি তাহ।রা অন্ভদিকে মন দিতেছে । যেমন মাটির নানা- 
প্রকার খেলন।, যা। ঘরবাড়ী সাজাইবার জগ্ত ব্যবহৃত হয় এইগুলিই কুমোরু 
শ্রেণীর লোকজন টতয়ারী করিতেছে। কলিকাতর কুম[রটুলী পুতুল ইতয়াবা 
করিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবার কৃঞ্চণগরের মাটির তৈয়ারী খেলনা ও 
বিশেদ উল্লেখযোগ্য! বর্তমান সরকার সাহাযঘো 
প্রসার লাভ ঘটতেছে। 


তাহাদের জীবনযাত্রার 


এইস্কল শিল্পেন 


॥ মেল ॥ 

(6517) 
েলার মাধ্যমে নানা মান্গষ একে অপরের সাথে মেলামেশার সুযোগ সবিধা 
পায়। এরই মেলাগুলি বৎসরের বিভিন্ন সময় বিশেষ কেন ধর্মীয় উৎসব, ব 
অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে আলমোড়ার ভোটদের 
আমলে অনেক ধমমেলা ও সাধারণ মেলার কথা আলোচন। করা হইয়াছে । 
যেহেতু তাহাদের অঞ্চলে বারমাপ হটিবাঁজার নাই, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক 
প্রশ্নোজন কীভাবে মিটিবে? তাহা এই মেলামেশার মাধ্যমে মিটিবে। এই 


৯৮ সমাজবিগ্ভার গোডার কথা 


মেলামেশার মাধ্যমে একদিকে তাহারা অতিবিক্ত দ্রব্যসম্তার যেমন বিজ্রষ 
করিয়া দ্বপয়স1! পা তেমন আরও অন্তান্ত প্রয়েজনীষ ভ্রব্যসম্তার যেমন, 
ঘববাডী তৈয়াবীর উপকরণ, শীতকাঁপড়, পিতল কাসাঁব জিনিষপত্র ইত্যাদিও 
পাওয়া যাষ। 


সেইজন্য মেলাগুলি বসিবাব এক বিশ্ষে সময আছে। বেনীরভাগ মেলা 
বসে শীতের দিকে | কেনন। গ্রামাঞ্চলেব কর্মক্র 'ন্ত মানুষ সাবাঁবৎসব খাটিবাঁর পৰ 
তাহাদের উদ্ধত দ্রব্য বাহিরে বিক্রঘ করিবার সুযোগ পাঘ অথবা কাজকর্মে 
অবসবে নিজেদেব মনট।কে হালকা! করি! আমোদ আহলাদ করিবার স্টযোগ 
পাধ |. -সইজন্য মেলাগুলি এঁ স্মষ বসিষা থাকে | আমাদের দেশে হিন্দরধমেব 
মধ্যে ন'ন' দেবদেবাঁর পুজাব আধষোজন আছে "সইসকল অনুষ্ঠানকে কেন্জ 
করিষা গ্র'মাঞ্জলে এক উৎসবের আযোজন হম। এ অঞ্চলের -লকিজন কেমন 
যেন আানন্দে মাতিষা যাধ। সেইজন্য দেখ। যাষ বথমাত্র। উৎসবকে কেন্ত্র 
কর্িঘা এক মেলা কেবল ব লাঁদেশে নষ ভাবতেব ন।ন! অঞ্চলে বসিষা থাকে । 
অ।বার শিবেব গাঁজন, শিবচতুর্দশী, চডক, দুর্গাপুজ।, -দালপুণিমা, বাস, আরও 
কতকা, বিভিন্ন বাক্ব্রতেপ মাধ্যমে ম।ন্ুষ মলা বা উতৎ্সবেব আধোজন 
করি"লও তাহাদের অন্তর্নভিত উদ্দোশা ঠিক থাকে অর্থাৎ মতি ভাট-ব্জাবেখ 
প্রযোজন মিটাইষ! খ।কে 1! মমলার আব এক বেশিষ্ট্য হষ্টল উৎসব ও 
আনন্দে আিশষে। কেবল পুকব নহে বাঁডাল ছেও্মেষে, সব।উ চঞ্চল হইযা 
পড়ে। গ্রামাঞ্চলে ষে নাবী কখনও বাঙ+ব বাহিবে আসে ন।ঈ ঘানার সে 
প্রধে জনীষঘত। ও নাউ .সও কিন্ত মেলাল অজ্হ[তে বাহিবে আদিবাঁব সুযোগ 
পায| বাভিরে আসিষা হাহা ঘবমুখে। আবদ্ধ মনে প্রাণে আনন্দের জে।যাপ 
আসে। হাহ।কা জ'বনে ফেন প্রাণশক্তি ফিরিযা পা | ০কবল। কেনাবেচা 
বসবে তাহাদের সার। বৎসবের বিশেষ বিশেন প্রতঘাজনীষ দ্রবাসভাঁব 
সংগ্ৃহী৩ হয, ত।ভাবা শন্তবিলোদনেব সুযোগ পাধ। থিষেটাব, সার্কাস, 
ধ্যাজিক, পাভাব সিনেম। এইগুলি “মলা বশ্ষ্ট্য, কোথাও কাথাঁও ঘোঁড 
দোঁড এবং অগ্তান্ঠি প্রডা প্রতিযোগি হাও্ড খাকে। 


আবাব অনেক মেলাব অর্থ নৈতিক বেশিষ্টা ব জিনিসপত্র কেনাঁবেচ'ব 
বিশ্ষে দিক থাকে । কান কোন *মলাধ ফুল ও ফলের গাছেব চ।রা, কোথাও 
জাবজন্তু বিক্রধ,। কোথাও আবও প্রমোঁজনীষ দ্রব্যসস্ভার বিক্রযেধ 
বন্দোবস্ত থাকে। 


গ্রাম ও শহর ৯৪ 


বাংলাদেশে বেশ কষেকটি উল্লেখযোগ্য মেল! রহিয়াছে। নবদ্বীশে রাসের 
মেলা, হুগলীর মান্ছেশেব মেলা, মেদিনীপুরে মহিধাদলে রথের মেলা, তাঁরকেশ্বরে 
গাজন বা শিবেব মেলা, বর্ধমানের কুডমান গাজনেব মেলা, শাস্তিনিকেতনে 
পৌষমাসেব মেলা, এক্টরকম নান! মেলা রহ্যাছে। 

ভাবতবর্ষের নান।অঞ্চলে সেইবকম অনেক প্রসিদ্ধ মেলা রহিষাঁছে। সেগুলি 
পুবীব বথেব মেলা, বক্রেশ্ববের মেশা ইন্যাদি। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে 
টুনু বা বান্দনা পরবেব মেলা বসিষা থাকে । 


॥ গ্রাম প্রসারে শহরের সৃষ্টি ॥ 


গ্রামেব প্রযোজনীষ»1 যখন বাডিষা উঠে খন সেউ গ্রামে বভলোকেব 
সম গম ভয | তাহাছেব গুযোজন মিটাতে আবাব সন্ত এক শ্রণীব লোক 
লাশে. শাহাদেব জীবিকা ত'ব্তম্য হয! .সই মিশ্র জীবিকাব জন্তই 
গ্র ম্ডলি ধশবে ধীরে শভাব রূপান্থবিত হইষা যায | উতিপুবে ছোট শহবগুলির 
বশ্ষ্ট ব কক্ত্রীভূত উদ্দেষ্তা সম্ক্ে আলোচন। কলা হইষাছে কোথাও হষত 
কল-ক খানা) ম্ধস) আদাল৬, শিষ্ঠ তীর্থক্ষে ত্র এউগঞ্লিব জন্য গ্রাম শহবে 


পবিণন হফ | 


ভাম তের শে খডগপুব টাট নগর, ব'্টানগব, অ।সানসোল প্রভৃতি 
অঞ্চলগুনি য শহব বা নগলতে বপান্ত'বত হইষাছে ভাব পশ্চাতে এই একই 
মাক্ত “হিম [ শহাবল প্রযোজন মিটাউবাব সল্গ কহ মানষেব আনাগোন! 
£ইবে “হাদি ব মাত খাক বস্সবনন্দাবস্ত সক্লি মিলিষা গ্র ”মব কপ 
কলে পরবিলগিশ ৭ বর্ম দহ 

অবশ “৯ দিতে ২5 মশভবে পর্ণ ৬ ভয় ঠা নত ভাহার জন্ত 

ট সময লাশে চিকলে ভরপ ২ ঠত এ নুষেব হল জন বটডিকে হনউ গ্রাম 
কার্দক শহল ধা.ব ধাব পবিশ্তিঠত হইব | এককথাম শহরের সব্বাণ্গীণত্ব 
ভ পবিতহ হঈলে [সিট তাগললক পকঙ ও মানষেব উচ্ভাম। ও কমক্ম ভাত প্রধান 
ভমিক' গণ কবে 

গ্রাম *হবে পরিণত ভইস্ল * ভাব পথঘাটঃ ঘডবাডী, দাকানপাটেৰ 
নন বন্া।স দবক র। আবাল বঙ্তথ।নেব প্রর্িটি কাম।ছামেব পশ্চাতে এয 
প্রবণ! বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বহিয়/ছে তাহাকে কন্ত্র কবিষা গ্র।মগ্ডলি ধীবে 
পীরে শহবে পরিণত হইঙেছে। 


১০০ সমাঁজবিদ্বার গোড়ীর কথা 


॥ কলিকাতার জন্ম ॥ 
(0:০৬6]8 ০1 05]০085) 


বর্তমানের আজব নগরী এই কলিকাতা । এই কলিকাতার যে ব্দপ 
আমরা দেখিতে পাই প্রায় ৩০০ বতসরেব আগে তাহার এই বূপ ছিল না। 
এই অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাঁতাৰ এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৬৯০ খুষ্টাকে 
ইষ্ট ইণ্ডিমা কোম্পানির জব চার্নক ম্ুতান্টিতে ব্যবসাকেন্ত্র স্থাপন করেন। 
তাহার হয়ত জানা ছিল না! সেই দ্রিনের সেই ব্যবস'-কেন্ত্র ধীরে ধীরে পরিবন্তিত 
হইগা এই বিরাট নগরে পরিণত হইবে । জব চাঁনক সুবাদাৰ আজি মুশানের 
নিকট ১৬,০০০ মুদ্রায় কলিকাতা, গেখিন্দপুব ও স্তাগ্টি এই তিনটি গ্রামের 
বন্দোবস্ত লদ্বা ছিলেন । এই তিনটি গ্রষমের অবস্থান ছিল এইরূপ ; বড়বাঁজার 
ও ধর্মতল!' অঞ্চল ছিল কলিক।তা গ্রাম, বাগবাঁজার ছিল স্থানটি গ্রাম আঁর 
ফোর্ট উইলিষম অঞ্চল ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম । এইগুলি স্বাভাবিকভাঁবে জংগল 
ডেবা প্রভ়ৃতিতে পুর্ণ ছিল। এখনও আমবা গংগার ধারে অনেক এ্ামের 
আবস্থান দেখি । রাজনৈতিক কারণে এই গ্রামগ্লির গুকত্ব বাঁড়ে। বণিকেরা 
প্রথমে ব্যবসার নিবাপন্তার জগ্ত নিজদিগকে সুরক্ষিত কবিতে চেষ্টা করিত । 
গগানদী এইভাবে বিরাট এক স্বাভাবিক পবিখা হউপা উঠিল। আবার 
বর্তমানের বেলগ|ছিয| খ|লটিকে মাবাঠাদের আক্রমণ হইতে দেশ বক্ষ কবিবার 
জন্ত খনন করা হয। ইহাব ন।ম ছিল মাবাঠা ডিচ.| এখনও গালিফ স্ত্রী অঞ্চলে 
মারাঠা ডিচ্‌ লেন বিযাঁছে। কালক্রমে ইংরাঁজদিগেব সহি৩ রাঁজশক্তির 
পুনঃ পুনঃ সংঘর্ণ বাঁধে । ক্রম।গত সুদ্' বিগ্রহেব ফলে বণিক ইংর।জ যখন 
বান্তবিকই র(জ। ইংকাঁঙ্গ হইল তখন আাঁহাবা উহাকে র।জধানীব মত তৈয়ারী 
করিতে আরন্ত করে। আনব ই বাঁজ রাজশক্তি প্রসাবেধ ফলে তাহাদের 
খাটিও সুদৃঢ় হম। তাহাণ। দুর্গ প্রতিষ্ঠা বাবে। তাঙ।ব। অফিস আদাঁলত 
ট৩ষ়াবী কবে। ফলে গ্রামের মান্টষেব কলিক।ঠার সিএ সম্পর্ক বাডিতে 
থকে। পরেই বাজ যখন সমগ্র ভাবঙববকে পদ|নত কবিল তখন সেই 
বৃটিশ শক্তির রাজধানী বা প্রাণকেন্দ্র হইল এই কলিকাতা । সেই গ্রাম- 
কেন্দ্রিক কলিকাতা ধীবে ধীরে নগর কণিকাঁভাঁষ পরিণত হইউল। তাহার 
সংগে পথঘাট, ব্যবসা-ব।ণিজা, শিক্ষীম “নের প্রসার, কর্মের সংস্থান গ্রামাঞ্চলের 
বহু মানুষকে এইদিক টানিয়া আনিল। 


ধীরে ধীরে সেই কলিকাতায় লোকসংখ্য। বৃদ্ধিহেতু পরিকল্পনা কমিশন 
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গ্রাম ও শহর রাহ 


জনসাধ|রণেব স্বাচ্ষন্দ্য-বিষষের দিকে ঝৌক দিল। কলিকাতা পৌবপ্রতিষ্ঠান, 
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কলিকাত। উমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ইত্যাদি -াহাব উদাহরণ | আবার পার্শবর্তী 


প্রাচীন কলিকাত' 


সমাজবিস্বার গোডাঁর কথা 
অঞ্চলগুলিকে আইনের মাধ্যমে কলিকাতার অন্ততূক্তি করা হষ | এইভাবে সেই 


ক্ষুদ্র কলিকাতা কত বিরাট কলিকাতার পবিণত হষ্টঘাছে। 


১৩৭ 





0188111986101] 


বর্তমানে কলিকাতা 0096£019011692 015012)08 
(0.11.2.0.) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার মাধ্যমে বৃশতত্বব কলিকাতাৰ সার্থক 


গ্রাম ও শহর 9৩৩ 


রূপায়ন ঘটিবে। বর্তমানে ১৯৬১ খুষ্টাকের আদমস্ুমাৰী অন্রযাধী' কলিকাতার 
লোকসংখ্যা ২৯১২৬,৪৯৮ । 


অনুশীলনী 

দক্ষিণ বঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলির সহিত উত্তন প্রদেশেব স"ঘবন্ধ 
গ্রামগুলিব তুশনা কব 

[01৯ & 00101931১00 1১৫৮দ।06)) 6119 9৫8:666160 51115598 ০01 
100: 390৫%] ৪0৫. 6159 00201990 ৮1118008 0110689: 2:519510% ] 
আমাদের ,দশে কণ প্রকবেব শহব আছে? তাহারা কিভালে 
গডিম। উঠে? 

7) 5৮ 107] 11009719505 ৮ ১1 5713 12001 ১)1)165) 
চাও 07 606৬ ০ 1] 

গ্রামের একটি মেলাধ বশনা দ ও এন গ্রমবামাদের নিকট ইহার 
উপযোগিতা লন। কব 

[102,000 2, 1511 10] 1) ০০0৮৮ 2177 8 ২৯৮10) 1-13 
0৭910] 0 613৭ %11180918 1 


গ্রথ কিরূপে শহ্ছবে পৰ্ণিত হয বর্ণন। কৰ 

[106৭0:109 110 01] 01 & 60) [100 609 511585,] 

তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম £ইতে কিকণপ কলিকাত। শহরের সৃষ্টি হইল তাহ। 
বর্ণন। কর। 
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অফ্ম অধ্যায় 
বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ 


(1701002 9০০৪৬৩0৩515 01616976726 000100155 ) 


বিচিত্র এই মানষ। কত বৈচিত্রাপূর্ণ তাহাদেব জীবনযাপনের ধাঁবা। 
তাহাদের জীবনযাত্রাব প্রতিটি ছন্দ প্রারতিক পবিবেশ প্রভাবে, নানাভাবে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । সেই প্রক্কতিব বিরুদ্ধ পবিবেশেব স গে, কোথাও বা 
প্রক্কতির সহিত মিনালী বাখিষা মানষ যুগে যুগে তাহা সংগ্রামকুশলী মন 
দিয়া অভিযোজন কবিষা আপিতেছে। যেখানে ভাঙাঁব সেই তৎপরতার 
বহিঃপ্রকাশ বেশী দেখি সেইখানেই তাহাব জীবনধারা ততই অভিনব বলিষা 
প্রতীত হয়। আমরা মানুষকে” অধণোব জণগলাঁকীণ কিনল পরিবেশে দেখি 
আবার ক্ৃবিক্ষেত্রে উদ্াৰ এশ্বর্ষপুর্ণ পবিবেশ্বে পাশেও দেখি আবার দেখি 
কল-কারখানা, শিল্পাঞ্চশেব আশে পাশেও | এমনিভাবে নিজ নিজ কর্মেব 
'বিভিন্নতাঁষ কত বিচিত্র কেশ তাহাবা বছিষাজে। 


॥ উত্তর সাইবেরিয়ায় যৌথ বল্পা হরিণ পালন । 
(0০091150615 751780667 22 12 0111 5119575) 
সাইবেরিষা বাশিষ।'ব অন্তর্শত একটি স্বন। উহা দকিণে চীন, পশ্চিমে 
ইউবাল পর্ব-মালা ও পূর্বে ওখটস্ক সাগব। এই অঞ্চলের বেশিষ্ট্য হইল যে 
বারমাসেব বেধীব ভ।গ সমধ ইহাতে ববফ জমিষা থাকে । সাইবেরিষ|র এই 
বরফাবৃত শীতুপ্রধান অঞ্চলকে তুন্ত্রা অঞ্চল ধলা হয। এই সকণ অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্যান্ত কম। খুব অধিক হলে ভাভা প্রা ১০ পর্বস্ত। 
এই তুন্ত্রা অঞ্চলে এক প্রকাব তণ জন্মে! সেই তৃণকে কেন্দ্র কবিযা ষে সকল 
প্রাণী বাচিষা থাকে তাহাব মধ্যে বল্পা হবিণ হইল প্রধান | বলা হবিণ ব্যতীত 
আবও যে দু'এক বকমেব প্রাণী এই অকলে দেখিতে পাওষা যাঁষ তাহা হইল 
সিন্ধুঘোটক ও শ্বেত ভদ্ুক। এইখানের মাম্ষের জীবনযাত্রাষ কষিব কোন 
স্বযোগ স্থুবিধা নাই। মানুষের তে কষট বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী এই অঞ্চলে বসবাপ 
করে তাহাদেব মধো সামোধষো ও উষাকুট হইল প্রধান | এই বিচ্ছিন্ন মাষের 
গোঠীগুলি সমবেতভাবে পণ্ড ও মৎস্য শিকাঁব করিষা জীবনযাত্রা নির্ব।হ করিষ! 
খাঁকে। বলা হরিণকে তাহারা গৃহপালিত জন্ত হিসাবে প্রতিপাঁলিত কবিষ 


বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ ও ১০৫ 


থাকে। কঠিন বরফের উপর দিষা| শ্বাভাবিকভাবে ঘাঁতাঁষাঁত কবা যখন কষ্ট- 
সাধ্য ব্যাপার তখন তাহাব! বল্সা হরিথ দ্বাব৷ টানা একপ্রকার চাঁকাহীন গাড়ী 
ব্যবহার করিষা থাকে । ইছাঁতে তাহাদেব যাতাষাতেব স্সবিধা হয। এই 
গাডীব নাম গ্লেজ গাডী। যাঁতাধাতেব সুবিধা ছাঁড়া ধল্পা হরিণে মাস 
তাহাবা ভক্ষণ কবিষ! থাকে । আবার ইহাব চামড'ষ নান|প্রকাব পোশ।ক 
পরিচ্ছদ প্রস্তত কর] হইয| থকে | এক ৩পক্ষে এই সকল -গ।চীব জীবনধাবা 
লইষা আলে।চনা কবিলে দখা যাইবে আঞ্চলিক পবিবেশে স্+জভাবে যে 
বল্পা বিণ এই অঞ্চলে বাঁচি! থাক তাভাকে কন্ত্র কবিশ্বা এই * সবের জাবন- 
যা গডিধ। উঠিষাছে। 

কশ সবকাব এই উপজাতি গাঠীব জীবনপ।বা উনত কবিল।ণ জন্য পানা 
চেষ্টা কবিতেছে। াঁভাব মধে। এই উপলািগ্ন্িকে শী লে না হবিণ 
প্রতিপালন কনিঠে উৎসাহিত কব ভইত্েছে। একলা 5 মানা, ক্র 
করিষা '(পশ কষেঞ++জন অপিবাপা পণ চশ। | কোিঠপাবি * বা ইহ খাস 
বাশিবে বিক্রঘ কবি খ।কে ভাপ পবিকতে জাবন্যানন অন্তন্তি 
প্রযেোজনীষ দ্রব্যসন্ত।ব স গুহী* ভষ। এই যী। খমাবগ্লি পব্চি ব্নাঁব 
দিত কশ সবকাবের। কিন্তু কাজ কবিযা খ।কে ই ডপজা5 গদি 
লোকেবা) নাঙাঁব এই ভাঙে উল হ আশা) ত্রাব এক গ্ুষে।গ পাউয তছ। 

উহ! ছ'্ড| 1৬াদেপ পণ্ধিলেশের দন্ত সন কবিবাব জনা কশ সবক্ধ।ৰ 
বদ কাটা যন্গ দ্িঘ| ক্র হ জ চশচলেব কন্দে ক্চ ক বছে এন্থ হইত) *] 
যাঠাযঘাল শে উহা বিস্া অঞ্চলে কাত খাস বাক্গানিক আ।লীতে 
কষিকা'ধেব বাবস্থা কবিয| বধ পন পণ্ডিত অমিক্ষশিকে কাছে ৮ গাঈিতে ও 
মান্ধসেব কলা ণে নিষোজি এ কবিতে সমর্থ হইষাঁজে | 


। ম।লয়ের লোক সমাজ । 
( 4৯1৮51571 (50702188 ) 
দক্ষিণ পূর্ব এশিধার একটি সকীণ স্থভাগ হইল মালয উপদ্বীপ। ইন 
নিরক্ষীধ অঞ্চলেব অন্ধর্গত। নিবক্ষীষ অঞ্চলের .বশিষ্ট্য হষ্টল প্রচুখ বুষ্টিপা, 
উষ্ণ আবহ ওঘ1| এই পরিবেশে ম।ল্য অঞ্চলে যে অবশ। গডিষ। উঠিধাছে 
তাহাকে নিরক্ষীণ অরণ্য বলা যাউতেতে পাবে | এই আঅবশোব বিব।ট বিবাট 
গাহছগুলিব সহিত নানাপ্রকাব লতানে গাছ, বেহ প্রভৃতি বভিবাছে। মালফ্বেব 
অবণো যে অনগ্রসন আদিম অধিবাসী এখনও -াহ।দেব নিজন্ব সংস্কৃতি লইয। 


ডি সমাজবিগ্ভার গোঁডাব কথা 


বাস করিষ৷ আসিতেছে তাহারা হইল সেমাও। সেমাঙদের আকরুতিতে 
নিশ্রিটো! ( ৪৪০) জাতীধঘ প্রভাব পরিষ্ষাব রহিষ্নাছে। তাহাদের জীবন- 
যাত্রাঘ সেই আদিম খাছ্য স গ্রাহকের ধাব! দেখিতে পাওয়া যাষ। আন্বামান 
দ্বীপপুঞ্জে অধিবাসীদেব মত তাহাবাও দলবদ্ধ হইয়া বাস কবে এ দলগুলিব 
উপজ্ীবিকা হল দলবদ্ধ হইঘা শিকাব কর|| স্ুতরা” উহাদের কোন স্থামী 
বাসস্থান নাই। এই অঞ্চলে প্রঃব বাশ পাওষা যাষ | এ বাঁশ হইতে তাভাঁদের 
নানাপ্রকান জীবনযান্রীণ সাঁমগ্র” ৫তঘাবী হইষ। থাকে | বাশ হইতে ছুবি। 
ভীপ, পক প্রল্গাত ,তযাঁব" ভষ । আবার » শের বাখাপি ও বতৈব বুননি 
দিষা নান প্রকাণ ঝুন্ডি ব্যোন কল" ইহাদের উদনন্দিণ কমপদ্ধতির ইিশিষ্ট্য | 

সেমাঙদেন য সকল অস্থাম অব।স নিশিত হইঘ্ থকে সেগুলিবৎ ৯ 
বাঁশ হইতে হম। আবার ভানশপাতি। ব| ঘাসজাঁতীষ তভণেব ছাউনি ছি] 
তাশাঁব অববণ হয় । শন পম্ুক লইয। শিকাব কবিতে গেলে জণগলেব মধ 
হইত স।নাপ্রকাব জাবজন্ত -শ্সে কবি বুদন খবগে'স, নান'প্রকাহেবব ইতুব। 
শুকব প্রভাত ভাঙার শিকান করিষ। আনে. কখনও ব। তাঁভাব ফাদ পাঠিঘা 
এ সকল প্রাণা ধবিধা এাবে আবা+ উপ্কুলীৰ অঞ্চল বলিসা সমদ্রকূলবতী 
অঞ্চলে “তস্য শিকাবক ১ক ১ অন্রশিধা নাই এইভাবে পশ্ত ও মংসা 
তাঁভাদের প্রধ।ন খাস হিসাবে প্দগণি 5 হয 


,সম্মাউদ্দল জীবন রান তন্ন্ঠ সামাজিক বাঁতিগুলিও হেশ অন্ভুন। 
গাহাবা “শব হইসা বনব!স কনে সেইজন্য একদতলখ লেক অন্যদলের 
মধ 57৩ কন্ত। স খ্বত ক্বিশা কে বিবাহের পর এনকম এক একজন বব 
এ1হ|দল শ্বশবনাডীব দলে খ কিষা শানু কখন৭ কখনও নাঁন। কাবণে 
একদশের সহি ত অনদলেন বাদ-বিসম্গ পল গিস কে এই বাদ-বিসঙ্বাদ ও 
তাভ কদর জ্ঞানে বৈচিত্র্য আনিষা দম । 

অ দিবস ছাড়া মাল-ধ আস 1 একাট সক + জনসম্ট গডিশা উঠিতেছে। 
উহাব। « লে বঙাব-চাণটেল জল বহির ইউততে আসিখাছে বিশে 
আবহ1ওযাব ক, এ*ল্পুম বণ ব-চ সেব সুবিধা | এই বনাব চাম করিবাব জন্য 
পৃথিবীৰ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিশ্ষভাবে ভাবশবৰ ও চীন প্রতি অঞ্চল 
হইতে প্রঠব শ্রমিক আনা হইখাছে। সই সকল শ্রমিক আসাঁব ফলে এ 
ববাখ চাষের উপনিবেশ গুলিতে থ।ক।ব স্ুবিধ! হইযাছে। ঘরবাঁড়ী. রাস্তাঘাট, 
বিশেনভ।দ বতমানেব মাগ্ষের সখ স্থাচ্ছন্দ্যেব জন্য যেরূপ পথঘাট বা 
আবাসেব উন্নতি আবশ্বক এই সকল উপনিবেশগুলিতে প্রা সেই সকল 


বিভিন্ন দেশের ল্নেকসমাজ ১৩৭ 


স্বাচ্ছন্্য রহিয়াছে । বর্তমানে রবাঁর একটি প্রয়োজনীয় শিল্প। আর রবার 
সর্বত্র উতৎ্পর হয় না। রবাঁর গাছের রস হুইতে রবাঁর হয়। সেই রবাঁব 
পৃথিবীর নানাঁদেশে চালান যান । ইহার ফলে এ ওপনিবেশিক গোণ্ীর নানা 
উন্নতি হইষাছে। 

কেবল রবার চাষ নহে উহার পার্শবতী শঞ্চলে খনি হইতে তাম্র প্রভৃতি 
ধাতু পাঁওষা যাইতেছে । এক্টভাঁবে প্রারুতিক এশ্বর্ম কাজে লাগাইস্া 
ওপনিবেশিক গোগীর জীবনযাপনে ধার! উন্নত হইয়াছে । 

ববাব চ" ওখনিব কাজ বাদ দিলে এই অঞ্চলে রুষ্ষিকর্যও লক্ষণীষ 
ধান, কলা, আন।রস, নাবিতকল, সাগু, নানাবিধ নশল্ল এই অঞ্চলে প্রচ 
উৎপন্ন হইততছে। উহার ফলে এই জনসমঙ্গিব জীবনযাত্রা নান! উন্নতি 
দেখিতে প19মা যাউতেছে। 


॥ সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরের লোৌকসমাঁজ " 

( হাজার 80০251155 018 81551921215 01 6০ 51. 15 ৮152505 
তামোরকাব উন্তুব'শেন নাম কানাডা! কানাডা দেশে সেন্ট লরেল 
নামে একটি নদী রহিঘাছে। এই নদীটি মাকিন যুক্তবাঞ্ধী কইতে উদ্ভূত হইম। 
ধীরে পালে কানাডাব দক্ষিণ-পুন অঞ্চল দিষা প্রবাহিত হইতেছে । এই নদী” 
কূলবতী অঞ্চলপ্চলিতে প্রচুব “ল"ক বসবাস করিঘা থাকে । এই অঞ্চল অত্ন্ 
উলব। 'আব!ব যেমন কৃষিব সুবিধা বহিয়াছে, .5মন অন্যদিকে ৪ প্রাকতিক 
অবণাবাঁজি ও ন।ন।বিপ গনজ পদংরথেখও সম।বেশ এই অঞ্চলের ইবশিষ্টা | 
এই স্বাভাবিক সম্পদকে 'আজতি কবিবাব জন্য বহু বিদেশাগত গোগা 
বিশ্েমভাঁনে উ বাজ, ফব।স* প্রভর্তি জাতিগুলি এইগাছন বসবাস 
করিতেছে । 

সেন্ট লবেন্স নদীব ন্রীবে দুইটি প্রধান শভন অ+ঃছে, সেইগুলি হইল 
কুইবেক ও মণি ল | কুইবেক শহরে ফরাসীদেব প্রাধাস্ত বেশী। সাবানতস? 
নদীতে সখান জল থাঁকে না £সইজন্য জাহাজ চল[চলেব স্তবিপ' সকল সমষ 
নাই। গ্রীন্মকাঁলে মন্টিল শহর পর্যন্ত জাহাজ চলাচল করিষা থাকে । মণ্টিল 
শহরে নাঁনারকমের কল-কারখানা রহিয়ছে। মণ্টিলকে একটি শিল্পনগরী 
বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। মণ্টিল শহবে কাগছের কল, জুতা ইৈয়ারীর 
ভাল ভাল কারখানা রহিয়াছে । ইহার পাশে রহিয়াছে খনিজ তৈল শোধন 
করিবার কারখনা। গ্রীক্ষকালে জাহাঞ্জ চলাচলের সুবিধা থাকায় পার্বতী 


১৯৮ ৪ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


অঞ্চল হইতে গম, কাঠ ও খনিজ পদার্থ আনন কবা হয। সেই সকল পদার্থ 
ও বন্ত দিষা কলকারখানা চলিতে থাঁকে। প্রনরাষ শীতকালে যখন বরফ জমি 
বাঁধ তখন মালপত্র পরিবহণেন কোন সুবিধা থাকে না। তখন আটলা্টিক 
মহাসাগবেৰ উপকূলে হালিফ্যাক্স শহব হইতে ব্যবসা-বাণিজা চলিতে থাকে। 
কানাডাষ যে দুইটি প্রধান বেলপথ বহিষছে তাহার মাধ্যমে মালপত্র 
পবিবহণেব স্বিধা রহিষ|ছে। 

সেন্ট লবেল নদীব কুলে স্বভাবজাত অবণ্য থাকায় তাহাব কাঠগুপি হইতে 
কগজের কল চলিষ| থাকে । সেই সকন *্াঠগুলিকে কাটিবৰ পব ঠিকভাবে 
ভেলা বাধিনাৰ মত লাধিষা দদীব জলে ভাস'ঈনা দেওষা হদ। হাঁঞাব সহিত 
লোক ৭"ক+। নি্িষ্ট অঞ্চলে কাঠ পৌছাঈলে সেই পোক তাহা উঠ্াইযা 
লয। এইভাবে প্রক্কতিব ককণ।কে মান্য নিজ কাজে না লাগাউঘ। দেশ ও 
সমাজকে সমুদ্ধ করিবার “চেষ্টা পাউতেছে। 

(সই লবেন্প নব হীবগাগ অঞ্চল অগ্ঠান্ত উবব। সেইজন্য এ অঞ্চলে 
ন।ন প্রকা কুন্জ।ত দ্রকাসন্ান পাওষ। যান! এ রুনিজ। 5 দ্রবা গুলিব মধ্যে 
গম, ট, ঘঈবম্মট, আলু ও তাম।ক অহ্ঃভম | শন হইতে আট, মযদা, আজি, 
কেক প্রভদ5 2 তপাবী 51 সেই পপ্ভ .সন্ট লবেন্সেব হবে অনেক গম কল 
বহিষাছে | 

আব নগাঁব হীঁবর ঠা বলিধ। স্থানাধ অধিব।সীব। নানা প্রক।ব মতস্থয ধবিষা 
জাঁবিকা নিবাহ কবিযা «।কে । বিভিন্ন প্রকান জলম্বোতঠব প্রভাবে সমুদ্রে 
দ্মগভীব অঞ্চণগ্রণিতে নানাপ্রণ।ব মহ প।ওধ যাষ। এ মস্ত ৮কবণ যে 
স্থানীঘ অমধিবাসাবা খ।ছ চিস।বে গ্রহণ করিনা বাকে তাহা নহে বিদেশেও 
চালান যয | শতম্ত্লিব মধ্য কঙড সীল) হেবি"। চি ডাঁ উল্লেখষোগ্য | 
মত্গ্গুলিকে বেদে শুক।ঈবাব পব টিন ভাত কবিষা বাহিবে বপ্ানি কৰা হয। 
মত্ম্ত-বাবপাষের ক্তন্ বু ,ল।ক নদীব ঠাঁবব গী অঞ্চলে স্থাযী বসবাস কবিতে 
আরম্ভ কবিষ।ছে। 

এইথানে দেখা বাঈচ্ুছে প্র।কতিক সম্পদকে শানাভাবে কাজে লাগহিথাব 
জগ্ঠ কীভাবে কল-কাবখ।ন।, ব। শিল্পেব প্রসাব ঘটিতেছে। এইসকল এসাবেৰ 
ফলে মানুষেব জীবনযাত্রা যমন ইবচিত্র্যমষ হইষ| উঠিখাছে তেমনি নানাভাবে 
অর্থাগমেব ফলে তাভাঁদেব মধো এক স্বাচ্ছন্দাভাৰ বর্তমান। সেইজন্য এ 
অঞ্চলের লোকজন ধীবে ধীরে উন্নতি কবিতে পারিতেছে। আরও লক্ষ্য 
করিবার বিষষ এই যে নানা গোষ্ঠীর লোক বিঙিন্ন কর্মব্যপদেশে একত্র বসবাস 


বিভিন্ন দেশের লোঁকসলাজ ৃ্‌ ১০৯ 


করিলেও ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে স্বদেশীয়তা বা! ক্ষুদ্র স্বকীয়তীবোধ কমিয় 
গিয়াছে । তাঁহারা সকলে সমবেতভাঁবে এক ক্থন্দর দেশ গঠনে সমান অংশ 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়ছে। 


॥ জুইডার জীর ওলন্দাজ লোকসমাজ ॥ 
(ঞ&100601) 0০281080791 2587 2050517 255 ) 


মুরেপ মহাদেশের অন্তর্গত হল্যাগ্ড দেশের প্রাকৃতিক পবিবেশ অত্যন্ত 
অদ্ভুত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা প্রায় একশত ফুট নীচু বলিয়া অধিবাসীদের 
জীবনে নান! দুর্ভোগ দেখা যাত্ন। কেননা সমুদ্রের জল যে কোন মুহুর্তে দেশের 
মধ্যে ঢ্ুকিয়া সমস্ত কিছু ডুবাইশা দিতে পাবে! সেইজন্ত হল্যাণ্ডের 
অধিব।সীদের অর্থাৎ ওলন্দাজদের প্রকৃতিন সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতে 
হইত্ছে। এই সংগ্রামের ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা ভিন্নমুখী হইয়াছে | 
জুইঙার জী হইল হল্যাগ্ড দেশের এক অগভীর খাড়ি। এই খাড়িটি 
উত্তব সাগবের সাত সযুক্ত। আবার খাঁড়িটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিয়ে 
অবস্থত। ক্রমাগত বন্য। হউষা এ অঞ্চলেব অধিবাসীদের ভাষণ অন্ুবিধা 
হস বলিষা গভ ১৯১৮ খুষ্টানে বন্তাবোধ কর্সিবাব জন্ত বিরাট বাঁধ নিমাণ করা 
হয়। এই বাধটি প্রাষ ২৫ ফুট উচ্চ এব্‌ং খুব বিভ্তত ও দীর্ঘ । এ বাঁধ 
নির্মণের পর তাহার উপর ক কীটের রাস্তা তৈষ়্ার করা হইয়াছে । কতকগুলি 
খাল কাঁটয়া জপ নিক্ষাশনের সুবন্দোবস্ত কবা হইছে । খালগুলি হইতে জল 
বাহিব করিষা দিবাব জগ্ত একপ্রকার যগ্রচালি উইগুমিল্‌ রহিয়াছে। নীচ 
অংশ হই১ জপ বাহিব হইবার পব অনেক পণিত জমি উদ্ধার কবা হইযাছে। 
এই জমিগুলিব মাটি অতান্ত উনব বলিষা শ।ন|প্রকাৰ রুষিক।যেব সুবিধা হয়। 
প্রধান *সলেধ মধ্যে আলু, গম, রাই ও নানা প্রকার ৫তলখাজ প্রধান | এই 
চ'ষেপ এমিখ পার্খবন৩ী অঞ্চলে পশুচারণের জন্য যথেষ্ট জমি বা চারণ ভূমি 
লহিষাছে। তাহাতে পশু পালনেন সুবিধা হয়। ফলে গোপাগন এ অঞ্চলের 
অধিবাপীদের আর একটি উপজীবিকা। করিকাঁধেক মধ্যে বিরাট এক 
জনসমাজ শিপ্ত থাকে । ফণপে তাহাদেল জাবনযাত্রাম নান। পরিবর্তন 
আপিযাছে। আবার গেপিলনের ফলে প্রচুব দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। ছুপ্ধজাতি 
দ্রব্য বিশেষভাবে মাখন, পনশীর বিভিন্ন স্থানে রপ্ত।শি হয। জিনিষপত্র 
আমদানি রপ্তানির জন্ত আইকমার নাঁমক স্থান রহিয়াছে। উহা একটি 
ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ স্থান হইতে যুরোপের 


১১০ সমাজবিগ্ঠার গোড়ার কথা 


সানাঙ্কানে জিনিসপত্র চালান হইয়া থাকে । আবার এই অঞ্চলে খাল বিল 
থাকা মৎশ্য-চাষও এক উল্লেখযোগ্য ব্যবসা । আবার এই অঞ্চলে বেশীর 
ভাগ লোঁক জাহাজ নির্মাণ করিবার কৌশল জানে । নিজেরা জাহাজ ধার 
করিয়া যুরোপেব বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁভাদের কৃষিজাত, দুগ্ধজাত দ্রবা ও মত্ত্যাদি 
চালান দিষা থাকে । এখানে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে মাধ কীভাবে স্বীধ 
শ্রম ও বুদ্ধি ছব। প্রাকৃতিক পরিবেশকে আধঘত্তে অ'নিষা নিজেদেব জীবন- 
ঘাত্রণকে সম়ুদ্ধ কবিতে সমর্থ হইধাঁছে। এক একটি উপজীব্কাব সহিত অপব 
চপজীবিকা স্থান পাঁইষাছে। -তাহাতে বিবাট জনসমষ্টি জীবিকা স কল'ন 
কবিষধ! জীবনে উন্নতি কবিতে সমর্থ হইযাজে । 

জীবনযাত্রা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব কথা বাদ দিলে ৩ হ|দেব টৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা উন্নিও পক্ষণীয। যখন এক একটি লাঁকসমাজ নিজদিগের 
শমে সমৃদ্ধ হইতে পাবে ৩খন ভাহাঁদের বাঁডীঘব, বগাণ্ববাগিচা, পথঘাট, 
ঘ্ব নবাহন এগুলিব উন্নতিও লক্ষণীয় | ফলে জুইডাব জী অধিবসীদেখ জীবনে 
আমবা যে সমৃদ্ধি দেখিতে পাউ তাহা তকবল সম্ভব হইযাঁছে এইজন্য যে 
একা প্রাকৃতিক সম্পদকে নান।ভাবে ক।জে লাগাইফা সাযগ্রিক জীবনকে 
উন্তত পর্যাখে আনিতে সমর্থ হইষ'ছে। বসন্তকালে যখন স্বফ শল্দিলা 
জল হইষা য।য "খন তা্ভাবা গাঁহাদের বউ আছে পাবে বাস্তব 
গনকটবনা উদ্যানে প।না বকম মবশুমী ফুলে চম কৰিসা খাকে। এই সক 
ফুলেব €বচিত্র। এব সৌন্দর্য ভাহাদের কণচজ্ঞানেব উতৎকমত'্ব পর্ব 
দিড্েছে | ফুলে ব্যবস।ও ৬।হাদেব অশেকেব চপঙ্জাবিক। এই সন ঘল 
ল।উকেলে কবিষা শান। অঞ্চলে চাশান যাঁঘ। "টি কখ শ্রম অধাবসাধ ও 
নদ্ধা থ।কিলে প্রাকৃতিক আভিশাঁপকেও কগভায পযবাসন কবা যাষ। 
জুইডাব জীব ওলন, জ জনসমষ্টিব সামগ্রিক উন্নমনে পশ্চ ৮ এই সবল 
সল্মিনিত প্রচেষ্ট! বহিষণছে | 

॥ উত্তর চীনের লোকসমাজ ॥ 
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পথিবীব মালচিত্রে চীন একটি বিবাট দশ বলিষ। স্বীকৃত *য। শুধু তাহাই 
শে বর্তম।ন কম্যুনিষ্ট চীনে পবদেশগ্রাপী বাজাজ্গ্-নীতি প্রখিবীর ইতিহাসে 
তাহাকে ধিক্কত করিতেছে। যাহা হউক এই চীনেব উত্তবাঞ্চলেব এক 
বিশেষ লোকসমাজের জীবনযাত্রার পশ্চাতে আমব! প্রাকৃতিক পৰিবেশের 
প্রভাবকে বিশ্লেষণ কবিয়! দেখিতে চেষ্টা পাউব। 


্‌ শাবির দেশের লোকসমাজ | রঃ ১৯৯, 

ভূপরন্কতির গঠন বৈচিত্র চীনদেশকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়, এক হইল 
'উত্তর চীন, অপরটি হইল দক্ষিণ চীন | হোয়াংহো নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর 
চীনের এই ভূভাগটি প্রায় শুষ্ক । উহ! এক মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছে! 
অথচ প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিলে বোঝা যাইবে এককালে 
এইখানে এক প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব হুইয়াঁছিল। এই শুষ্ক মকপ্রায় অঞ্চলগুলিতে 
থাল কাটিয়া প্রাচীন মানবের গোষ্ঠী কৃষিকার্ধ করিত! তাহা দেখিয়া আমরা 
তাহাদের অতীত সম্বন্ধে ধারণা পাই । 


উত্তর চীনের সীমান্ত অঞ্চলে কোন পাহাড়-পবত না থাকায় উত্তরের ঠা 
বরফের ঝড় বহিষ্বা মাম্রষের জীবনে অশান্তি আনিয়া দে়্। এই অঞ্চলের 
শুধতার প্রধান কারণ বুষ্টিপাতের অভাব । বত্সরে প্রায় ২. ইঞ্চির বেনী 
বৃষ্টিপাত হয় না। আবার অন্তদিকে হোয়াংহে। নদীর প্রচণ্ড বন্যা ইহার 
উপকূলবতীা অঞ্চলকে ভাসাইয়া দেয়। সেইজন্া এই অঞ্চলের লোকজনের 
জীবনে দুঃখের অন্তু নাই | এই দুঃখের মধ্যে তাহাদের কালানিপাভ করিতে 

তাহাদের লৌকচরিত্রে সাধারণ মান্সের স্বাভাবিকতা নাউ | চীনের এই 
নি অত্যন্ত কষ্টসহিষু। নানা বিপর্যষের মধ্যেও প্রতিকূল আবস্থার 
মধ্যে থাকে বলিয়া তাহাদের বাঁচিযা থ।কিতে গচঞ্ সংগ্রাম করিতে ভয় 
ভ+হারা যতটুকু কষিষোগ্ায জমি পায়, মেইট্রকুকে নানা সার দিনা তাহা তই 
প্রচুর ফসল পাইবাঁক চেষ্টা করে। মানবের মল্ক ভাভারা সার ভিসাবে 


বু 


ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহাদের শ্রমে এ ভথকছে বে সকল রুমিজ'ত ডবকা 
উৎপন্ন হয় ভাহার মধ্য প্রধান হইল গম, যব, ভুট্ু। বালি ও সোয়াবিন। 
তকে মিষ্ট আলু ও ভুত গাছের চাষ করিয়া থাকে । ভুদ্ত গাছের চাঁষ 
করিয়া গুটিপোকা বসান হয়। শ্টি পেংকার হহধল লালায় হলহ এয়ার 
হয়| এ তসর কা কাট বস্ত্র গত রড়ের এবং চনার' প্রাচীনকাল ইইছে 
এ কীটজ বনু পরিধান করিয়। আসিতেছে! কোন কান গান খ্রান্কে এ 
কীটজ বস্ত্রকে চীনাংশুক বগির। অভিভিত কর! হঘ 

এ অঞ্চলের অধিধাসীদের পশুচারণের উপযোগী পর্যাঞ্চ চ:রণ্ভূমি নাই । 
গৃহপালিত জন্তুর মধো কেবলমাত্র মোরগ ও শুকর। 

এই পরিবেশের পরিপ্রেগ্ষিতে চীনের কয়ুনিষ্ট সরকার দেশগুলিব পুনর্গঠন 


ও কষিজীবনে উন্নত বাবস্থার প্রবর্তন করিতে চেষ্ট। পাইতেছে বলিয়া অনেকের 
অভিমত । 


১১২ পযাজবিষ্ভার গোড়ার কথা 
* ॥ আমেরিকার প্ররেয়রী অঞ্চলের জনসমাজ ॥ 
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পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের গাছপালা বা অরণ্যের সহিত জলবামুব এক 
সম্পর্ক রহিয়াছে । উত্তর আমেরিকার মধোর সমভূমিতে এমনিভাবে মাইলের' 
পর মাইল বিস্তৃত তৃণভূমি রহিয়াছে। এই তৃণভূমি বা ঘাসের অঞ্চলকে 
প্রেরী বলা হয়| প্রেয়র] অঞ্চল নাতিশীতোঞ্চ। শীতকালে কশকনে ঠাণ্ডা 
আব।র গ্রীক্ষকালে বুষ্টিপাতের অভাব হয় না। এই তৃণভূমিতে রেড ইগ্ডিয়ান 
নামক এক খণ্ড জাতি বা আদ্িবাসীর বাস। তাহাদের গায়ের র" অস্বাভাবিক 
লাল বলিয়া রেড ইগ্ডিয়ান নামে পরিচিত। যেহেতু তাহাদের পরিবেশ 
তৃণাদিতে পুর্ণ সেইজন্য পশুপ।ণন হইল তাহাদের প্রধন উপজীবিকা। প্রেষরী 
অঞ্চলে গরু রাখিবার বিপাট থামার (0৮৮৮1 02) বা আস্তানা রহিয়াছে । 
সেগুলিকে ইংরাজীতে রযাঞ্চ (05৮০০) ) বলা হ্য। প্রতিটি খামারের অধীনে 
বেশ কিছু পরিমাণ চারণভুমি রহিম্ন[ছে। সেই চারণভূমিতে তারপ্রাঞ্ড রাখাল 
বালকেরা (0০৬ 1১০3৪) গরু চরাইনা থাকে । বেড উপ্ডিষানপা মাথায় 
পাঁলক বাঁধিমা থাকে । এই গোপাঁলক রাখাঁলেগা একপ্রকার বিশেষ ট্রপি 
পরিধন করিয়া খাকে | গো-মহিষের তত্ব/বধানেৰ জন্য তাহাদের অশ্বপৃচ্ঠে 
য/ত।য়াত করিতে হয়। অশ্বপুষ্ঠে যাঁভাযাঁতে রক্ষণাবেক্ষণের অনেক সুবিধা 
থাকে এবং ইহার ফলে অতি সত্বব একস্থ।ন হইতে অন্তস্থানে যাইতে পাবে । 
আবার তাঁহাদের সাহায্যেব জন্য এক প্রকার সুশিক্ষিত কুকুব আছে। গরুব 
পাঁল হইতে কেনি গরু যদি বাহিবে থাকিয়া যাষ অর্থাৎ পাল ছাডা হইয়া 
পড়ে তখন এই কুকুরগুলি এই গরুব পালকে একত্রিও করিতে সাহাব্য করে। 
আবাব রাখ।ল খাঁলকেবা ল্যাসো। (1459) নামক এক প্রকার দডির ফাস 
ব্যবহার করে ; এই ফীসগুলি তাভার। অশ্বপূঙ্গে খাঞ্চিয়া অবাধ্য পশুর দিকে 
নিক্ষেপ কখিয়। তাহ।!কে আটকাইর! ফেলে এবং শিকটে টানিন্না আনে | 

পশ্ডপাল্ন ছাঁড়। প্রেব্পী অঞ্চলের কোথাও কোথা নানাপ্রকর 
কৃষিকার্ধ হন৷ কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম, যব ও ভূট্র। প্রধান। ষে প্রকাৰ 
জলবাঁয়ুতে গম উত্পন্ন হয আমেরিকার এই অঞ্চলে প্রা সেই প্রকার জলবাঘু 
রহিয়াছে। প্রগাঢ় কষিকারধের জন্য কোখাও কোথাও ট্রা্টর ব্যবহার করা 
হুইয়া থাকে । এই অঞ্চলের লোকের প্রধান খাদ্য হইল গম। 

প্রেয়রী অঞ্চলের পশুর মাংস আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। 
মাংস, দুগ্ধজাত ভ্ত্রব্য ও পশুর চ।মড়া হইতে প্রয়োজনীয় ভ্ুতা, ব্যাগ ইত্যাদি 


বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ ১১৩ 


তৈয়ারীর জন্য এই সকল অঞ্চলে কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। পুর লো, 
হইতে পশম পাওয়া যায়। 

সম্প্রতি মার্কিন সরকার এই সকল রেড ইঙ্জিক্নান উপজাতিদের অর্থ নৈতিক . 
জীবনে যাহাতে উন্নতি সাধিত হয় তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । 
তাহাঁদের জন্য বিছ্বালয় ও নান! কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
তাহারা এই বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! উদ্যোগী হইয়াছে । 


॥ পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার খনি-কেক্দ্রিক লৌকসমাজ ॥ 
(41৬11751705 (00712707916 22 ৩৪1 4৯586015179, ) 


অষ্ট্রেলিয়া মহাঁদেশ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনের “মহাদেশ । এই মহাদেশের 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ক্যাঁপটেন কুক এই অঞ্চল 
পরিভ্রমণ করেন। তাহর পর বহু যুরোপীয়ান এই অঞ্চলে বসতি স্বাপন 
করিয়াছে । ইহার পর ধীরে ধীরে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে কয়েকটি খনি 
আবিষ্কৃত হয়। খনি আবিষ্কৃত হইবার সংগে সংগে সাধারণ মান্থুবের জীবনে 
এক স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য আসে । ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র করিয়া যে লোকসমষ্টি 
জীবিকার সংস্থান করিতে লাগিল তাঁহাদের পারস্পরিক সাহচর্ষে এক নৃত্তন 
গোষ্ঠী ও নৃতন সমাজের উদ্ভব হইল। 

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসিন্দাদের মধ্যে অতি প্রাচীন সমাজ ও অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা রহিয়াছে । তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি এইজন্য ভিন্নতর হুইক়াছে। 
তাহার! মুখে গভীর ক্ষত স্থষ্টি করিয়া এক প্রকার দাগ টানে। তাহাদের 
ধারণ। মুখে বা দেহের বিভিন্ন অংশে এই প্রকার দাগ বা চিহ থাঁকিলে 
শক্র অথবা অশরীরী শক্তি নানাভাবে ভয় পাইবে । তাহাঁদের অনেকে 
প্রস্তর নিমিত আযুধ ব্যবহার করিয়া থাকে । তীর, ধনুক, বল্লম, কাঠের 
তৈয়ারী বুমার্যাং হইল এক এক প্রকার ক্ষেপণাস্ত্র । যাহাই হউক আঙিম 
সযাঁজের পাশাপাশি খনিকেন্ত্রিক অঞ্চলে অন্ত সমাজ সংস্কৃতির লোক আসিয়া 
ধীরে ধীরে ভীড় করিতে আরম্ভ করিল। সেখানে যে ছুইটি প্রধান ত্বর্ণথনি 
আছে সেগুলি হইল কুলগাডি ও কালগুলি। স্বর্ণ উৎপাদন ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া 
মহাদেশে কয়লা, রৌপ্য প্রভৃতির খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

অষ্্রেলিয়ার জলবাধু শু ভাবাঁপন্ন ও এ সফল অঞ্চলের লোকজন নানা 
প্রকার অসুবিধায় জীবনযাপন করিত। বর্তমানে খনির গ্রসার ও কাজ 
কর্মের বিস্তারের জন্ত কৃত্রিম জলাশয় তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহাতে স্থানীয় 


৯১৪ গসমাজবিগ্তার গোড়ার কথা 


লোকেরজীবনযাত্রার প্রভূত উন্নতি ঘটিতেছে। খনি-অঞ্চলগুলিতে পাইপের 
সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে । ইহা ছাড়া খনি এলাকার 
হাসপাতাল, ক্লাব, স্কুল ও সাধারণ মাহুষের জীবন-যাপনের উপযোগী বাঁসগৃহ, 
পথঘাট, যানবাহনের অনেক স্থবিধা হুইয়াছে। 
যাতায়াত ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এই অঞ্চল স্বর সমৃদ্ধিশালী 
অঞ্চলে পরিণত হইবে । | 


॥ রাইনল্যাগ্ডের শিল্পকেক্দ্রিক লোকসমাজ ॥ 
( 4৯ 11500586751 00722500165 হতে 155 11817515100) 


রাইন নদী সুইজারল্যাণ্ডেব আল্লস পর্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া জার্মানীর 
মধ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । রাইন নদীব কুলস্থিত অঞ্চল রাইনল্যাণ্ড 
নামে পরিচিত। রাইন নদী জার্মানীর বৃহত্তম নদী। উহা! ছাড়া ব্যবস! 
বাণিজ্যের জন্ত এই লদীপথে প্রচুর পণাবাহী জাহাজ যাতায়াত করে। সেই 
দিক দিয়া বিচার করিলে রাইন নদী ও তাহার ছুই কুলস্থিত অঞ্চলগুলির 
বৈশিষ্ট্য স্থচিত হইবে । 


রাঈন নদীর বিস্তৃতি ও গঠি সবত্র সমান নহে । কোথাও ইহা অতান্ত 
বেগবতী আবার কোথাও ইহা যথেষ্ট মন্থব | কে।থাও রাইন নদী স্বাভাবিক 
ভাবে বহিষ। চলিতেছে । যেখানে ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে 
সেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে । এই জ্লবিছ্যৎকে কেন্দ্র করিয়া 
বস কলকারখানা স্থাপিত হুইয়াছে। এক কথায় তাহার কুলব্তী অঞ্চলগুলি 
শিল্প-সমৃদ্ধ হইযা উঠিতেছে। ইহার উভয় কুলে নানাপ্রকার কারথান!। 
তাহার মধ্যে ট্্ট গার্ট (9৮5৮6976 ), ডুইসবা্গ ( 70191096 ), ফ্রাঙ্ছফুট 
( 1501076 )১ ম্ুরনবার্গ ( ৪009 ) হইল অন্যতম | 

পার্খবর্তী অঞ্চল হইতে নানাপ্রকার পণ্য লইয়। জাহাজগুলি নিত্য নিয়মিত 
যাতায়।ত করিয়া থাকে বলিয়া এই অঞ্চলের কলকারখনাগুলি এত সমৃদ্ধি 
লাভ করিষ্বাছে। 

কেবল পণ্য বা কাঁচা মালের জন্য নহে এই অঞ্চলের লোকজনের পরিশ্রম 
করিবার ক্ষমতা, কার্ষে পটুতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর জন্য তাঁহার! পৃথিবীর 
যেকোন দেশের সহিত শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দিতা করিয়! জয়বুক্ত 
হইতে সমর্থ হইয়াছে । 


বিভিন্ন দেশের লোকসমাজ ১৯৫ 


এক এক মহাযুদ্ধের জন্ত জার্মানীর বিরাট অংশ নানাভাবে ধ্যংসেনী সপু্ধীন 
হইয়াছিল। আবার কালক্রমে তাহাদের স্বাভাবিক চেষ্টায় দেশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন 
হয়! উঠিয়াছে। 


১ 


ত। 


ঞ্জ 


(খ) 
(গ) 


. অনুশীলনী 
উত্তৰ সাইবেরিযার বক্স! হরিণ প্রতিপালন সম্পর্কে বাহ! জান লিখ । 
[ 06০ 1786 500 (00 89006 0109 261000961 100101708 10 
০760 9009, 
মালষেব জনসমাজের জীবনধারার বৈশিষ্ট্য কী? 
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জীবনযাত্রা বর্ণনা কর £ 
জুইডার জীর ওলন্দাজ লোকসমাজ 
উত্তরচীনের জনসমাজ 
রাইনল্যাপ্ডেব শিল্পকেন্ত্রিক জনসমাজ । 
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] (ক টিতে 


২ন্মাজন্বিন্যান্র গাড়ান্ব কৃ 
দ্বিতায় খণ্ড 
সমাজবিষ্ঠা ও ইতিহাস 


171110 টোনার 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


॥ ভারতের এঁতিহাসিক প্রকৃতি ও তাহার উপাদান । 
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'সমাজবিদ্ভার গোডার কথা প্রথম খণ্ডে আমরা আলোচনা করিগ্নাছি 
কোন একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজবদ্ধ মানুষের উপর তাহার 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। হার সহিত আরও আলোচনা 
করিয়াছি এই বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে মানুষ কিভাবে তাহার 
অন্ন বস্ত্র আশ্রয় প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করিয়াছে। 

সম[জতত্ব আলোচন।র দ্বিতীয় স্তরে আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষের 
ইতিহাঁস। ইতিহাসকে সমাঁজবিগ্ভার অন্তর্গত করিতে গেলে, স্বভাবতঃই 
আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে । ইতিহাসের সহিত সমাজবিগ্যার সম্পর্ক 
কি? দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কেন সমাঁজবিদ্ার অন্তর্গত কর! 


হইল ? 


সমাজের অণু হইল মান্য । আর এই মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন 
করে কেবলমাত্র জীবনধারণের কতকগুলি প্রাথমিক সুবিধা পাইবার জন্য নহে, 
সমাজের সমষ্টিগত জীবনচধার মধ্যে তাহার মন্তয্যত্থের বিক(শ ও সার্থকতাও লাভ 
করিবার জন্ত। সমাজের পরিবর্তনের সংগে স.গে ব্যক্তি মান্ুষেরও পরিবর্তন 
ঘটে, সমাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে ব্যক্তিমানুষকেও সেই সমস্তায় জর্জরিত 
হইতে হয। আবার সমাজের বহিরংগন্প সঘবদ্ধ একটি জনসমষ্টি হইলেও 
তাহার আস্তরবপ সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টির চরিত্র-প্রক্কতি। আইহার্য সংগ্রহ ও 
বহিঃ শক্রর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ প্রথমে সংঘবদ্ধ সমীজ গঠন 
করিলেও, কালক্রমে প্রতোক সমাজের মধ্যে এক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের 
বিকাঁশ ঘটে । যেমন ভারতীয় সমাজ স্বভাবতঃ অধ্যাত্মমুখী আর ইউরোপীয় 
সমাজ বস্ত্র ও বিজ্ঞনমুখী। প্রত্যেক জাতির দেহের কাঠামোর যেমন 
একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি মনের কাঠীমোরও একটা স্বাতন্্য আছে। 
মানসিক এই শ্বাতন্থোর জগ্তই তাহার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প এমন কি 
ইতিহাঁপের গতি প্রকৃতির মধ্যেও একটি শ্বাতগ্রোের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 
ইতিহাস কেবলমাত্র শংখলিত ঘটনার সমাবেশ মাত্র নহে, রাঁজা-রাজবংশ- 


১২০ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথ 


শু 

মন্ত্রী সেনাপতিবর্গের উত্থান পতনের কাহিনীমাত্র নহে, বর্তমানকাঁলে 
ইতিহাস জাতীয় জীবনের এক সামগ্রিক পরিচয়। বাহিরের রাঁজ্য ভাঙা- 
গড়ার আড়ালে আড়ালে জাতীয় ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির যে একটা 
বিকাশ ঘটিতেছে এবং একট] সুসম্পূর্ণ তাঁর দিকে অগ্রসর হইতেছে--তাহার 
পরিচয় দেওয়া এঁতিহ(সিকের অন্ততম কর্তব্য । জাতীর স্বাতন্তর্যের বিভিন্ন 
ধারাকে লইয়/ও ইতিহাস রচিত হয়--যেমন কোন জাতির ধর্মভাবনার 
ইতিহাস, সাহিতোর ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির ইতিহাস । কিন্ত 
এইগুলি সবই এক ব্যাপক জাতীয় সংস্কৃতিরই ইতিহাসের অংশ। ইতিহাস এই 
ব্যাপক জাতীয় সংস্কতিরই স্বন্প উদঘাটিত করে। কিন্তু এই ব্যাপারে সে 
জাতীয় জীবনের যে বাহ্রূপ রাঁজোর উত্থান পতন ও জয়-পরাঁজয়ের আঁড়ম্বর- 
পুর্ণ ঘটনাকে যেমন উপেক্গা কবে না, তেমনি কেবলমাত্র ইহতেই দুষ্টিনিবদ্ধ না 
রাখিয়া! উহার অন্তর[লশায়ী জাতীয় চেতনার বিবর্তন ও বিবর্ধনের স্বব্ূপও 
উদঘাটিত করে। সমাজবিগ্ভাও মান্ুদকে তাহার সমগ্র পরিবেশের আলোকে 
দ্লেখিতে চায়। জাতীয় জীবনে যাহা কিছু ঘটিষাঁছে, যুগে যুগে মানুষ যে ষে 
সমস্তার সম্মুধীন হইয়াছে এবং তাহাব সমাধানে জন্ত মানুষ যে যে পথ 
আবিষ্কার করিয।ছে এবং সগ্ঠ বর্তমানেও আমাদের যে সব সমস্তা দেখা দিধাছে 
এবং তাহাদের সমস্যা] সমাধানের জন্য আমরা “য সব পথ চিন্তা করিতেছি 
তাহার আলোচনাও সমাজবিগ্ভাব অসগীভূত। সমাজবিগ্ায় মানুষকে তাহ।র 
এতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক প্রভৃতি বিচিত্র দিক 
হইতে আলোক নিক্ষেপ করিয়া দেখা হয। ইতিহাস কালান্টক্রমিকভাবে দূর 
অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত মানবজীবনের সেই বিচিত্র ৰপের ইতিহাস 
রচনা করে। এইজন্য ইতিহাসকে সমাজিগ্যান্র অস্তভূর্ক্তি কর হইয়।ছে। 

সম।জবিগ্যার দ্বিতীয় খণ্ডে যে ভাবতীয় ইঠিহ।সকে স্থান দেওয়া হইয়াছে 
সে ইতিহ।স কেবলমাত্র রাজবংশ বা বাজন্যবর্গের উত্থান পতনের তালিকা 
মাত্র নে । এই জম-পরাঁজয় মুলক ঘটণা ও রাজন্তবর্গের উত্থান পতনের 
কাহিনীকে কাঠামো পে ব্যবহার করিয়া ভার-বর্ণের বিভিন্ন যুগের সমাঁজ- 
সভ্যতা, ধর্ম, সাহিহা ও সংস্কৃতিব ইতিভাস রচনা প্রবৃত্ত হইয়াছে । তাই 
ঘটনাকে কেবলমাত্র ঘটনা মাত্র পে না! দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ্পটটি বিশ্লেষণ 
করিতে অধিক বত্রশীল হইয়াছে । 

প্রাচীন পুর।ণে উল্লেখ আছে রাজা 'পৃথু'র নামানুসারে “পৃথিবী নামের 
উৎপত্তি। আর্ধগণ পৃথিবীকে ৯টি দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত করিয়ীছেন। 


ভারতের এতিহাঁসিক প্রক্কৃতি ১২১ 


৬ 
ভারতবর্ষ সেই ৯টি দ্বীপের অন্যতম জন্তু দ্বীপ। ভারতবর্ষ নামেরও প্রধান 
কারণ রহিয়াছে। ভরত নাঁমক রাজার 'বর্ধ' অর্থাৎ দেশ বলিয়া ইহার নাম 
ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে আগত সিন্ধৃতটবর্তা আর্ধগণ স্প্রাচীনকালে “হিন্দু' 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রাচীন পারসীক গ্রন্থ আবেস্তায় “হপ্তসিদ্ধু 
শব্দের উল্লেখ আছে, যাহার অর্থ হইল “সপ্তসিন্ধু' | অনেকের মতে পারসিক 
উচ্চারণের এট “হিন্দু” শব্দ হইতেই, ইহার অধিবাসীরা “হিন্দু' নামে অভিহিত 
হইয়া আসিতেছেন। তাহাছাড়া স্ুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সহিত বহি- 
ভারতীয় অন্তান্ত যে সকল দেশের যোগাঁষোগ ছিল, তাহাদের ভাষায় এই 
“হিন্দ: শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পাঁওয়া যাইতেছে । আরবের সহিত ভার তবর্ষের 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহু প্রাচীন। আরবী ভাষায় “হিন্দু' শবের অর্থ প্রিয়। 
সম্ভবতঃ এই বাণিজ্যিক যোগাযোগেব জগ্ত ভারভবর্ম আরবীয়দিগের নিকট 
'ছিন্দ্' বা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ফাসাঁ ভাষায় 'হইন্দ, শবের অর্থ 
পয়ন্বাপহারী- সম্ভবতঃ প্র/চীনক!লে ভারতবর্ষে অধিবসীরা সীম।ন্ত অতিক্রম 
করিয়া এই সব অঞ্চল লুণ্ঠন করিত। গ্রীসের প্রাচীন এতিহাসিক হেরোডেটাস 
পাঁরসীক সাআীজোর বিংশতিতম অংশ হিসাবে 10018 শব্দের উল্লেখ করিয়া 
ছেন | এই 7598 শব্দ [চ্র€গ অর্থাৎ 'সিন্ধু' নাম হইতে উৎ্পতি হইয়াছে 
মধ্যযুগের মুসলমানগণ হিন্দুদের বাসভমি এই দেশকে হিন্দুস্থান বলিতেন। 
স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে ইহাঁকে ভারত ব৷ ইত্ডিয়ান ডোমিনিয়ন বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়ছে। 


॥ মানুষ ও তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ ॥ 
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মাঁনবহৃষ্টির আমি অবস্থায় মান্য ছিল একান্ত অসহায় ও প্রকৃতি নির্ভর | 
শ্বাপদসংকুল অরণ্য, তরংগ ও বাত্যাবিক্ষুধ সমুদ্র, তুষারা চ্ছন্ন পবতমালা--এই 
সমগ্তুই ছিল মানুষের কাঁছে এক ভীতিপ্রদ ও বিম্মযনকর বস্ত। কিন্তু মানুষের 
দুর্ঘ(র আকাজ্া, দুর্জয়কে জয় করিবার প্রবল প্রচেষ্টা ও ব|ধাবিস্বকে অতিক্রম 
করিয়! অগ্রসর হইবার অটুট সংকল্প তাহাকে যে কেবল প্রকৃতির উপর আধি- 
পত্য স্থাপন করিতে সাহায্য করিল তাহা নহে, জীবজগতের উপরেও সে 
বাহিরের আধিপত্য বিস্তার করিল। শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহার 
বন্ত ভঙ্গুকের মত লোমাবরণ ছিল না, শিকারের দারা ক্ু্নিবৃতি নিবারণের জন্য 
তাহার বন্ত শার্দ লের মত নখখণ্ড ছিল না বাঁ বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 


১২২ সমাজবিদ্ভার গোড়ার কথা 


গু 

জন্য তাহার গগ্ডারের মত লৌহুকঠিন চর্মাবরণও ছিল না। তাহ সত্বেও মাছৰ 
প্রকৃতি ও অরণ্যচারী জীবের ক্রীড়নকমান্ত হইল না। শীতাতপ নিবারণের জন্য 
সে গুছাগৃহ আশ্রয় করিল, দেহে চর্ম/বরণ চ[পাইল। বুদ্ধিজীবী মানুষ সভ্যতার 
পথে আরও অগ্রসর হইয়া গৃহনির্মাণ করিল, কার্পাস ও পশম নিগিত বসন 
পরিধান করিল। এইগুলি কেবল তাহার প্রয়েরজন মিটাইউল না, সৌন্নর্যপ্রিয় 
মাস্থষের সৌন্দর্য ও বৃদ্ধি করিল। অগ্থি উদ্ভাবন করিয়া সে কেবল বন্য পশুর হাত 
হুইতে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করিল না, খাদ্য বস্তুকে অগ্নিপক্ষ করিয়া 
রসনারুচিকর করিয়া! তুলিল। প্রস্তর ও পববর্তাকালে লৌহ ও তাষ্ব নিমিত 
শাণিত অর্থ নির্মাণ করিয়া তাহ।রা নখদস্তের অভাব ঘুচাইল, শিকারের সহজ 
উপায় আবিষ্ক/র করিল। বন্য কুকুরকে বশীভুত করিয়া সে তাহার শিকার সংগী 
করিল, অশ্থকে বশীভূত করিষা সে তাহার মন্থরগামীতাকে দ্রতগতি সম্পন্ন 
করিল সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের উপর সে তাঁহার দারুনিমিত ভেলাঁটি ভাস|ইয়া 
দিয়া দুর্জয্নকে জয় করিয়া লইল। ভূমি কর্ষণ করিয়া সে থাছ্ের যোগান 
নিয়মিত করিল, ঘরবাঁড়ী নির্মণ করিয়া সে প্রারুতিক দুর্যোগ হইতে নিস্তার 
পাইল। মানব সভাতার ইতিহাস হইল এক কথায় মানুষের অভাব পূরণের ও 
প্রকৃতি-বিজয়ের ইতিহাস। 


প্রকৃতিকে জয় করিলেও মানুষকে প্রাক্কৃতিক পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্থয 
বিধান করিয়া চলিতে হয়। তন্দ্রা অঞ্চলের এক্সিমোর। তাই তুষারগৃহ নির্মীণ 
করিয়া বাস করে, পশুচর্ম পরিধান করিয়া শীত নিবারণ করে, তিমি মৎশ্তের 
তৈল দিয়া অন্ধকার গৃহকে আলোকিত করে। প্রকৃতি-পরিবেশ কেবল মানুষের 
জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করে না, অধিবাসীদের চরিত্র ও ইতিহাসের 
উপরও ইহার প্রভব অসীম। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানের ছেপায়ন 
অধিবাসীরা এইজন্য নৌবিগ্ভাঁয় পাঁরদর্শা । বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ কেবলমাত্র সমৃদ্র- 
বেষ্টিত নয়, এখানে শীত ও বর্ষ খতুর প্রাধান্য | ফলে এখাঁনকারি অধিবাসীরা 
পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্চ । বুটিশ দ্বীপপুঞ্জের মৃত্তিকা শশ্য-উত্পাদনে রুপণা ও 
খনিজ সম্পদ-সমুদ্ধা হওষাধি ইংরাজজাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শ্রমশিল্পে এত 
উন্নত। ইংল্যাগ্ডের দ্ঘপাঁয়ন জীবনধারাই তাহাকে সমুদ্র-অভিযাঁনে 
অণুপ্রাণিত করিষাঁছিল এবং ইংল্াাগড নৌশক্তিতে বলীয়ান হইয়া একদা ভারত, 
চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল। 


॥ ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ ॥ 
(27551651 015151025০৫ 1732889 ) 


ভারতবর্ষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও এ্রতিহাঁসিক চরিত্রের উপর 
প্রকুতি-পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। ইহার গিরি-সাগর বেষ্টিত অবস্থান 
এবং ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য ইহার ইতিহাসকে বৈচিত্র্য মগ্ডিত করিয়া! 
তুলিয়াছে। ইহার নাতিণীতোষ্ক বৃষ্টিবহল জলবায়ু ও হিমালয় বিদ্ধ্য নিঃস্থত 
জলধারা এইদেশকে সুজলা ও শশ্তাশ্ঠামলা করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উত্তরে 
রহিয়াছে তুযাঁরকিরীট হিমালয় আর দক্ষিণে সীমাহীন সীল জলধি। 
সমুদ্র পর্বত ভারত-সীমান্তের দুই সদাজাগ্রত প্রহরী । হিমালয় পর্বত 
ভাঁরতবর্কে এশিয়ার উত্তরের অন্তান্ত ভূভাগ হইতে পৃথক করিয়াছে, 
দক্ষিণ-সমুদ্র তাহার প্রাকৃতিক বাধার কাজ করিঘ়াছে। ভারতবর্ষের পচ্চিম 
সীমান্তে রহিয়াছে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পবতমালা। ইহারা ভাঁরতবর্ষকে 
আফগানিস্থান, রাশিয়া, উরাঁণ ও বেলুচিস্থান হইতে পৃথক করিয়] রাখিয়াছে। 
আর পুর্ব সীমান্তের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, নাগা ও লুসাই পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে 
্রঙ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভারতবর্ষকে 
প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে__আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য ভারতবর্ষের 
মধ্যস্থানে অবস্থিত বিদ্ব্যপর্বত ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ_এই ছুই অংশে 
বিভক্ত করিয়াছে । বিদ্ধ্যপর্বতের উত্তবে অবস্থিত ভার ত-ভূভাগকে আর্ধাবর্ত 
বা উত্তরাপথ এবং দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ দাক্ষিণাত্য। 


ভূ-প্রক্ৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্কে গঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগে 
ভাগ করা যায়। যথা :__(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (২) পিন্ধু-গংগা- 
শ্ষপুত্র বিধৌত স্ভূমি (৩) মধাভারতের মালভূমি (৪) দক্ষিণাপথের 
মালভূমি (৫) দক্ষিণাপথের সমুদ্র তীরবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চল। 

(১) পার্ধত্য হিমালয় অঞ্চল :-ভ!র $বনের উত্তর শিয়রে হিমবত 
পর্বতশ্রেণী তুষারাচ্ছাঁদিত দেহ লইয়া মাথায় চত্দ্-নূর্ধকরোজল কাঞ্চশজংঘা 
এভারেষ্টরের মুকুট পরিয়া চন্ত্রভালী শংকরের মত ধ্যানযৌনী হইয়া 
াড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার রজতশুত্র দেহ হইতে পবিভ্র যজ্ঞেপবীতের মত 
নামিয়া আসিপ্পাছে সিন্ধু গংগা ব্রহ্বপুত্রের অমৃতপম জলধারা । সেই জলপাঁনে 
শশ্তশাঁলিনী হইয়াছে হিমালয্দুহ্িতা ভারতভূমি। দেবাতাত্মা হিমালম্ আর্- 
ধধিদের তীর্ঘক্ষেত্র, তাহার ধ্যাঁনগম্ভীর সৌন্দর্য ভারতীয় কবিদের চিরস্তন 
প্রেরণা । এই পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত হইতেছে-_তরাই অঞ্চল, ছিমালষ 
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ভারতের এঁতিহাসিক প্রকৃতি ১২৫: 


পর্বতশ্রেণী, কাশ্মীর, কাড়া, নেপাল, সিকিম, ভূটান, কুমাযুন ফিভাগ প্রভৃতি । 
পুর্বে নেপাল, সিকিম প্রভৃতি বর্তমান স্বাধীন রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল 
বলিয়!__এই পার্ধত্য প্রকৃতির অস্তভূরক্ত করিয়া ইহাদের উল্লেখ করা হইল। 
এই অঞ্চলগুলির সহিত নিক্রসমভূমির যোগাযোগ বিশেষ ছিল না বলিয়া, নিষ্ন- 
সমভূমির রাজনৈতিক প্রভাব হইতে এই অঞ্চল বহুল পরিমাণে মুক্ত ছিল। 

(২) সিন্ধু-গংগা-ত্রহ্গপুত্র বিধৌত উত্তর ভারতের সমভূমি এই অঞ্চলের 
বিস্তৃতি উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মধ্যভারতের 
মালভূমি ; আর পুর্বদিকে আসাম হইতে পশ্চিমে সিন্কুনদের অববাহিকা পর্যস্ত 
বিস্তৃত। ইহার উপর দিয়া সিন্ধু-গংগা-ত্রহ্পুত্র এবং তাহাদের শাখানদী ও 
উপনদীগুলি প্রবাহিত হইয়া এই অঞ্চলকে সুজলা, সুফল! ও শশ্তাপ্ঠামলা করিয়! 
তুলিয়াছে। বর্তমানে অবশ্ত স্বাধীন ভারতবর্ণের বাহিরে পাকিস্তানে সিন্ধুনদ 
ও তাহার অববাহিকা অঞ্চল পড়িয়াঁছে। তাই বর্তমানে উত্তর ভারতের সমভূমি 
গাঁংগেয়, ব্রহ্মপুত্র ও তাহার উপনদী, শ।খানদী অধ্যুষিত অঞ্চল! স্প্রাচীনকাল 
হুইতে এই সমভূমির শশ্তসমৃদ্ধি, স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ, নাতিশীতোষ্চ আবহমগ্ডল 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের জনমগ্ডলীকে এই সমভূমি অঞ্চলে যেমন আকৃষ্ট 
করিয়াছে, তেমনি ইহার সম্পদ-প্রলুন্ধ, বিদেশীরা বারবার ইহাকে আক্রমণে 
প্যুদস্ত করিয়াছে । ইহার ফলে উত্তরাপথের এই সমভূমি অঞ্চল বিচিত্র জাতির 
এক সংগম-তীর্ঘে পরিণত হইয়াছে । বিচিত্রের মিলনে ভারতীয় সংস্কতিও 
সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ-প্রাচুর্য,র জনবানুলা ও যোঁগাযোগ- 
পরিবহণের সহজ-নুযোগের ফলে এই সমভূমি অঞ্চলে বহুরাঁজ্যের উত্থানপতন 
সম্ভবপর হইয়াছে। 

€৩) মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল £-_সিন্ধু-গাঁংগেষ় সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ 
হইতে বিদ্ধ্য সাতপুরা পর্বতমাঁলার উত্তরপ্রান্ত পর্যস্ত বিস্তৃত এই মালভূমি 
অঞ্চল। সিদ্ধু-গংগা-ত্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি এবং মধ্যভারতের এই মালভূমি 
অঞ্চল একত্র “আর্ধাবর্ত' নামে সুদূর অতীতকাল হইতে অভিহিত হইয়া 
আসিতেছে । মধ্যভারতের এই মালভূমি অঞ্চল উত্তর ভাঁরতের আর্য সংস্কৃতির 
সহিত দক্ষিণাপথের দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। 

(৪) দক্ষিণাঁপথের মালভূমি £-_বিদ্ধ্য-সাঁতপুরা পর্বতের দক্ষিণ হইতে 
ভারতের সর্ধ-দক্ষিণে কন্যাঁকুমীরিকা অস্তরীপ এবং পূর্বের পুধঘাট পধতমালা! 
হইতে পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যস্ত এই মালভূমি বিস্ৃত। কৃষ্ণা, 


১২৬ সমাজবিগ্ঠার গোড়ার কথা 


গোদ্াবরী, নর্মদা, তাণ্তী প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান নদী। সমুদ্র ও পর্বত- 
বেষ্টিত এই মলভুঘি অঞ্চলে দ্রাবিড়ীয্ন সভ্যতা তাহার নিজস্ব স্বাতস্ত্য লইয়া 
পরিশ্ফুট হইয়া! উঠিতে সমর্থ হইয়াছিল | 

(৫) দক্ষিপাঁপথের সমুদ্র তীরবর্তা সংকীর্ণ অঞ্চল £ _ পুর্বঘাট পর্বতমালা পুর্ব 
হইতে সুদূর দক্ষিণের কণ্ঠ।কুমারিকা অন্তরীপ হুইয়া পশ্চিমের পশ্চিমঘাট পর্বত- 
মাল! পর্যন্ত বিস্তুত সংকীর্ণ উপকূলভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত! এই অঞ্চলে 
দ্রাবিড় সভ্যতাঁর চরম বিকাঁশ সম্ভবপর হইয়াছিল। উত্তরাঁপথের কোন হিন্দু 
বা মুসলমান বিজেতা এই অঞ্চলে কোনদিন স্থায়ীপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। আবার গ্রীষ্টী় অষ্টাদশ শতকের মাঁরঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুর্ব পর্যস্ত 
কোন দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যই উত্তর ভারতে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারে নাই। 

ভারতববের ভূ-প্রকৃতি ইহাকে কেবলমাত্র পাঁচটি সুনিদিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত 
করিয়৷ ক্ষান্ত হয় নাই; এই প্রাকৃতিক বৈচিত্রা ভারতবাঁসপীর চরিত্র ও 
রাজনৈতিক জীবনের উপরও প্রবল প্রভাব বিস্তর করিয়াছে। ভারতের 
উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তর সীমান্তকে যেমন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত 
করিয়াছে, তেমনি উত্তর সীমান্তে ছুর্ভেগ্চ ও দুরারোহ পর্বত প্রাচীর তুলিয়। 
বহিরাক্রমণের পথে বারবার বাধা সৃষ্টি করিয়াছে । হিমালয় হইতে উদ্ভূত সিন্ধু- 
গংগাং-ব্রহ্ষপুত্র এবং তাহার শাখানদী ও উপনদীগুলি সমগ্র উত্তরাপথকে শশ্য- 
সম্বন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। হিমালয় পর্বতমালার সুউচ্চ প্রাচীর সাইবেরিয়া 
অঞ্চলের হিমেল শীতল বাত।স হইতে ভারতবর্ধকে রক্ষা করিয়াছে, আবার 
দক্ষিণ সমৃদ্রের জলকণাঁবাহী মৌন্ুমী বায়ু হিমালয় পর্বতমালায় প্রতিহত হইয়া 
ভারতবর্ষে প্রচুর বারিপাতের সুযোগ করিয়া দিয়াছে । 

অবশ্য হিমালয় পর্বতমালা! ভারতবর্ধকে তাহার পার্খবর্তা এশিয়ার অন্ঠান্ি 
দেশগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও এইসব দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের 
যোগাযোগ কোনদিন একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। হিমালয়ের গিরিবর্- 
গুলির মধ্য দিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নেপাল, তিব্বত, ব্রক্ষদেশ, চীন, 
আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আবার 
এই গিরিবজ্মগুলির মধ্য দিয়া ভারতীয় সম্পদ-সম্ৃদ্ধিতে আকৃষ্ট বহির্ভারতীয় 
আক্রমণকাঁরীর দল বারবার ভ।রতবর্ধকে আক্রমণ করিয়াছে । 

সিদ্ধু-গংগা-্রহ্গপুত্র উত্বরাপথের ভূমিভাগকে উর্বর ও জনবহুল করিয়া 
তুলিয়াছে। নদীগুলি নাব্য হওয়ায় নদীর তীরে তীরে বু নগর ও বন্দর 


ভারতের এঁতিহাসিক প্রককতি ১৯২৭ 


গড়িয়া! উঠিয়াছে। খনিজ সম্পদের এই অঞ্চলগুলি কম সমৃদ্ধ ন। অল্লায়াসে 
ভারতীয়রা নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার অধিকারী হওয়ায়, 
এখানকার অধিবাসীদের জীবনসংগ্রাম কখনও খুব তীব্র হইয়া উঠে নাই। 
পরম নিশ্চিত জীবনের সুখাশ্রমে বাস করিয়া এখানকার অধিবাপীরা কাব্য, 
সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎপাবিগ্তা ও শিল্পকলায় আত্মনিয়োগ 
করিবার সুযোগ পাইব়।ছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই 
উত্তরাঁপথের অধিবাসীদের অবদান গুরুত্বপুর্ণ । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিন্ধ্যপর্বতের ভূমিকাও নিতান্ত নগণ্য নয। এই 
পর্বতমালা! ভারতবর্ষের প্রায় মধাস্থলে অবস্থিত হইয়া এবং পুব পশ্চিমে বিস্তৃত 
হইয়া ভার তবর্ধকে দ্বিধপ্ডিত করিয়াছে । উহার ফলে উত্তরাপথের সংস্কৃতি- 
সভ্যতার সহিত দক্ষিণ।পথের সভ্যতা সংস্কৃতির মিলনের পথে চিরদিন একটা 
বিরাট অন্তরায় স্থট্টি কবিয়াছে। উত্তরাঁপথের রাজন্তবর্গ দক্ষিণাঁপথে এই 
বিদ্ধাপর্বতের জন্য কোনদিন স্থাধী ব|জ্যবিস্তার করিতে পাবেন নাই । আর 
আধ সভাতা দক্ষিণভারতে কিছু কিছু খিদ্ভৃত হইলেও উহা দক্ষিণ ভারতীয় 
সভ্যতাকে কখনও সম্পূর্নক্ধপে গ্রাস করিতে পাবে নাই । আজিও দক্ষিণ 
ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার নিদশন ও স্বাতন্তর ব্মান রহিষাছে। 

ভারতবর্ষকে উত্তবদিকে রক্ষার ভার যেমন পবত প্রাচীর লইয[ছে, তেষনি 
দক্ষিণদিকে রক্ষ।র ভার লইয়াছে সমুদ্র-পরিখা | ভারতের উপকুলভাগ প্রাষ পাঁচ 
হাজার মাইল বিস্তৃত এবং বিস্তৃত উপকূলরেখায় প্রাচীনক[ল হইতে বহু বাণিজ্য- 
কেন্দ্র গভিয়া উঠিয়াছে। ন্ুপ্রাচীনকাঁল হইতে এই উপকূলভাগের অধিবাসীরা 
স্বভাবতঃউ সুদক্ষ নাবিক ও নৌবিগ্ঠায় পারদর্শা হইয়1 উঠিয়াছিল। পিংহল, 
মালয়, শ্যাম, কম্ধেজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র বাণিজ্যিক 
পণ্যদ্রব্য লইয়া! উপস্থিত হয় নাই; ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উচ্চতর আদর্শ 
এই সব অঞ্চলে পৌছাইয়া দিয়াছে এবং অনেক সময় রাজনৈতিক উপনিবেশ 
পর্বস্ত বিস্তর করিয়াছে । উত্তরাঁপথের দেশগুলি সমুদ্রুতীর হইতে বহুদূরে 
অবস্থিত হওয়ায় ইহার অধিবাঁসীর! সুদক্ষ নাবিক হইয়। উঠিতে পারে নাই। 
উনার ফলে উত্তরাপথে মৌর্ধসাঘাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং মোগল সাম্রাজ্যের 
মত বিরার্ট বিরাট রাজ্য প্রতিষিত হইলেও ইহাদের কোন শক্তিশালী নৌবহর 
ছিল না। বহুদূর বিস্তৃত ও অরক্ষিত উপকুলভাগ রক্ষা করিবার মত মোগল 
সাজাজ্যের কোন শক্তিশালী নৌবহর ছিল না। ফলে শক্তিশালী নৌখহরের 
অধিকারী পাশ্চাত্য বণিকগণকে তাহারা আয়ত্তে আনিতে পারে নাই । অবশ্য 


১২৮ সমাজবিষ্ভার গোড়ার কথ 
সমুদ্রতীরবর্তী চোলরাজ্যের একসময় শক্তিশালী নৌবহর ছিল এবং তাহারা 
দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একদিন ভারতীয় সামাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। 

প্রান্কতিক পরিবেশের বৈচিত্রোর জন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের 
অধিবাসীদের জীবনচর্ধ/র মধ্যেও গ্রভৃত পার্থক্য লক্ষিত হয়। নদীবিধোৌত 
সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা সহজলভ্য খাগ্যসম্ভার ও সহজ জীবনবাত্রার 
প্রভাবে শ্রমবিমুখ ও কর্মকুঠ হইয়া পড়িগ্নাছে এবং কাব্যে দর্শনচর্চার অধিক 
মানসিক স্ুক্মতম পবিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছে। আবার ভাঁরতবর্ষের 
বেলুচিস্তান ও রাজপুতনার মক অঞ্চলের অধিবানীদিগকে একদিকে ৭ নিষ্ুরা 
কৃপণা প্রকৃতির সহিত আঁবাঁর অন্যদিকে তুর্ধর্ধ বৈদেশিক আক্রমণকাঁরীমের 
সহিত আবাল্য স"গ্রাম করিতে হওয়ায় ইহার! শ্রমসহিষু, দুর্র্ধ ও রণনিপুণ 
হইয়া উঠিয়াছে। 

॥ বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক্যসূত্র ॥ 
(0181 ১ 10855725815 ) 

বিচিত্রতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ । নদ-নদী, গিরি-কাস্তার, সমুদ্র-মকুভূমি 
সমস্ত প্রারুতিক টধচিত্র্য এই ভারততভূমিতে বিগ্কমান। উত্তরে তুষার-গাত্র 
হিমবত পর্বত, দক্ষিণে সফেন তরংগচঞ্চল সমুদ্র, পূর্বে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল আসামের চেরাপুঞ্জি, পশ্চিমে পৃথিবীর উষ্ণতম 
অঞ্চল জেকোবাবাদ। হিমালয়ের পদিভূমিতে গহন গভীর অরণ্যভূমি, 
পিন্ু-গংগা-ত্ক্ষপুত্র অববাহিকায় আবার শ্যামল শশ্যভূমি। কেবল 
এই প্রান্কৃতিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য নয়, জনগোী ও তাহার জীবনাচরণেও 
বৈচিত্র্যের অস্ত নাই। ইরা প্রস্তরযুগের নেগ্রিটোশ্রেণীর মানুষের কংকাল 
ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত না হইলেও, তাহাদের ব্যবহৃত বহু প্রস্তর নিশিত হাতিয়ার 
ভারতভূমিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই শ্রেণীর লোকের 
বংশধরগণ আজও কিছু পরিমাণে রহিয়াছে । নব্যপ্রস্তর যুগে যাহারা এই 
ভারতভূমিতে বাঁস করিত তাহাদের সহিত অস্টেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 
কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাঁদের 'আদি-অস্ট্রেলীয়” শ্রেণীর লোক বল! হয়। 
ইহছু/দের বংশধর হো, মুণ্ডা, কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর প্রভৃতি উপজাতির 
লোকের! ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে,” এখনও বাস করিতেছে । পরবতাঁকাঁলে 
দ্রাবিড়রা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে । ভূমধ্যসাগরীন্ম মানবগোঠীর সংগে ইহাদের 
সাপুষ্ট বর্তমান ॥ দক্ষিণ ভারতের” তামিল, তেলেগু, মাঁলক্ন(লম্‌ ও কানাড়ী 
প্রভৃতি ভাষাভাষী লোক এইশ্রেণীর অস্তর্গত। লৌহবুগে দীর্ঘকার, গোৌরকাস্থি 





ইঞাছিগকে কিবত-স্থীর বা চীনা-তিত্যতীয় বলা ক । উজার! গো 
দানবগোঠীর অন্তর্গত। নেপালী, ছুটিরা, নাগা, কুদ্ধি, জাঙোম বাড়তি 
স্বাত্ির লোরবরা এইশ্রেপীর ন্দসকু'্ি। ইহা ছাড়া রিভিজন সনে শক, ১৬৪ 
গ্রীক, পারলিক, আরব, তাতার, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি খাতির ঝোঁক্ের 
দ্কারতবন্য প্রবেশ করিয্নাছে। এইসব বিচিত্র জাতি প্রায় কেহই তাহার 
'্আাগিম বিশুদ্ধি বঞ্চা করিতে পারে নাই, রক্তের মিশ্রশের ভিতর দিয়া এফ 
ভারতীষ় মহু/জাতির স্থঙি করিয়াছে! 

মুগ মুগ প্রবাহিত এই মানবগোতীর বিচিতধার! তাহাদের ভাষা, ধর্ম ও 
সংস্কতি লইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে । ভারতের প্রান্তিক 
পরিবশও এই বৈচিত্র্য সাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে । ভারক্ষে 
প্রধান ভাষার সংখ্যা বর্তমানে ১৪টি, তাহা ছাড়া ২**টি উপভাবাও রহিয়াঙছে। 
প্রাচীন আর্ধগণ যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলিতেন, তাহা ভারতবর্ষে 
বৈদিক, সংস্কত, পালি, প্রান্ত, অপভংশের মধ্য দিয়া পরিবন্তিত হইতে হইতে 
বর্তমানে নব্য ছারতীয় আর্ধভাষা! বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, অলমিয়া, মারাঠী, 
রাজন্থানী প্রন্ভৃতি আধুনিক প্রাদেশিক ভাষায় পরিশত হইয়াছে। দ্রাবিড় 
গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত ভাষা তামিল, তেলেগ্, মাঁলয়ালম, কানাড়ী দক্ষিণ ভারতে 
অন্ত একটি খ্বতস্্ ভাষা গোচী কৃতি করিয়াছে । হিনী ভাষার উপর আবররিক ও 
পারসিক ভাষ!ছোডাও ভারতের একটি শক্তিশালী ভাষা! উদর উদ্চর হুই়াচ্ছে। 
ইহা ছাড় ভারতের আদি অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের আত্রিম ভাষা কখা 
বলেন। ইছা স্েও বল যায়, বিভিন্ন ভাঁাগুলির উপর পারম্পরিক প্রাভাবও 
কম নয় | বিশেষ করিয়া সংস্কত ও সংস্কৃত হঈতে উদ্ভূত নব্য ভাবতীক 
ভা্াগুলির প্রভাব অন্যান্ত ভাষাগুলির উপরও প্রবলভাবে পড়িয়াছে। 

ভাষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যেমন বৈচিত্র্য দেখা যাষ, ধর্মের ক্ষেত্রেও তেমি 
বিচিত্রতার অস্ত নাই । এখানে সনাতন হিন্দুধর্ম ও তাহা হইতে উত্তব বো, 
উন, শিখ, আধ ধর্ম এবং ইসলাম, শ্রষ্টি ও অরখুত্র পারসিক ধর্ম পাশীশসি 
হদী্ঘরালি ধরিয়া প্রচলিত রহিয়াছে। 
তেমনি খাস, পৌধাঁক-পরিদ্ছব, রীতিনীতি ও আঁচার আরশের দিক ছি 
জারতবাপীর দাথ্য পাকীর জন দাই রি + 

& £ 
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১৩০ সমাজবিগ্যার গ্বোডার কথ! 


ভাষাধ, ধর্মে, আচর-আচরণে এত বিভিন্নতা সন্কেও এক সুমহান এঁক্যেব 
গ্ন্থিতে ভারতবাসী আবদ্ধ। স্ুপ্রাচীনকাল হইতে খষিদেব ধ্যানদৃষ্টিতে ও 
কবিদের কলাদৃষ্টিতে ভারতবধের যে ৰূপ ফুটিয়া উঠিষাছে--তাহা আসমুক্র- 
হিমচলের এই বিস্তৃত ভৃখণ্ডেবই । প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থে আসমুদ্র হিমাচল 
ভাবতবর্ষেব অপ্রিবাঁসীগণকে “ভারতী সম্ভতি" বা ভাঁবতের ব'শধব বলিষা 
মভিহিত করা হইম।ছে। 

সমদ্র-পলত প্বিপীমিত এই ভারতও ভথগু লইঘা এক সামাজ্য 
শড়িবার ক্ষক্প স্ব অতীতকণা হইতে শক্তিশালী পজন্যবর্গ দেখি! 
সাসিষাছেন । আখমধ ও বাঙ্গনুম ব-ক্রিসা সম্পাণনেব “ধ্যে অনেকে "সই 
দ্নপুকে যে বান্ৰে পবি“ 5৪ অবিষাঁছেলেন, পুন শে তাভাব বতবিধ উল্লেখ 
বাহসাচে | মীন, শপ, মাগল ৭ বুটিশ শ'সলে আ।সমদহিমাচল ভাবতভূমি 
[রর শান পক ব।শন্কিব *।সনে আসিষাছে। কটি" শাসনে সম্গ্র ভাব তভুশি 
গ্ক গাইপ ও শুখলখব অধীন আনে। ই রাজা সমগ্র ভানতবষে সনকানা 
ভ। | বল্শা স্বঁকাঁ+ পাভি বলে | ৯ বাক্গী ভাপ [শিক্ষিত মান্বশকে শ্লি 
বলিয়া ব্বটকা বা তয। শাশ্াল লেস গ্রভ বন আক জা ঠীষভাবোধ 
এ এক চিক্ষার আদ, অঞপ্রাণি » ভইবার পখ প্রশক্গ হয। এই এক 
সাব হ1বাতুদব মহান দাঁদশলে বিন ববিপপ জলা ই ঝঞজ শাঁসকবর্শ কুট 
লদ্নীিন আশ্রম গ্রহণ বলে শাহাব হলে হিন্দুপ্ত নও প।কিস্তুনি এই দুই 
ল্দের চল । কিন্ত এই কিখ গাকবণ সঙ্গে এ, দল লঠবণেব একা সমগ্রত। ও 
সপ্ত চাপ ধাবশা। ভাব বাসান *ন হ৩৩ে সম্পূর্ণ বিএুপ্ত হয নাত । 

প্রচ'ন ৬ রবা দাঘস্থ সা ব|জনোঙক একা পাভ না করিলে, 
শতক শক] ভ বল [চিবাদন পতমান হল। দক্ষিণ ভারনেক্ সাতবাহন 
এ ৯ (1 বু জগণ এন ৬াবতাঘ সন্ত ভা “ আধ সন্বঠি দাক্গিণাত্যে 
সমানে [শে পক্ষপাত চিনেন । আবার উন্তব ভাবতে দীক্ষিণাত্যেব 
এ কবাচাৰ ও ব* তকে ৩ জাপর ধমগ্ড? বলি । গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন 
এই | ভাব ণব্য বিশিত্র দ।ডিব স গমভার্থ রচিন হইলেও) এখানে প্রতিটি 
জতিহ৬বসন্ম * ও ক্গাতগ্গা বিসর্জন দেদ নাউ | ভাবভীষ সংস্কতিই 
চাঠ দিগকে সম্দু“কপে গ্রাস ন। কবিসা বন্দ তাহাপের বিকাশের পথে সাহাধ্য 
কব্য়িছে। এই চিত্র স স্কৃতিব স গমধারাম আ|ত ভইষ) "ভারতীয় সংস্কৃতি 
চন্ন তব ও অধিকব সমুদ্বিশ।স্দী তউয।ছে। 

» লারহ টিক ধমব উড্ভব ক্ষত্র হইউলেশ। সধমেপ মত।দশক এখানে 


ভারতের এঁতিহাসিক প্রক্কতি ৯৩১ 


“ক্ষমা প্রস্গ দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে । আর্ধ সভ্যতা এখানে অনার্ধ ধর্মকে বিনষ্ট 
না করিয়া, পিতৃতান্ত্রিক আর্ধের মাতৃতাস্ত্রিক অনার্ধের মাঁতৃক! পুজাকে স্বধর্মের 
নধো স্থান দিয়াছে। হিন্দুধর্ম তাহার সহিত বৌদ্ধ ও টজন ধর্মের মত 
বিরোধকে মনে না রাখিয়া নিজের উদার ধর্মের বৃহৎ পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছে । 
ঈসলাম ধর্মের সহিত হিন্দুধর্ম দীর্ঘদিন স্বাতন্থ্া বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেও, 
পরে এই ছুই ধর্মের মধো ভবের আদান-প্রদান হইয়াছে । কবীর, নানক, 
চেনন্য প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রবন্তাগণ হিন্দর-মুসলমানের নিকট মিলনের মৈত্রীই 
র্কন করিস! আনিম়াছেন ! এই মিলন মৈত্রীর বাণী বাংল।দেশের পাঁচালী গ্রন্থ 
সত্াপীরের পাঁচালীতে স্তান পাইধাছে। স্তাপীরের পাঁচালী, ধর্মমংগল ও 
এহাভারত হিন্দু-সুসলমান উভয়ের নিকটই সমাদৃত হইয়াছে । পরাগল খার 
নিদেশে কবীন্ত্র পরমেশ্বর বাংল! ভাষায় মঙাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | 


দারতাম স্-স্থতিপ এই উদান গ্রাকিকা শক্তির ফলই ভারতের বিচিত্র ধর্ম ও 


|? 
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2ঠলে লী শান! পনর ও উপলম্প্রনাদ্ সহ এইগুলি কোনদিন ভারতীয় 


চিন সি সস 
তিরিশ লারা রহ শি 1253 
শক পরে ক্র পাল তি লি সে এ সস সে টিন সম চ বো এপ 
লটশ শাসনে শান ভা হরাসী নিদেশা শানকের বিরুদ্ধে ভাহাদের 


ধা ৮ বৃ কম্প | 8৯ 7 সপ ৮ ০৩০৯০? ২৬ ॥ রা রশ সম রি র 
[হাক বিভ্রদ িলিয! ন খকদধ। ইমা 1 স্মাস্মুত্রভহিমীচল বিন্দেযাতিরষ 
'দর্ট গ্রাণদ মত উদ্ধ্ধ তইঘাঙ্ছে, সপগভপহাদ নেতৃবুন্দেল আহ্বানে ভারতবাসী 


শন কারি উঠি তচ্চে  আ্াধধাশ ভাল হবতনর শাসনভঙ্জ বৈচিত্রের মধ্যে 


চা ঘোরুথক বিভাগ পলির বিবরণ দা । 

| [040১0 (িগ িইটকও দু নিক 0৫ চনত এ 
শি ৯ভানহবনের গাক্ষাতিক টসস্িষ্টা গুলি ভারতবাপীর চরিত্র ৪ বাজনৈতিক 
দীবলকে কি ভাবে গ্রজাপিহ করিষাছে আলোচন। কর। 

| 0৮:৮101171136034 উি চাই তিলা39 05060551621 00055650558 
2 [352,170 01055010012 তেটলিত চা] 2 1৮91 1৬ 2 05215101015, ] 
[তার তবনের স স্কুতি ও সভাতার মৌলিক উন্ধা সঙক্ধে আলোচনা 
কর্‌। | 


| 701800পথ 90০ এঠো5৮ ১0105825955 2 [হাত ৮1৮25 500 
21185%8100, ] 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


॥ ভারত ইতিহণসের উপাদান । 
(901:55-770586571915 01 1750117 17115602% ) 


ভারতব্ের ইতিহাস স্প্রাচীন। অন্ততঃ পাঁচ হাঁজার বৎসর ধরিয়। 
ভারতীয় সভাতার ধার। অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলিয়াছে। ইহার মধ্যে কত 
জাতির আগমন ভারতবর্ষে ঘটিয়াছে, কত জাতির অভ্যুর্থান ও পতন ঘটিয়াছে, 
কত র্বাজ্যের ভাঙ। গড়া ঘটিয়াছে! অথচ ভাঁরতবর্দের কালপরম্পরাগত 
একটি পারাবাঠিক ইতিহাস সংঞ্লন পরার অসম্ভব? বিশেষতঃ প্রাচীন 
ভারতর্ধবের ইতিহাস জ্বতার অন্ধকারে প্রায় অবনুপ্ধ হইধা শিয়াছে। 
প্রাচীন ভরিতবধে গ্রীক কদ্হাসিক জেরে'ডেটিসি ও খুসিডিডিসের মত কোন 


রি রঃ 


ঞতিহাসিক চেতন? সম্পন্ন মনীমীর আবির্ভান হয় নাই। রাজন্তবর্গ 
লিজেদের কীতিকাহিনী এ জোর বিভিন্নাংশৈর যে বিপরণ পাঁখিতেল তাহাঁও 
নানা প্রাহতিক ও রাজনৈ:তক পিগধয়ে পি হইয়া! গিক্।ছে। রাঁজ-কবিগণ স্বীয় 
পৃঠপোষকদের যে কীতি গাথ। বাকিস। গিদা জেন ছালীও আতি করনা দোঁক 
ভুট। তাহাদের বিবরণে সমস্ত হাহা ত প্রায় িনাক্িতিশানা, অধিপতি »। 
বিক্রমে-আ(ছিভা | আদীন ছুই এহ।কারা ও প্রননাগ্তশি ইতিভাসাশ্রিত 


হইলেও গল্পকথার অন্তরালে হ্াতিহাস পু অলদুগ। উই) গিয়াছে । আহা 


সন্বেও প্রাচীন ভারতবদের ইতিহাস কা অংবপলতে একি হাসিকদের প্রধান 


মি সে 2 2: খানি বি নে 4৬, ৬. ০১ দা ৬ 
নিরর এই মহাকনা ও পুশ ০151 হা ছাড়া জত্বুভা ক উপাদ1ন-- 
০ 


ভ.রতঘনের নাশী ত১শ হইতে আগ দুর ৪ খনণ কীযের ফলে আবজ্জুত নানা 


সভ্যতার নিদশ ভামতবধষের গু1ন ইরান সংকজলে বিশেষ সহাদ্ততা 


করে| মধাসুগের ভারভবণের উত্িাস সংকলন আচীন ভারতবধের 
এঠিহাসিক তথা সংগ্রভেষ মত ছুঃস্ধা নভে । ইসলাম রাজন্তবর্গ ইতিহাস 
সচেতন ছিলেন_ত।কাদের বানী ত বু দখিপত্র এতিহাসিকগণের হস্তগত 
হইয়াছে । তাহা ছাডা ভারতবযে এই সময় কষেকজন বিশ এতিহাসিকের 
আবির্ভাব হইয়াছে! বগ্ত বিদেশী পধটক এই সময় ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়াছেন | তাহাদের বিবরণ ভারত ইতিহাসের সব্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রামাণ্য 
তথ্য যোগাইয়াছে। বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সমস্ত তথ্যই 
রক্ষিত হইয়াছে--সরকারী কাগজপত্রে ও নানা সংবাদপত্রে । প্রাচীন, মধ্য 
ও আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিচিত্র তথারাজিকে মোটামুটি দুইটি- 


ভারত ইতিছাঁসের উপাদান ১৩৩ 


শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যাষ-_(ক) জাহিত্যিক উপাদশান (খ) প্রত্বভাত্বিক 
উপাদ্দান। 

(ক) “সাহিত্যিক উপাদান” কথাটি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহাব কর! 
হইয়াছে । “সাহিত্য শবটির সহিত ষে রসলোক যুক্ত বহিয়্াছে, সে অর্থে 
ব্যবহার না করিষা সনম্ত লিখিত বিববণকেউই আমব। “সাহিত্যিক এই 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াডি । উহাব মধ্যে ধমগ্রন্থ, ব্যাকরণ ও জ্োতিষ 
গ্রন্থ, বিশুদ্ধ সাঠিতিক গ্রন্থ, সমস্ামধিক এতিহাসিক বিবধণ এমন কি 
বৈদেশিক পর্ধটকদেখ বিববণী পর্যস্ত ও ধব। হইয়াছে । 

(১) পর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য £-প্রক্ষতি-বিনুগ্গ প্রাচীন ভাগ ঠীঘ আখগণ 
প্রকৃতিব .ষ প্রাণদ ৪ মহণাষ কপ দথিষা শুগ্ধ হউযাঁছিপশেন, ভাহাপিগকে 
দেবত| কল্পনা কারয়! 'তাহাবা তাহাদেশ উদ্দোশ্ে হলি শিবেধন কবিয়। সুন্দর 
স্বন্বব স্ষোত খচণা করিষছেন। এই ভ্তাত ৩ স্ত্রণনিতঠে আযগণের ধম 
বিশ্বাস, পুজ।পক্দ*, বাসী ীবন ণক ক্লাব-নি লর সমাজ বাবস্থা পবিচষ নানা 
খণ্ডখণ্১ শবহিব্টে নত গ ১ শাবি ত বই ভ্রমন অঠাকি ব)) শপ দশ 
প্বীণ "২ আপি আটা হপনুণ তত কিন অল ব।জনাব্শেব ভ লিব+ 
প্রভ়[5 ব*27 নল নদাদথ বে ভপ্দা শিব কবি এটি হহাকাকো 
পখস "| 5৮ জু আনা ও স ঈনটা বি শিস ত (বখন। পর্চিবছে  অনশ্থা 
পবব 5। পাশ লত* আনেকস্থ ভব্ষু ৭ নীল আকাণে কনকপ্জলি পাল 
ব শোর ৭ 2 পপ কিন ইতি শুতে শামিল শে 48৯৯ স 
দেওষা »৯ষ,। ত£+ ভঠিসবল) আকৃতি খাশষাছে কীটিলোৰ 
আথশান্্র হাব শষ নই পিজ্ঞানব ৮৯।সৈ এক তামণ। উপাদ শ ফ।গ।তম।ছে। 
বোদ্ধ ৪ জন প্নগ্রন্গ হলিকে তা +ন কুলি পি অভ খাব ণজনেখ ঈবনান সহিত 
ইহাদের পমম ৩ এত এএশ।মারল অনেক ঈতিশাসিক “খাও বশিত হউঘাছে। 
সিং৬লী পল গ্রন্থ পপর শ ও মভাবাতশ নি কল ভাব ঠবলেব কালীন 
উতিষ্ঠাস ও খীষধ বাজ” তেব কষ্ষেকটি কাতিলী৪ বিনুত তইযাছে । শশা স্ব, 
ব্াকখণ ৪ জাতিষ গ্রন্থ হইত" প্রা * ভাব ঠগবশেপ বগ ৯5হাসিক এথ্য 
সংগুহীত ভইযাছে বাল ডাখাঘ খচিত চধপদা ও * গলকাব। গুলি 
শতক ।শীণ বাঁ লাঙেশেব ইঁঠিড।স-খচনাক বিশেষ সহ।ফত। কাঁবষঙে । 

২ এতিহাীসিক গ্রন্থ "প্রাচীন ভ।রহববে যে .কান এতভাসিক গ্রন্থ 
বচি৩ হম না ব। ইতিহাস রচন| সঙ্গন্ধে ুক।প্ত অনবধ।ন-ত। ছিল--এ নত অনেকে 
অশ্রদ্ধেষ বলিষা মনে কবিধাছেন | ইঈহাবা এ বি্ষষে নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 


১৩৪ ৫ সমাঞ্জবিষ্তার গোড্ডার কথা 


প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'ইতিহপি' শব্দট সংস্কৃত । ইহার অর্থ-ইহা" 
নিশ্চই হ্ইয়াছিল। অধথর্ববেদে এই পুরাঁঘটন! বুঝাইতে ইতিহাস শব্দটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঁণিণির ব্যাকরণে একটি ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ 
রহিয়াছে । কোৌটিল্য চাণক্য তাহার অর্থশান্ত্রে রাজকুমারগণকে প্রত্যহ 
ইতিহাস পাঠের নির্দেশ দিয়াছেন! বৈদিক গাথা ও নারাকাঁ-সী প্রভতি 
রচনায় যে নব-প্রশস্তি বা বীর-প্রশস্তি গীত হইসাছে তাহ"ও এক প্রক্ষাব 
“ইতিহ্বাস' | 

প্রাচীন আ।হিত্যিকবর্গ অনেক উত্িভাসাখঢান পরাণ উন উদ। 
কাব্য বচনা করিমাছেন | এই সব রচনায় কাধ ও ইতিহাস এক পাতে 
পরিবেশিত হইযঘাছে। বাঁণভট্রেব “হষচবিতৈ শহাবাভ  ভদ্বর্ণন, বিজলণের 
“বিক্রমাংকদেব চরিতে' চালুক্যপা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যেন কীণ্িকথ" গান 
হইয়াছে । উহা ভাড়া বিশাখদ্ভেব 'মুদ্রাবাক্ষস কঙানেশ লোজ *ব ভিন”, 
প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাঁকৃ্পতির 'গৌঁডবকো', হেমচন্ত্রেব কুম।ব কল্পচবিত ও 
বাংলাভাষ।য় রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর শ্লেমক]ব। “বামচপি *-এই সব গ্রঞ্থ 
ইতিহাস প্রীঘ বিশুদ্ধ আকাবে বক্ষিত হইয়াছে । 

মধ্যযুগের ইতিহাস সচেতন ইসলাষগণ বত উত্তিভাস গু, দিনলিপি ও 
জীবনী লিখিয়া রাখিয়া গিযাছেন | তুর্ক-আফগান যুগে মীন হাঁভউদ্দিন, 
জীয়াউদ্দিন বারাণী, মুঘল বণে অকববেব উক্তীব আবুলফজ, মোল্ট 
বদদাউনী এবং আওরঙ্রজেবের যুগে কাফি খাঁর মত বিখ্যাত এঁতিহাসিকগণেখ 


আবির্ভাব হইবাছিল। তৈমুর, বাবর ও জাহা-গীরেন আত্মজীবনীতে সেই 
স্বগের ইতিহাসের এক বিশুদ্ধ দূপ ধরা পড়িয়াছে। 


ভারতবর্ষের সংস্কৃতি__সভঙ্যতাব আকর্দণে, বাণিজা বাপদেশে, আক্রমণ" 
কারী দাখবজয়ীর অন্চররূপে ভারতবধে বিভিন্ন সমধ্ে বহু বিদেশী পযটকেক 
আবির্ভাব ঘটধাছে। উাহাদের জিখিত বিববণ ভার--উতিভাসের এক 
মূল্যবান উপাদান । খ্রীষ্টা প্রথম শতকের জ্নৈক অজ্ঞাতনামা 
গ্রীক নাবিক রচিত 'পেবিপ্লাস অব. দি ইবিথিষান এস গ্রঞ্ে 
ভারতবর্ষের উপকূল পথ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে ব্ত তথ। পাওম' 
পাওয়। গিয়াছে! দ্বিতীষ চন্ত্রশুপ্তেব বাজত্বকাঁলে ভাবত-আগমনকারী চৈনিক 
পরিত্রাজক ফা-হিয়ান এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন সাউ তাহাদের 
বিবরণীতে মৌধ ও হষ যুগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বাখিয়া গিয্লাছেন। একাদশ 
শতাব্দীতে অখলবেরুণী “কিতাব-উল-হিন্দ গ্রন্থে ভারতের ধর্ম, সমান, 
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জ্যোতিষ, আমুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ 
শতার্বীতে ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোঁলে৷ তাহার ঘে ভারত বিবরণী দিয়াছেন 
তাহাতে কল্পনার আধিক্য থাকিলেও এঁতিহাঁসিক তথ্য একাস্ত বিরল নম্ব। 
মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার জন্য ইবনবতুতা, আবদুর রজ্জীক, নিকিলো 
কটি প্রভৃতি বিদেশী পর্ধটকবৃন্দের বিবরণীগুলি বিশেষ মূল্যবান । 

(৩) দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন 
সরকারী দলিলপত্র এতিহাসিকদের হস্তগত হইয়াছে । কিছু তাভ্রপত্র ও প্রস্তর- 
লিপি আবিষ্কৃত হইক্বাছে__তাহার আলোচনা অন্তত্র করিব। উসলাম যুগের কিছু 
দলিল দস্তাবেজ ভারতবধের আর্রর আবহ্থাওয়া, কীটের উৎপান্ত ও বহু যুদ্ধ- 
সংঘর্ষের মধা দিয়াও এখনও বিনষ্ট হন্প নাই । কুমার রামপি হের কল়্েকটি পত্র 
জয়পুর হইতে আবিষ্কৃত হইবাপ ফলে শিবাঁজীর জীবনের নূহ অজ্ঞাত তথা 
উদঘাটিত হইয়াছে । আধুনিক যুগের ইতিহাস প্রণয়নে এই সরকারী নথিপত্র 
একটি মূল্যবান উপাদান যোগাইয্াছে। লগ্ডনের ইও্িয়া হাউস্‌, দিল্লীর 
সরকারী ফেজথান1 এব, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সরকারী রেকর্ড 
গৃহে এ যুগের ইতিহাসের প্রামাণ্য তথ্য রক্ষিত হইয়াছে । আইন ও বিচার- 
বিভাগেব কাগজপত্র সামাজিক ইতিহাস রচনার মুল্যবান উপাদান । 


লিখিত এই সাহিত্যিক বিবরণগুলি বিশেষ করিব প্রাচীন ও মধ্যভারতীষ 
বিবরণগুলি অন্য কোন তথ্য না পাইলে একান্ত অত্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় 
না। প্রাচীন ভারতবর্সীয় বিবরণগুলি অত্যধিক কল্পনাপ্রবল ও কিবদস্তী- 
নির্ভর। মধ্যযুগীয় এঁতিহাসিকগণ ধর্মান্ধতার বশবশী হইষ! এঁতিহাঁসিক 
তথ্যের বিকৃতি ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন । বৈদেশিক ভ্রমণ- 
কার্িগণও অধিকাংশক্ষেত্রে ভারতীস্্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষার সহি ত নিবিড়- 
ভাঁবে পরিচিত না হওয়ায় ভারতবর্ষ সম্বদ্ধে যে বিবরণ রাখিয়া গিম্াছেল-_ 
তাঁহাঁও অনেকক্ষেত্রে অমূলক । 

খে) প্রতুভান্বিক উপাদান £-_-লিখিত বিবরণের সতাসত্য নিণধ করিতে 
এতিহাসিকগণকে অনেকক্ষেত্রে প্রত্বতাড়িক তোর উপর নির্ভর করিতে হয়। 
ভারত ইতিহাসের বহু লুপ্ত অধ্যায় প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের ফলে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে | মহেঞ্জদাঁরো। ও হরপ্লার খননকার্ধের ফলে ভারত ইতিহাস সম্বক্ধে 
একটি বহুদিন প্রচলিত ধারণা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । বৈদিক সভ্যতা ষে 
ভখরতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম ন্ধপ ইভা আর স্বীকাঁৰ করা বায় না। এই 
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খননকার্ষের্ন ফলে জানা বাত প্রীষ্টজশ্ের প্রা আড়াইহাজার বৎসর আগে 
ভারতবর্ষে থে উন্নত সভ্যতার শৃষ্টি হইয়াছিল, লেই সভ্যতা বৈদিক পূর্ব 
অনার্য সভ্যতা । পাটনার নিকট বড়র9খীওয়ে আবিষ্কৃত নালন্বা বিশববিস্বালয়ের 
ধ্বংসাবশেষ এবং ভূপালের স্াচিভূপ আবিষ্কৃত হওয়ায় মৌর্য ও বৌদ্ববগের 
বছলুপগ্ত তথ্য পুনকুদ্ধার হইয়াঞ্ছে। সাল্প্রতিক যুগে চব্বিশপরগণায় চঙ্মকেতুগড় 


ধননকাধের ফলে বাঁংলাদেশেব এক লুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


(১) মুদ্রা! ও ঈলমোহর-_মুদ্রা ও শীলমোহর ভারত-উত্তিহাস সংকলনে 
অনেক পরোক্ষ প্রমাণ ধোগাইয়াছে। মুগ্র/শুলিতে রাজাদের নাঁম, কাল ও 
অনেকসময় মূ্তি পর্যন্ত অংকিত থাকিহ। মুদ্রায় অংকিত মুর্তিগুলি দেখিয়া 
রাঁজার ধম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রতাপ ও রাজ্যপিস্তৃতির পরিচষ পাওযা যায়। 
সমুক্রগুপ্তের মুদ্রায় ভাহাব বীণাবাদনব ও মুশ্তি তাহ।র সংগীত শ্রিক্তাব পরিচষ 
দেয়৷ সাতবাহন ষ্গর মুদ্রাষ সমুদ্রগামী জাহাজের ছবি কালীন সমুজ্ 
বাণিজ্যের সাক্ষা বহন করে । কাঁনও রাজার মুদ্র। দেশেব বিভিগ্র স্থলে পাওয়া 
গেলে, ষ্ঠাহাঁব বাজ্যসীম। সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধাবণ পাঁওষা যায়। 
কোনও ইবদেশিক নুদ্রা পাওষা গেলে, সেই দেশেব সহিত যে একদিন 
বাঁণিজাক সন্থদ্ধ স্থাপিত হইধাছিল, ইহ] বুঝা যাষ। কুষাণ বাজগণের মুদ্রার 
সহিত বোমকমুদ্রাব সাদৃশ্বা দেখিষা বুঝা বাধ, ভারতীয় কুষাণরাজগণ একদিন 
রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ট সৌভাদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হ্টফাঁছিলেন। মুদ্রাণুনি 
তৎকালীন ধাতুশিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থাবও পরিচষ দেয়। পালবাজগণেক্ন 
আমলে স্বর্ণবদ্রা পুণ্ত উমা বৌপাযুদ্র। প্রচলিত হইতে শুরু করে। আবার 
সেনরাজগণেব আমলে বাঁলাদেশে বৌপামু্রার স্থান গ্রহণ করে কডি। ইহ! 
অর্থনৈতিক ক্রমিক অবনতিরই পৰিচয় -দষ। মুন্রাগুলি হইতে ভার তবর্ষের 
বিভিন্নমূগে প্রচলিত বিক্রমসন্গৎ, শকা্দ, গুপ্তা ও হ্যা প্রভাতি বিভিন্ন অন্দে 
পরিচয় প।9ধ] যাষ। মাহেপ্রদ।বে।ব শীলযোহরে নানারকম জীবদদস্তব ছবি 
পাওধা ধায়। এইগুলি হইন্েে তাহাদেব পেটেম স্বন্ধে ধারণা কবা যায়। 
তখনকাব দিনে গীলমে(হবেব সাহায্যে দলিলপত্রের গ্রামাণিকতা শির্ণাত হইত 
এবং বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনও সাধিত হইত। 

(২) গ্িপি :£--ভাবত-উতিঙাসের সবাপেক্ষা মুল্যবান উপাদান লিপি! 
ভারতবর্ষের বিভিস্থান হইন্ডে প্রত্রতা্িকের৷ তা্রলিপি, রৌপ্যলিপি, শিলালিপি 
এবং ব্রোঞ্চলিপি আবিষ্কার করিক্সাছেন। এইসব লিপিগুলির বিষ্ধবন্ধ ছিল 
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, 

দাঁদপন্র, প্রশস্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কত রিষয় এবং রাজকীয় ও ধর্মী 
অনুশাসন হন্সিষেণের এলাহবাদ-প্রশস্তিতে সমুক্রগুপ্তের দিথিজযের একটা 
খারাবাহিক বিববণ আছে । দেওপাড়। প্রশস্তিতে বাংলার সেন রাজবংশের 
বাজ! বিজধসেনের যুদ্ধজযেব বর্ণনা দেওষা আছে। দানপ্ত্রগুলিতে দাঁতার 
বংশতালিকা। গুণাবলী, জমির মূল্য প্রভৃতি দেওয়া থাঁকিত। শিলাঁলিপিগুলিতে 
স্থান পাইত ব্বাজাদেব অন্ুশ।সন ও ধর্মসংক্রাস্ত উপদেশ । গ্প্তযুগেব লিপিগুলি 
অধিকাংশ প্রাকৃত ভাষাষ লিখিত। গুপ্নযুগের পববর্তা লিপিগুলি অধিকাংশ 
সংস্কতভাষাষ লিখিত। ত্রাক্গী ও খরোঠীলিপির ব্যবন্কাব বন প্রস্তরলিপিতে 
পাওয়া গিষাছে। ব্রাঙ্ষমীলিপি লেখা হইত বামদিক হইতে দক্ষিণে অরি 
খরোষ্ঠী লিপি লেখা হইত দক্ষিণ হইতে বামে । অশোবেব স্তভতলিপি ও প্রস্তব- 
লিপিগুলি অধিকাংশ ব্রান্ধী অক্ষবে লেখা! অশোকেব ব্রাঙ্গীলিপিৰ একটি 
বাংল! অস্থবাঁদ নীচে দে ওষা হইল £-- 

“আষ্টবর্ধ রাজত্বে পব কলি গদেশ শীমৎ্ মহাবাজ কণ্ঠৃক বিজি 5 হইযাক্কিল। 
দেডলক্ষ কলিংগবাসী বন্দী হসাঁছিল এব হাহাব দ্বিগুণ লে|ক বন্দী হইয়াছিল 
এবং তাহার দ্বিগুণ লোক মৃত্যুবৰণ কবিষাছিণল। এইবপ কলিগ বিজষেব পৰে 
মহাঁবাজেব জদষে বিষ।দ উপৃস্থি” হষ ৮” উহাতে অশোকের কলিংগ বিজষ ও 
তাহার হৃদষেব অন্ভাঁপেন শরিচষ পা | ভীঁহাঁব ধহুলিপি হইছে বজাসীমা 
এবং রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সঙ্গন্ধে বিস্তৃত বিবণণ পাঁউ । 

এইসব লিপিব পাঁঠোদ্ধ।বের কাঙ্জিনীও কম (বাঁন্ঞ্কর নয়। ভাবতীয় 
বর্তষান লিপিমালান সহিত ত্রাঙ্গী ৪ খরোগী লিপ্মাল।ব সম্পক গাকিলেও 
সাদৃশ্ঠ অত্যন্ত সবল্প। জেমস প্রিন্সেপ নামক এইসব ইংঘ)'জ পাঘ সাতবৎ্সরের 
পবিশ্রমে এই লিপিগুলিব পাঠৌঞ্ছাব করবেন! ব।খালশাস বন্দ্োপাধ্যাষ 
প্রভৃতি বু লিপি-বিগ্চাবিশাবদ বত লিপিপ।ঠে সহাষ চা কবিযাছেন। 

(৩) শিল্পকল! ও স্থাপত্য ভাক্কর্ষ £- ভাব ৩ ই হাঁস রচনার অন্ত তম 
উপাদান হইল শিল্পকলা, ভাস্বর্য ৬ স্থাপত্য নিদর্শশগুলি। ভাবতবর্ষেব বহু 
প্রাচীন মন্দিব, চেত্য, স্তৃপ, স্বস্ত প্রভৃতি অবহেলিত হট পড়িষাছিল। ১৮৭৮ 
ধীষ্টাঞন্খে বডলাট লর্ড লিটন “ভারতীষ প্রান কীর্তি সংবক্ষণ আইন' পাশ 
করিষ। এইগুলিকে প্রথম সংরক্ষণের ব্যবস্থা কবেন। পরখঙীকালে বডলাট 
লর্ত কার্জন এবং প্রত্বতত্বের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্যাব জন মার্শালের চেষ্টায় 
ভারতীষ এই প্রত্ব তাত্বিক নিদর্শনগুলি রক্ষার সুবন্দোবস্ত হষ। ইছাঁৰ ফলে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ুগের ইতিহাস র$নার অনেক প্রানাণ্য উপাদান সংগৃহ্হীত 


১৩৮ সমাক্গবিভার গোডার কথ 


হয়। অজস্তা ও উলোরার গুহাচিত্রগুলি গুপ্তযুগের শিল্পেতিকর্ষের প্রমাপ দেয়। 
সারনাথ, সণাচি, কৃষীনগর, উড়িম্যাব কোনারক, ভুবনেশ্বরের লিংগরাজ মন্দির 
প্রভৃতি ভারতবনের পাস্কৃতিক উতিষ্তাস রচনাষ নবাপেক্গা মূল্যবান উপকরণ 





$ 
প্রাগৈতিহাসিক চিত্র 
যঘোগা্য়াছে। মহ ভ।বঙে বণিত চন্দেল বাজগশেশ শ্লাকীত্িব পরিচন্ 
রহিয়াছে বুন্দেলখগ্ডের খাজুরাঁছেব মন্দিরে । ভাবতবষেব মুসলমান রাজগণ 
স্থাপত্য-রসিক ছিলেন | দিলীব কুতুবমিনাব সাঁজাবামে শেরশাহের সমাধি, 
দিল্লী ও আগ্রা দুগ, জক্ম। মসজিদ, সেকেন্দ্রাম আকবরেন সমাধি ও তাজমহল 
প্রভৃতি অসংখ্য স্তাপ তা উজ্লাম আমলের শিল্পোত্কদ ও এশ্বর্ষের পবিচষ দেষ। 
মোঁগলযুগের স্ত।পতাশিল্প মূলতঃ হিন্দ ও মসলমানযুগেব শিল্পা সংমিশ্রণেব 
ফলেই গডিযাভিশ 
অনুশীলনী 

১। প্রাচান যধ্য ও আঁধনিক ভারবেদের উতিহ সর খচনাঘ কোন. কোন, 
উপ্রকরণগুলি সবা?পন। যুণ্যবান আলোচনা কব। 

[1)9১০7109 0176 10105) 17070008706 018602508)8000098 20 00৪ 
009 00960: 01 ০)07628, 00155] 0100 17704012 10775%.] 
২ | ভারতৈব মধাযুশাষ ইঁ হালের উপ'পান গলির আলোচনা কব। 
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৩। আঁধুনিকযুগেো ভারত ইতিভাসেব উপাদানগুলি সম্পর্কে বাহ! জান 


বর্ণনা কর। 
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ভূতীয় পরিচ্ছেদ 


| সিষ্ধু সভ্যতা ॥ 
(175৩ 17005 (01118656107) 


প্রত্নতাত্বিক খননকার্ষের ফলে ভারতীষ সভ্যত্তাব এক অজ্ঞাত অধ্যায় 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই অজ্ঞাত অধ্যায়্টি হইতেছে সিদ্ধুসভ্যতা। এই 
সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার 
পূর্বে যে এক স্থুপ্রাচীন নগর সভাতা গড়িধা উঠিগ্লাছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যাঁষ এবং এই সভ্যতা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার সমকালীন এই 
সত্যও স্বীরুতি পাইযাছে। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় তিনহাঁজার বৎসর পুর্বে অর্থাৎ 
আজ থেকে প্রা পাঁচহাজার বৎসব পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় এক উচ্চ নগর 
সভ্যতার উদ্ভব হইযাছিল | এই সভ্যতা মিশর ও মেসোপোটেমিয়া সভ্যতার 
সমকালীন । পণ্ডিতদের মতে এট সভ্যতাঁব স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ হইছে 
২৭৫০ অব পর্যস্ত বিস্তুত। 


এই সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কার যেমন আকম্মিক তেমনি রোমাঞ্চকর। প্রখ্যাত 
প্রত্বতাত্বিক বাংগালী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাঘ কোন গ্রন্থে পাঠ কবিয্বাছিলেন-- 
আলেকজাগার ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবাব সময ১২টি শিলামঞ্চ স্থাপন 
কবেন এবং এইগুলিতে ভারতীষ ও গ্রীকভাষাষ বিজষকীতি লিখিয়া রাখিয়া 
যান। এই শিলামধচগুলি আবিরের উদ্দেষ্তে খুরিতে ঘুরিভে সিন্ধুপ্রদেশের 
লারকানা জেলায় কয়েকটি ধ্ংসত্তুপ দেখিতে পান। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায 
তৎকালীন প্রত্বতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যাঁব জন মার্শালের সহাঁষতাষ এই অঞ্চলে 
১৯২২ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যস্ত খননকার্য ছ।লান। পরে জানা গেল এই 
সহুরের নামটি ছিল মহেপ্রদারো ব! মবতেগ ভূমি । 

পঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলার হরপ্লার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার আরও রহস্ত- 
জনক। ১৮৫৬ খ্রীঃ করাচী হইতে লাহোর পর্যত্ত রেললাইন পাতিবার ভূ, 
পড়ে ব্রাণ্টন ত্রাতৃদ্বয্নের উপর | র্নেললাইন পাতিবাব জন্য শক্ত ইট ও পাথরের 
কুচির প্রয়োজন হওয়ায় ভাহারা ত্রাহ্মণাবাদ ও. সুলতান নামক দুইটি শহর 
হইতে ইট সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই ইট সংগ্রহ করিতে করিতে কয়েকটি 
শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়| এই সংবাদ প্রত্বতাঙ্বিক জেপারেল কাঁনিংহামের 
নিকট পৌঁছিলে--তিনি এই শীলমোহরগুলি পরীক্ষা করিয়া ইহাদের প্রাটীনত্ 


৯৪, সমাজবিষ্ভার গোড়া কথা 


বুঝিতে পারেন। ১৯২* স্ত্রী: দয়ারাম সাহজীর নেতৃত্বে হরগ্রার খননকার্ধ 
আরম হয়। উহণ ছাডা সিদ্ধু ও বেলুচিস্তালের আরও কষেকডি অঞ্চল খনন 
করিয়া এক বহুবিদ্তুত সভ্যতার ভূমি আবিষ্ার করা হয়। সিদ্ুনদ এবং তাহার 
নিকটবর্তী অঞ্চলে এই সভ্যতা গভিত্বা উঠিয়াছিল বলিয়া, ইহা “সিম্কুসত্যতা 
নামে খ্যাত হইঘাছে। পশ্চিম বেলুচিস্তানের মোগ পদী হইতে আর্ত করিয়া 
পূর্বাদকে সিদ্ধুনদ পর্ধস্ত এক বিস্বৃত অঞ্চল ভূুডিষ! এই সভ্যতার বিস্তৃতি 
ঘটিাছিল। হরপ্লা হইতে মহেঞজদারোর দূবত্ব প্রায় ৩৫* মাইল এবং এই 
অঞ্চলে ৬০টি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কেন্্র আবিদ্বুত কইযাঁছে। খননকার্ষের ফলে 
এইসকল.অঞ্চলে একইপ্রকাৰ শীলমোহন, নি-ভাব্যবহা দ্রব্য, মুৎপাত্র, অলংকার, 
গৃহ ও থেলনা প্রভৃতি আবিষ্কত হইয়াছে। হবপ্পা ও মভেগ্রদারোর মধ্যে 
সম্ভবতঃ জলপনগে যোঁগাষে।গ ছিল। মাহেঞ্জদ(বোতে প্রান্ব এক বর্গমাইল স্থান 
খনন কর! হইষাছে এবং খপনকাধের ফলে স্তরে স্তরে সাতটি নগরের ধ্বংসাবশেষ 
পাঁওষা গিযাছে। পর্তিহেবা অন্গমান করেন, বর্তমানে সিন্ধুসভ্যতার অববাহিকা 
অঞ্চল শুষ্ক ও বৃষ্টিবিবল হইলেও, একদিশ এই অঞ্চল খৌনুমী বাযুবাহিত 
বৃষ্টিকছল অঞ্চল ছিল | উহার কলে সিন্ধনদন্ভীববর্তা অঞ্চল প্রাষ্ 
বস্তা প্লাবিত হইত | বঞ।ব ফলে এক একটি শঙব ধ্বংস হইযাঁছে, তাহা 
ধনু পবে "াহাখ উপব এক একটি নশর আঁবাব গডিযা উঠিষাচে। এইজ 
এক শহবের ধ্ব"সাবশেষেপ উপব আব এন্ডটি দগবেব অস্সি্ সম্ভব হইয়াছে । 

এই অঞ্চলে সোনা, বনপা, সীসা, তামা এমন কি ত্রোঞ্জ নিগিত অল'কাগ 
ও অন্রশস্্।দি পাঁওষ! গেলেও, কান লৌহ নিমিত পব্যাদি পাওঘ! যাঁষ নাই। 
এইজন্য পণ্ডিতেবা উত্কাকে পাকলৌহ এগেব সভ্যতা বপিষা অভিহিত 
করিয়াছেন । 

এই ছুটি শ্ভবের প্র'চীন ধবসাবশেষ হইত 5 স্পষ্টই বুঝ যায়, এই ছুউটি 
নগর বিশেষ পবিকল্পনা অন্থুযাঁধী গভিষ! উঠিষাঁছিল। স্ব দুইটিব পবিকল্পনা, 
গৃহৃবিগ্তাঁস ও শুর্ভকার্ধের নিদর্শনগুলি প্দধিলে বিস্মিত হইতে হষঘ। সহুগেব 
রাজপথগ্জলি ছিল সরল ও গ্রশষ্ত। বাজপথেব ছুইপার্ে একতল, দ্বিতল ও 
স্রিতল 'অট্টালিকাগুলি সব বেখায সজ্জিত ছিল | ইটগুলি ছিলি পোড়ামাটির 
তরী । গ্ৃহগুলির আকৃতি ও নির্মাণ কৌশল দেখিয়া কোন্টি বিত্তবানের 
কোম্টি দরিজ্রের সহজেউ অন্থমাঁন কবা যার। বাঁডীগুলির দরজা-জাপালাশুলি 
রাজপথেব দিকে ছিল না, ছিলি পার্বতী সক গলির দিকে) বাঁড়ীর ছাদে 
উঠ্ঠিবার জত কাঠ ও পৌডামাটির তৈথী সিভি দেখা যায়। রাজপথের 


পিশ্কু সঙ্যত্যা ১৪১, 


ছইপার্থ্ে জলনিষাশিনের জন্য পর: প্রপালীর ব্যবস্থা ছিল। গৃহের দ্বিতল হইতে 
মলমুবরাদি দিগমের জ্বঙ্দোবস্তও ছিল | নগরের প্রাস্তদেশে হুদ ক্ষুদ্র কতকগুলি 
একই প্রকার গৃহ দেখা ঘায়। সম্ভবতঃ এগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী্ন লোক বাস 
করিত। প্রত্যেক বাসগৃহে গ্গানাগার, কূপ ও আংগিনা ছিল। কৃপের গাষে 
জলটাঁনা দড়ির চিহ্ন, পাঁশে কলসী রাখিবার গর্ত এবং কুপের ধারে দ্দওয়ালের' 
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মভেঞ্জদাবোব অলংকার 


গায়ে বসিনার জন্ত রোধাকেরও বন্দোবস্ত ছিল। স্নানাগারগলিতে জল 
বঠির্গমন ও নির্গমণের ও বন্দোবস্ত ছিল। মহেঞ্দাবোতে সহর হইতে একটু 
দুরে এক ৬ৎ আনাগাপ আবিদ্ধত ভইঘ্রাছে। ঞাঁশীর ঘেরা স্স।নাগাবটিখ দৈথ 
হইতেছে ১৮০ফুট এব প্রস্থ ১০৮ ফুট । ইতাৰ ভিওপ্ন ৯ ফুট দীঘ ২৩ ফুট 
প্রস্থ এবং ৮ ফুট গভীব সশ্যবণেব উপযোগী একটি বত, চৌব৯৮1 রহিক্গাছে। 
নামিবাব জগ্ত উত্তষ পাঙ্ে সিডি ধাপে ধাপে নামিষ! গিষাছে। চৌব।চ্চাৰ 
তপদেশটি শক্ত কবিধা বাধানো। চৌবাচ্চা জল শপ্সিবার ও বাহির কবিবার 
মত ব্যবস্থা ছিল | চৌবাচ্চাখ চানিদ্রিকে অনেক ছোট ছেটি ঘর দেখা যাধ, 
সম্ভবতঃ এগুলি বস্ত্র পপ্িবর্তনেধ স্কান হিসাবে বাবহাত হউত। 

মহেজদারেতে ১৩৭ ফট লম্বা ও ৭৮ ফুট চওড়া একটা গৃহের ধ্বংসাবশেষ 
পাওয়া যাষ। সম্ভবতঃ এইটি সাধারণ সভাগৃই হিসাবে ব্যবন্বত হুইত। 
হুরগ্লাষও একটি বিরাট গৃহ আবিষ্কৃত হইপ্বাছে, সম্ভবতঃ এইটি একটি শশ্তভা গার- 
রূপে ব্যহহত ইইত। আবর্জনা ফেলিবার জন্ত রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে 


৮৯২ সযাজবিষ্যার গোড়ার কথা 


ডাস্টবিন্‌ খাবিজ্ত, সহরের পশ্চিম দিকে ছিল বড় বড় মাটির টিপি কার এই 
চিপির উপর ছিল ছুর্গ। টিবিগুলি নিমিত হইয়াছিল সম্ভবতঃ বস্তা! প্রতিরোধের 
অন্ত আর দুর্গগুলি নিমিত হুইপ্নাছিল শক্রর আক্রমণ হইতে 
আত্বারক্ষার জন্য | 


॥ জামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ॥ 


সিন্ধু সভ্যতার যুগে উন্নত নগর জীবন গডিযা! উঠিবার মূলে ছিল-_পর্বাধধ 
ধাগ্যের সরবরাহ, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং উচ্চ উদ্ভাবনী শক্তি । ভূগর্ডে যে 
সব খাছ্(বশেষ পাঁওধা গিষাছে তাহা হইতে বুঝা যাঁব সে যুগের জনসাধারণ 
বিশেষ কৃষিনিপুণ ছিল। বাঁপি, গম ও ধাঁনের চাঁষ ব্যাপকভাবে হইত । 
থজুর চাষের প্রচলনও ছিল। ইনা ছাড়া খাগ্চ হিসাবে শাঁকসব.জি, ফলমূল, 
তল, ঘি, ম।ছ, ম।ংসেবও ব্যবহাব হইত। 

.ষ সব খোদাই কবা পশু ঘূতি ও পশুর কংকাল পাওয! গিয়াছে, তা্চা 
£্টাতে মনে হয় ভেড়া, গক, মভিষ, হাতি, ধাঁড ও উট ছিল তখন গৃহপালিত 
প্রাণী। মাটির প্রস্তত খেলনাঁষ গণ্ডার, বাঘ, বনিব, ভল্গুক, বাইসন, গাধা 
প্রতির মুতি পাওয়া গিষাছে। চা হউতে বুখা যাধ, এই সব জীবজন্তর 
শহিত তাহাদের পবিচধ ছিল | সিক্ধু সভ্যতাব আদিস্তরে অশ্বকে সম্ভবতঃ 
পাষ মানানো পল্ভব হম নাই । মমখ, টিঘা প্রভতিও মানষ তখন সম্ভবতঃ 
পালন কপ্সিত্র | 


সিন্ধু সভ্যতার সুগে পবিধেষ বস্ত্র হিসাবে কাপাস ও পশম বস্ত্র উভষই 
বাবত হত | এক খণ্ড বন্্ ধূতিব মত করিষা পবা হইত অন্ত এক খণ্ড 
চাঁদসের মত উদ্ধাংগ আবৃত কবিত। ভগ্রস্তুপ হইতে সুচি আবিষ্কৃত হওষাষ 
ঈহ্ছাবা যে সেলাই কবা পোষাক ও পরিধান করিত, এই অন্থমান অমূলক না 
ঠষ্টতেও পাবে। স্ত্রী-পৃকষ উত্ভযেই দীর্ঘ কেশ রাখিত। পোঁডামাটির পুভুল 
$ইতে নাপ্গীর কেশ বিশ্ত'সেব পরিচক্স পাঁওধা যায। তাহার প্রপাধনপ্রিয ও 
স্নী-পুকষ নিবিশেষে সকলেই অলংক।র পপ্রিধাঁন করিতেন । কানে কর্ণাভরণ, 
নাসিকায় বেশবঃ কোমরে কটিভূষণ এব" অংগুরীপ্নক প্রভৃতি অলংকার নানীর! 
পরিধান করিতেস। সোনা, কপা, হাতিব দত, ঝিক্তক ও দামী পাথবে এই 
সব অল“কারগুলি দিমিত হইত । 

এখানে খুব উন্নত ধরনের নিতা ব্যক্ত দ্রব্যাদি আবিষ্কত হইধাছে। 


সিন্ধু সভ্যতা ১৩ 


তামা, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তৈরী অনেক নুনার বাসন পাশুয়া গিয়াছে। 
বিস্থক ও হাতির দাতের টতরী যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি 
হইতেছে--ক্ষুর, বড়শি, চিকণি, কান্তে, ছুরি প্রভৃতি । শিশুদের খেলনার 
মধ্যে ছোট ছোট চাক! দেওয়া গাড়ী, চেয়ার প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় এগুলির 
ব্যবহার তাহার! জানিত। 

তাহারা যুদ্ধের জন্য যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার কবি, সেগুলি ছিল প্রস্তর, 
তাত্র ও ব্রোঞ্জ নিমিত। বর্শা, ছোরা। কুঠার, গাদা এবং শীরধন্থুক পাঁওয়া 
গায়াছে। সম্ভবতঃ তাহার! 
এবোষালের ব্যবশ্থান জানিও 
না। প্রাকইবদিক যুগের এই 
সভা খাষ কোন লীভান্সেক 
শ্যলভাব ছিস শা। এখানলান 
আধিবাসালা ক্দিকাধের ছানা 
গশীবিকা নবা কবিত | শিম, 
গণেশ মধ্যে প্রপাশ ছল 
নষ্ঠকাবরত সন্ত শমকাখ, 
দর্কান এাৎ গজদন্থশিয- | 
শলমোডব ও পাড়া শলটপ 
উপব যে সমন্ত শিভিন মতি 
প্রতিক্রঠি পঃগুধা গাছে, 
১151 উচ্চজ্ভত £প শিন্স-নেদশো]লু 
পবিচ্ঘ | 


সিঙ্গ ভীবব ঠা উন ত পা 





ক্ষীন্না যাপনের উদ্দেশে 
গ্রামাঞ্চলা হে ঈউঠিপণা এভেখে[দাবোপ মৃতি 

আমদানী কলি) ভাবা না শিল্প গণা লিভিরাথাাশ। বপ্তনি কবিত | 
এই সমঘ সগ্ভবন্ঃ গকপ শাগী ও ঘহিপ্বে গ জীন চলন ছিল। ইহ|রা 
স্লপথে ও জলপদে বাবসা বাশিজা করিত নাংনাপ্রকাপণ মলালান অস্ত ও 
ধাতু তাকার| মধা এশিশা হইতে আমদানী শনিন | আট, মিশব ও 
জেসোপোটেমিয়ার সহিত ইঙাঁদের যে বাবসাধিক সন্গ ক ছিল ভাঙার অনেক 
প্রমাণ পাওয়| গিষ,ছে' কনকগুলি চৌক! প।থব প13ওষ। গিয়াছে, 'এইগুলি 


১৪৪ সমাজধিস্তার গোড়ার কখ) 


সম্ভবত; বাটখারা হিনারে বারহৃত হইত। ইহাদের মধ্যে তা ও ব্রোকের 
মুত প্রচলিত ছিল। এই সব হইতে অহদান করা খায় নগরগুলি বোধ হম 
বাণিজ্যকে্জন্ধপে গভিয়া উঠিবাছিল। 

এইখান হইতে প্রাপ্ত নান! শীলমোহর ও মুর্তি হইতে ইহছাদেৰ ধর্মজীবন 
সন্বতধে ধারণা ইয়। শীপখোহরে অংকিত ষাঁড়ের মূর্তি ও পশুপতি মূ্তি ইহাদের 
গভীরতর ধর্মজীবনের পৰিচয় দেয়। যগুমুত্তি যেরূপ মমন্তের সহিত ক্ষোদিত 
হইয়াছে তাহা এ মৃততির প্রতি ইহাদেৰ গভীব শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করে 
এইখানে একটি পশুপবিৰ৩ যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিশিব দেবযুতি পাওয়া 


রা 





মহেঞোদারে।র ব্রপ্তনিমিত মি 
গিষাছে। ইহা সম্ভবতঃ পশুপতি শিবমূ্তি | অনেকে ধারণা ইহ] শিবমৃতি 
নয়, শল্য দেবতার মুর্ঠি। শিবলিংগের মত বহু পাঁথবেৰ টুক্বা পাঁযা গিয়াছে, 
এগুলি দেখিয়া মনে চষ, এখানকার লোকেনা লিংগপুজা করিত। একটি মখ্ব 
নারীমূতি ধানে পাওষা গিয়াছে, অনেকে মনে করেন ইহা ধয়িত্রীদেবীর 


সিন্ধু সভ্যতা ১৪% 
প্রতীক । বক্ষ, সর্প ও অন্ঠান্ত জীবজন্ধর পৃজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল 
শীলমোহরে স্বস্তিকা ও চক্রচিহ আকা থাকায়, ইহাদের মধ্যে হুর্ঘ পুজাও 
গ্রচলিত ছিল বনিয়া অনুমিত হয়! 

সিম্ধুতটবাসীদের মৃতদেহের অত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্ভবতঃ তিনটি উপার প্রচলিত 
ছিল। কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখ গিক্নাছে মৃতদেহকে উহার! সোঁজাস্থজি কবর 
পিপ্বাছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে মৃতদেহকে দদ্ধীভূত করিয়া তাহাদের 
ভন্মাবশেষকে কবরস্থ করা হইর়াছে। আবার কতক ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর 
সোজাস্থজি কবরস্থ বা দগ্ধীভূত না করিয়া, সম্ভবতঃ কিছুদিন বাহিরে আলো- 
বাতাসে ফেলিয়া রাখিত, তাহার পর মাংস পচিয়া গলিয়া গেলে হাড়গুলিকে 
একটি চিত্রিত হাডিতে পুরিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখা হইত। মাহেগ্রদারোতে 
যে শবাঁধারটি পাওয়া গিক্লাছে তাহাতে পুরা কংকালটি পাওষ! যায় নাই | অথচ 
হরপ্পয ষে গোরস্থানটি পাও! গিয়াছে তাহাতে সাতান্নটি মৃতদেহের কংকা্গ 
প্র অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । এগুলি দগ্ধীভৃত না করিয়া কবরস্থ করা 
হইম্বাছিল। অথচ মাহেগ্রদারোতে কোন প্রকার গোরস্থান পাওয়া যায়নি 
হুরপ্লার গোবস্থানের সংগে মেসে(পোটেমিধার গোরস্থানের মিল দেখ! ষায়। 
কোন কোন শবাঁধারে অলংকার, বেশভূষ প্রভৃতি পাওয়া গিষাছে। এইগুলি 
দেখিয়া মনে হয় এখানকার অধিবাসীরা মৃত্যুর পরেও এক ধরণের জীবনের 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। 

হরপগ্পা ও থাহেঞ্জদারোর মধ্যে এই সব সাদৃশ্ঠ দেখিয়া অনেক মনে করেন, 
এই দুইটি শহর ছিল একই শাঁসন-ব্যবস্থার অধীনে ছুটি রাজধানী । সম্ভবতঃ 
সমস্ত সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল জুডিয্না এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিঠি 5 হইয়াছিল ॥ 
অবশ্য এখানে মিশরের মত রাজতগ্ না সুমেরের মত পুরোহিত তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
ছিল তাহা বলা কঠিন। নগবে বাপ করিত শিল্পী ও বণিক শ্রেণী আব নগরের 
বাহিরে ছিল কৃষি প্রধান গ্রাম্যসমাজ । 


অনেকের মতে, খ্রীষ্টজন্মের আন্মানিক ছুই হাজার বৎসর পূবে কোন এক 
সময় মাহেঞ্জলারো পরিত্যক্ত হয়| এই সুমহান সত্যতা কি করিয়া ধ্বংস 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতবর্গ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কাহারও মতে, 
মৌন্ুষী বাছ্ু তাহার গতি পরিবর্তন করায় শস্তপ্রচুর সিন্ধুতট উর মরুভূমিতে 
পরিণত হয় । কেহ কেহ বলেন, [সন্ধুনদের বারবার প্রাবনে প্লাবিত হওয়ায় 


এই অঞ্চল পরিত্যক্ত হুয়। আবার কেন্ব কেহ মনে করে, বহিরাগতদের 
১৪ 


১৫৪ সমাজবিষ্কার গোড়ার কথা 


আক্রমণের ফলেই এই সভ্যতা বিধ্বংস হইয়াছিল । এই বহিত্াগত্তরা ছিলেন 
সম্ভবদ্তঃ বৈদিক আর্য । এই অন্রমানের পিছনে কিছু যুক্তিও খু'জিরা পাওয়া 
বায়। মাহেঞ্রদারোর পথে-ঘাটে নরনারীর কংকাঁল বেভাবে একব্রিত হইয়া 
পড়িল] থাকিতে দেখা গিয্লাছিল, তাহাতে যনে হয়, ইহারা আকশ্মিকতাবে 
আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছিল । অনেকের মাথার খুলিতে ধারালো অন্ত্রের 
আঘাতের চিহ্ধও দেখিতে পাওয়া! যায়| আর্ধদেবতা দেবরাজ ইঞ্জের এক নাঘ 
পুরন্দর অর্থাৎ পুর বা নগর ধ্বংসকারী । এই শবটি আধদের পুরধ্বংসের 
ইতিহাস যেন বহন করে এবং এই পুর বা নগরজীবনে অভ্যস্ত ছিল লিশ্ধু- 
তটবাসীরা। 

ভারতের পূর্বাঞ্চলে হুগলী, চব্বিশপবগণা এবং বর্ধমাঁন জেলার আসানসোল 
অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার অন্ররূপ এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত 
হইয়্াছে। 

আর একটি জিনিসও বিশেষ করিষা লক্ষ্য করিবার আঁছে। মিশরীয় 
সভ্যতার উত্তৰ হুইগ্লাছিল নীল নদের তাবে, প্রাচীন সুমের সত্যতা গড়িয়া 
উঠিয়াছিল টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস্‌ নদীকে কেন্ত্র করিয়া এবং চৈনিক সভ্যতার 
উদ্ভব হইয়াছিল হোক়াংহো! নদীকে কেন্দ্র করিয়া । প্রায় সমকালীন এই যে 
প্রাচীন স্মহ্হান ভারতীয় নগর সভাতা। ইহাও গড়িষা উঠিয়াছিল সিন্ধুনদগের 
তীরে। 


অন্গুদীলনী 
*১। সিদ্ধু সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
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৩ | সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাচীন সভাতার নিদর্শনগুলি হইতে 
সিস্ুতটবাঁসীদের জীবনযাত্রার পরিচষ দাঁও। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
॥ আর্ব সভ্যতা ॥ 
(175 ৯50 01511155002 ) 

ভারতবর্ষে আধদের আগমনের পুর্বে যে প্রাগধ সিদ্ধু-সভ্যতা৷ প্রতিঠিত 
হইয়/ছিল তাহা প্রধানতঃ ভারতবষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যে 
সীমাবন্ধ ছিল। কিন্তু ইহাঁর প্রায় এক হাজার বৎসর পরে ভারতবর্ষে ঘে এক 
মহান সভ্যতার পরিচয় পাওষা যায়, ঠাঁহা আর্য সভাতা নামে পরিচিত | 
পূর্বে এট আধগণকে ভারতের আদিম অধিব।সী বলিষাই মনে করা হইত | 
কিন্ত ইউরোপীয় ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতগণ গ্রীক ও লাতিন ভাষার সহিত 
সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখিলেন এই ভাষাগুলি আসলে 
এক মূল উৎস হইতে উদ্ভৃত। ভাষাব এই সাদৃশ্ঠ দেখিষা তাহারা অনুমান 
কবিয়াছেন ,কাঁন এক স্ুপ্রাীনকালে ভারতীয় ও ইউবোপীধ আর্ধগণ কোন 
এক অঞ্চলে একস গে বাস করিতেন আ্নাধুনিক গবেষকদের সিদ্ধান্ত রাশিক্লার 
দক্ষিণ ংশে ও কাম্পিয়াণ সাগরের তীববতী অঞ্চল আধগণের আদি বাসভৃষি 
ছিল। বংশবৃদ্ধি, খাগ্ঠাভাব, প্রাকৃতিক বিপধয় বা আমাদের অনুমান বহিভূ্ত 
কোন এক অজ্ঞাত কারণে আর্গণ ভাহাদদের আদি বাসভৃমি ত্যাগ করিয়া 
দুইটি শাখায় ছুইদিকে অগ্রসর হন। একটি শাখা ইউরোপের দিকে অপর 
একটি শাখা ভারত ও ইরাঁণের দিকে অগ্রসর হয়। ভাবতবর্ষের দিকে যে 
শাখাটি অগ্রসর হয় তাহা প্রায় খ্ী্টজন্মের ছুই হাঁজার বৎসর আগে হিন্দুকৃশ 
অতিক্রম করিষা ভাঁবতবর্ষে প্রবেশ করে। অবশ্ট এই ধাইরাগত আরধগখ 
ভারতবর্ষে একই সংগে আগমন কবেন নাই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দলে 
বিভক্ত হইঘ। ইহারা ভারতে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন গোত্রপতি ও গোঠী- 
পতির অধীনে ইহারা ভারতে বাস করিতে থাকেন। 

আর্ধগণ যখন ভারতবষে আগমন করেন, তখন এই দেশ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন 
জনপদে বিভক্ত ছিল। আর্যদের ধর্মশান্ত্র বেদে উল্লেখ আছে, এই বিচ্ছি 
জলপদে বাস করিত কৃষ্ণবর্ণ, 'অনাঁশ', অনার্ধগণ | এই অনার্ধগণ পহজেই আর্ষ- 
গণকে স্বীকার করিয়! লয় নাই, প্রাণপণে তাহাদের সহিত লড়াই করিয়াছে 
আর্ধগ্রস্থে ইঙ্জকে 'পুরনর' বা পুরধ্বংসী বলা হইয়াছে। এই নগত্নগুলির 
অধিকারী ছিলেন সম্ভবতঃ মাহেঞ্জধারো ও হরপ্লার অধিবাসীগণ। খগ 


১৪৮ ৷ সমাদবিদ্ঠার-গোঁড়ার কথা .. দিকে 
বেদের এটি কাহিনীতে উল্লেখ আছে ইচ্্ জার আধবাসীগণকে 
নিছৃত করিয়াছিলেন । এই হরিযুপীয়ার' সম্ভবতঃ হুরপ্লা। এই 'ছুই নগরের. 
কংকালস্্পও বহিরাক্রমণের পরিচন় দেয়। অনার্ধগণের বারবার আক্রমণে 
বিপর্যস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া--তীহারা ইহাদিগকে অনার্ধ বলিয়াছেন । 
ধ্নার্ধর! কেবলমাত্র বৈষয়িক ব্যাপারে আর্ধগণের উপর বিদিষ্ট ছিলেন তাহ 
নহে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপকেও সুনজরে দেখিতেন না। সুযোগ 
পাইলেই তাহারা তাহাদের যজ্ঞাদি ভণ্ডুল করিয়া দিত। বহু ঘ্বন্্ সংঘর্ষের পর 
কিছু কিছু অনার্ধ আর্যগণের বশ্তত্তা স্বীকার করে এবং আর্ধসমাঁজে আশ্রম 
লাত করে । আর বাঁকী সকলে দ্র্গম পার্বত্য অবণ্য প্রদেশে আশ্রম লইয়া 
নিজেদের স্বাধীনতা! ও স্বতন্ত্র বজায় রাখিতে লাগিল। 

আর্ষগণের প্রাচীন গ্রন্থ খক্‌-বেদে আফগানিস্তানের কুভ। (কাবুল) নদী, 
ভারতের সিন্দুনদ, তাহার উপনদীগুলি এবং সরন্বতী নদীর উল্লেখ আছে। 
ইহা হইতে বুঝা যায় আর্ধগণ এই সময় আফগানিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে 
বাস করিতেন। ত্রাঙ্গণ রচনার সময় দেখ! যাইতেছে পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্ব 
কমিয়। গিয়া পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব বাঁড়িতেছে। মন্ুসংহিতার যুগে উত্তরে হিমাঁল় 
হইতে দক্ষিণে বিদ্ধাপর্বত পধস্ত আর পূর্বে বংগোপসাঁগর হইভে পশ্চিমে 
আরব সাগর পর্বস্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি আর্ধাবর্ত নামে অভিহিত হইয়াছে ।' 
বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যরা বিদ্ধা পর্বত অতিক্রম করিষা দক্ষিণাঁপথের 
দিকেও প্রসারিত হইতে থাঁকেন। অগন্ত্যষাত্রা ও রামায়ণ মহাকাব্যের 
রাঁমচক্দ্রের বিজয় অভিযাঁন আর্যজাতির দক্ষিণ-ভারতে অগ্রগতির পরিচয় বহন 
করে। বছু সংঘর্ষ ও বহু শতাব্দীর প্রয়াসের ফলে দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভ, চেদী, 
দণ্ডক, অশ্নক, মূলক প্রভৃতি কয়েকটি আর্ধবসতি স্থাপিত হয়। অবশ্থ আর্ষ- 
সভ্যতা উত্তরাঁপথের মত দাক্ষিণাত্যে কোনদিন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষিত 
হইতে পারে নাঁই। 

আর্ধগণ যেমন একদিকে অনার্গণকে পরাজিত করিতে করিতে রাঁজা- 
বিস্তার-করিতেছিলেন, তেমনি তাহারা তাহাদের ধর্ম ও সভ্যতাঁকেও প্রসারিত 
করিতেছিলেন। ইহার ফলে আর্ধ ও অনার্ধ সংস্কৃতির মিলনে এফ সমন্বয় 
সংস্কৃঠি সমগ্র ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠে। একদিকে পরাজিত অনার্ধবা যেমন 
ার্যপমাজে স্থান পাইতে লাগিলেন, তেমনি আর্ধধর্ম ও সংগ্কৃতিও 
অনার্য ধর্ম সংস্কৃতির দ্বারা প্রকৃতভাবে প্রভাবিত হইতে লাগিল। যাঁগযজ্ঞের 
পাশাপাশি সরু হইল পুজা-অর্চনা, ধ্যানের পাশাপাশি সৃত্তিগূজা এবং তাহার: 


আর্ধ লন্ভাতা ১৪৯ 


পাশাপাশি বলিদান প্রথাঁও প্রচলিত হইতে লাগিল। এইভাবে আদান-প্রদানের 
মধ্য দিয্লা ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিল এবং ভারত ভৌগোলিক, 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এঁক্য লাভ করিল। 


ক । বৈদিক সাহিত্য 
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ভারতববেব আর্ধগণ আদিধূগে বৈদিক গ্রস্থগুলি বচন] ক্রিষা এক অপুর্ব 
মানসিক উৎকর্ষতার পবিচষ দিষাছিলেন । ভার তবষেব বাহিবে আর্ধগণের 
অন্তান্ত শাখা এইন্প মানসিক ডৎকমভাব পরিচষ দিতে পারেন নাই। 
ভারতীষ দ্ার্ধদেব সর্ধপ্রাচীন গ্রন্ধ বেদ। “বিদ্‌, অর্থাৎ জন শব হইতে 
এই বেদের ৎপন্তি। হিন্দ্রদ্েবে বিশ্বাস বেদ অপোকুসেঘ, নিত্য ও 
শাশ্বত | বদ মাঁগুষের রচনা নঙে, ইঞ1 ভগবানের বাণী । হ্ৃষ্টিব আদি হইতে 
যে সন্য বিশ্বপ্রকৃতিব সহিত জন্ডিত হঠসাভছিল, আধ ঞধষিগণ সেই সতাকে 
ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতাক্ষ কবিষছিপেন । ভা বি এইস. গকমুখ হইতে শিষ্য 
পবম্পব।য শ্রুত হই ত বলিযা বেদেব অপব নাম শতিি। বেদে বৈস্বত। মনত, 
বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র, ভখদ্বাজ প্রভতিব উগ্গেখ বঙ্িযাছে মন্ত্রষ্ট! ঝষিরূপে | 

বেদ চাবিটি--খাক্‌, সাম, যজুঃ ও '্সখব। প্রত্যেকটি বেকে আবার চারিটি 
অংশে বিভক্ত করা হইধাছে-_স”15-ঠ, ব্রাহ্মণ, আবশাক ও উপনিষদ । খক্‌- 
বেদে ১০-৮টি সুত্র বহিষাছে। খক্‌-বেদে প্রারখিক শক্তি দেব-দেবীর স্ত্িগান 
ধহিকাছে। সাষ-বেদ সহি।র শুত্রগুলি যজ্ঞাদিব সময় গীন হইত । বজুবেদে 
যাগ-যজ্ঞেব অন্ুষ্ঠান।দিব মন্ত্র এব" অধথর্ববেদে রহিধাছে স্থষ্টিরহশ্ত, চিকিৎসা মন্ত্র 
এব" নানারকম উপদেবা ও 'অপদেবাব জন্য মাঁবণ, উচাটন ও বণীকরণ মন্ত্র। 
বেদেব ব্রান্ষণ অংশ পছ্ভে বচিত। ব্রাহ্গণ গুলিঠে যাগ-বজ্জ প্রভৃতি ক্রিষাকাণ্ডের 
বিখরণ রহিযাছে। খগ্বেদের এতবেষ, য্জুর্বেদেব তৈত্তিবীষ এবং অথববেদের 
গোপথ ব্রাঙ্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেক ব্রাক্মণের শেষে রহিম্নাছে 
আরণ্যক ভাগ। সংসারত্যাগী অবণ্যবাঁসী আর্ধগণের জন্য ইহ! রচিত। 
মূলতঃ স্ষ্টিরহুম্যই ব্যক্ত হইয়াছে । এতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে উতবেস 
আরণ্যক । 

বেধের শেষাংশ উপনিষদ বা বেদাস্তি। শ্রুতি সাহিতোব সমাপ্তি এই 
উপনিষদগ্ডলিতেই ঘটিয়াছে। শিষ্য ও পুত্র গুরুর পদমূলে বসিদ্বা গুরুমুখ হইতে 
যে সত্যজ্ঞান লাভ করিতেন তাঁহাই উপনিষদৃগ্ডলিতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। 


১৫৭ সমাজবিস্তার গোড়ার কথা 


ক 

অগ্তুলিতেও লত্য, হাই, আত্মা! ও ব্রদ্ধ সম্বর্গে নানা দার্শনিক ব্যক্ত হইয়াছে। 
বর্তধাঁদে ঈশ, কেন, কঠ, মাুক্য, ছন্থোগ্য প্রভাতি শতাধিক উপনিষদ গ্রন্থ 
ঘআবিষ্কৃত হইয়াছে! বৈদিক গ্রছগুলির মধ্যে খগবেদ সংহিতাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। খগ.বেদ ও উপনিষদ্‌ শ্ষ্টির যাঝথানে প্রান হাঁজার বছরের 
ব্যবধান। পণ্ডিতগণ অশ্ুমান করেন খগবেদ সংহিতা শ্রীষ্টজন্মের প্রায় 
১৫** বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল অথচ অনেক উপনিষদ ঘে বৃদ্ধোত্বর 
কালে রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় । 


এই বেদ ও সংহিতীগুলির পরে বচিত হইয়াঁছিল--বেদাংগ ও ষডদর্শন। 
এই নিপুল বৈদিক গ্রন্থগুলিকে স্মরণে রাখা বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা প্রভৃতির 
আন্ত বেদাংগগুলি রচিত হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞ প্রতি বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি 
বথাসময়ে ও বথারীতিতে বিশুদ্ধভাব পালন করিতেও এ বেদাংগগুলি সহায়তা 
করিক়্াছে। বেদাংগও ছয়টি ভাগে বিভক্ত-_ শিল্প, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিক, 
জ্যোতিব ও কঙ্পন্ত্র। “শিক্ষা” হইল উচ্চারণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী, “নিকুক্ত' 
শব্দের ব্যুৎ্পত্তিগত বিচার ও ব্যাখ্যা আর কল্পহ্ত্র' হইতেছে সমাজ ও যাগ- 
ধজ্ঞাদি বিষয়ে কতকগুলি নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ | এই “কল্পন্ত্র' অবলম্বন 
করিয়াই পরবর্তীকালে মহুসংহিতা” রচিত হইয়াছিল। বৈদিক আর্ধগণ 
আরণাক ও উপনিষদণ্ডলিতে জীবন, আংত্মা, সত্য ও তষ্টি সম্বন্ধে যে চিন্তাধারার 
জন্ম দিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে সেইগুলিকে অবলম্বন করিয্বাই ষড় দর্শন 
রচিত হইয়াছিল । বিভিন্ন থধির নামে এই গ্রন্থগুলির নাঁম জড়িভ রহিয়াছে । 
কপিলের সাংখ্যদর্শন, পাঁতঞ্জলির যোগদর্শন, গোৌতমের ন্তায়দর্শন, কনাদের 
বৈশেধিক দর্শন, টজমিনীর পূর্ব মীমাংসা দর্শন এবং ব্যাসেব উত্তর মীমাংসা বা 
বেদান্ত দর্শন-এই ছয়টি লইয়া হইল যড়দর্শন | 

আর্ধগশ যখন এই বৈদিক গ্রন্থগুলি রচনা করিতেছিলেন তখনও পর্যস্ত 
সম্ভবতঃ কোঁন অক্ষরলিপি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাই 
বন্যুগ ধরি গুরু পরম্পরা এই সুত্রগুলিকে গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাব সংগে স্মৃতিতে 
ধরিয়া রাখিতে হইয়াছে। এই বিপুল উপমহাদেশের অগণিত হিন্দুজনগণের 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত সমস্ত আচার-আচরণ এই বৈদিক গ্রন্থগুলি হইতেই 
সংগৃহীত হইয়াঁছে। হিন্দুর পুজাপদ্ধতি, আক্িক, উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ- 
মন্ত্রুলি এই বৈদিক গ্রন্থগুলি হইতেই সংগৃহীত । 


রি বৈদিক ধর্ম ॥ 
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আর্য সাহিত্য হইতে আর্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যার তাহা হইতে বুঝা 
যায়, এই ধর্ম প্রথমে ছিল সহজ ও সরল । আর্ধগণ প্রকৃতির যে ক্ধপ দেখিস 
ভীত ও বিশ্মিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেবতা কপ্পনা করিয়াছেন । তাহাদের 
উপাশ্ত দেবতা ছিলেন বৌন্্র ও তাঁপের দেবতা হুর্য, আকাশের দেবতা স্ভৌঃ, 
বাস্ুর দেবত! মরুৎ, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টি ও বজের দেবতা ইঞ্্র। বৈদিক 
যুগে ইন্দ্র কখনও বৃষ্টির দেবতা, কখনও ধনদেবতা, কখনও গো-ফাতা আবার 
কখনও বা! যুদ্ধবিজয়ী নেতা । ইন্দ্র ও বরুণ ছিলেন দেবতাগপের মধ্যে প্রধান। 
ভষা, সরম্বতী, পৃথিবী প্রভৃতি নাঁরীদেবতার উল্লেখও গবেদে রহিয়াছে। 
আর্ধরা মূলতঃ ভিলেন প্রকৃতি-উপ।সক। কিন্তু আর্ধরা এই বহু দেবদেবীর 
উপাঁপনা করিলেও সকল দেবত।ই যে এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির বিভিন্নপ এই 
ধারণাও তাহাদের ছিল। উপনিষদে এই এক ব্রহ্গচিন্তারই প্রাধান্ঠ ঘটিয়াছে। 

আর্ধগণ এই একেশ্বরবাদের দিকে যখন ঝুঁকিতেছিলেন তখনও তান্ারা 

ষজ্ঞাদি ক্রিপ্পকাণ্ড উপেক্ষা করেন নাই। অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করিয়া ছুগ্ধ, ঘ্বৃত 
প্রভৃতি প্রিয় আহার্য তাহারা উপাস্য দেবতাকে নিবেদন করিতেন। সংগে 
বৈদিক মন্ত্রগুলিও পাঠ করা হইত । যাগ-যজ্জের সময় “সোমরস' নামক এক- 
প্রকার পানীয়ও ভাহ।রা ব্যবহাপ করিতেন। পশুবলি, মৃত্তিপৃজা প্রভৃতি 
প্রথমে তাহাদের মধ্যে ছিল না। পরে তাহারা এগুলি অনাধদের নিকট 
হুইতে পাইয়াছিলেন। বেদের ব্রাঙ্ষণ অংশ যখন রচিত হইতেছিল তখন 
বঙ্ক্রিয়াক্স নানা জটিলতা দেখ। দিতে লাগিল এব" যঙ্জক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবার জন্ত 
বৈদিক মন্ত্র দিতে জ্ঞানসম্পন্ন একশ্রেণীর লোকের উদ্ভব হ₹ইল। এই শ্রেণী 
হইতেছেন পুরোহিত শ্রেণী। এই পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্তের ফলে বৈদিক 
ধর্মের আস্তরিকতা লুপ্ত হইয়া তাহার স্থলে যাঁগ-যজের ক্রিয়াকলাঁপই 
প্রাধান্ত পাইল। ৰ 

01 বৈদিক সমাজ ॥ 

(৩৫0 5০০1৬ ) 
আর্ধসমাজে প্রথমে জাতিভেদ না থাকিলেও খকৃ-বেদের একটি সুক্ে 
চারিটি বর্ণের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যাঁষ। খক্‌-খেদের দশম 
মগ্ুলে পুরুষ নুক্তের একটি শ্লোকে ব্রাহ্মণ, রাজন্ভ বা ক্ষত্রিয় ও শুকরের 


ঠ্গ সমাঙজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায় । আর্ধদের ভারত অধিকারের পর গোঁরবর্ণ, 
দীর্ঘকার়, গ্ছসভ্য বিজেতারা আ।ধ নামে পবিচিত হন, আর রুফ্ণবর্ণ, খর্ককায় 
বিদ্দিতগণ অনার্য নামে পরিচিত হন। গীতায় উল্লেখ আছে-_গুণ, কর্ষ 
অনুসারে ভগবান চারিটি বর্ণের স্ছাষ্টি করিয়াছিলেন । প্রথমে আর্ধগণ প্রয়োজন 
সয়ুসারে সকল কাজই সম্পর করিতেন । পত্রে আর্ধসমাঁজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইলে এবং সমাজ-ব্যবস্থা ব্যাপক ও জটিল হইয়া! উঠিলে সকলের পক্ষে সকল 
কাজ সম্পর্ল কর! সম্ভব হইল না। বাহারা শান্্রপাঠ ও যাগ-বজ্ছে দক্ষ হইয়া 
উঠিলেন তাহারা হইলেন ব্রাহ্মণ ; যাহারা রাষ্ট্রবিদ্ভাষ নিপুণ হইলেন তাহার! 
হইলেন ক্ষত্রিয় ; পশুপালন, কৃষিকার্ধয ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যাহারা পারদর্শী 
কইলেন তাহারা হইলেন বৈশ্য । অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্ধ জনসাধারণ শক্ত 
নাঁমে পবিচিত ₹ইষা এই তিনশ্রেণীব সেবায় নিযুক্ত হঈলেন। প্রথমে এই বর্ণ- 
বৈষম্যে কঠোরতা ছিল না, এক বর্ণের লোক অন্ত বর্ণে বিবাহ কবিতে পারিদ্ছ, 
ইচ্ছা করিলে এক বর্ণের লোঁক অন্ত বর্ণেব বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত। 
যজুর্বেদের যুগ হইতে বর্ণ বৈষমা কঠোরতর কপ গ্রহণ কবিতে লাগিল। ব্রাক্ধণ 
ও ক্ত্রিয়েব বৃত্তি বংশগ ত হইয়া পড়িল, বৈশ্ত ও শুদ্রেব মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি 
অন্গযাধী বন্ত উপবর্ণের তাষ্টি হইল । অসবর্ণ বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ হইব 
গেল। জন্মায়ত্ত এই জাতিবিভেদকে কেন্দ্র কবিষাই পববনীকালে আধসমাজে 
অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হয়। 


আর্ধদের সামাজিক ও ধর্মী জীবনের মূল ভিত্তি ছিল চতুরাশ্রম। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের লোকদিগকে জীবনের চতুরাশ্রম অর্থাৎ চারিটি 
বিভির পর্যায়ের অনুশাসন মানিষা চলিতে হইত। এই চাবিটি আশ্রম বা 
জীবনের অবস্থা হইতেছে- ব্রহ্মচর্ধ, গাহস্থ্য, বাঁণপ্রশ্থ ও সন্যাস। জীবনের 
প্রথম পর্ধাষে আর্ধ বালকগণ গুকগৃহে বাস করিয়া শাস্৯চঢা করিতেন ও ভে।গ- 
বিলাসকীন, সংযমপুত জীবনঘ|পন কধিতেন-__ইহার নাম ক্রহ্ষচর্য। শিক্ষান্থে 
আর্যযুবকগণ গৃহে ফিবিয়া বিবাহ কবিষা গাহস্থ্য আশ্রমে সংসারধর্ম পাঁলন 
করিতেন । প্রৌচ জীবনে আর্ধগণ সংসার ত্যাগ করিষা অরণাশ্রিমে তপস্বীর 
স্টাষ ধর্মচিস্তায় জীবনযাপন করিতেন--ইহা বাণপ্রস্থ আশ্রম । ইহার পর 
ছতুর্থ ও জীবনের শেষ পর্যাষে আর্ধ বৃদ্ধগণ সংসাবের সমস্ত মাধাবন্ধন ত্যাগ 
করিষা সন্ন্যাস গ্রহণ কবিতেন এবং তীর্থে তীর্থে পররিব্রাজকন্ধপে ঘুরি! 
বেডাইতেন ৷ শুক্র ও নারীদের জন্য অবশ্বা এই চতুরাশ্রমের বিধান ছিল না। 


॥ সমাজে নারীর স্থান । 

(818০৬ 01 7000৩) 10 9০০51 ) 
ধ্রাচীন আর্ধসমাজ পরিবারবন্ধ জীবনযাপন করিতেন! অনার্ধসমাঁজ 
মাতৃতান্ত্রিক হইলেও আর্ধসমাজ ছিল পিতৃতাঘিক। এই পিতৃতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থায় পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্ধমন্্ন কর্তা । পরিবারে মাতা 
পিতার অধীন হইলেও মর্ধাদা ও দায়িত্ব তাহার স্বল্প ছিল লা। তাহারা 
প্রধানতঃ অস্তঃপুরচারিণী হইলেও দৈনন্দিন জীবনবাত্রায় তাহারা 
ছিলেন পুরুষের সহকমিণী। আর্ধ পুরুষগণকে অনার্ধগণের সহিত প্রায়ই 
ুদ্ধকর্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া, পারিবাঁবিক জীবনের প্রায় পুর্ণদাস্িদ্ব 
মেয়েদের হাতে পড়িত। বাগ-যজ্ঞে বিবাহিত। রমণীগণ স্বামীর সহধমিণীৰূপে 
সমস্ত ক্রিয়াকলাপে যোগ দিতেন। পিতৃগৃহে আর্ধছুহিতাগণ স্ুশিক্ষা লাভ 
করিতেন। বৈদিকযুগে লোপা মুদ্রা, মমতা, ঘোষ, খিশ্ববারা প্রভৃতি আর্য 
বিদপ্ধাগণ বৈদিক মন্ত্র রচনা করিয়ছিলেন। ইভাদিগকে 'ব্রহ্ষবাঁদিনী” বলা হইত। 
পরবর্তীকালে গাগে্ধী, মৈত্রেক্ী প্রভৃতি আধ বিদুযীগণ দার্শনিক বিচাঁরসভাক 
নেতৃত্ব করিয়াছেন । কেবল শান্ত্রবিদ্যা নহে, শস্ত্রবিদ্যায় ও আর্ধমহিলাগণ পটু 
ছিলেন | পূর্ণবন্বস্কা না হইলে সাধারণতঃ যেষেদের বিবা৯ হইত না, বিধধা 
বিবাহও তাহাদের মধো প্রচলিত ছিল। ইচ্ছা! করিলে ঠাহারা অবিবাহিতাও 
থাকিতে পারিতেন। এইরূপ অবিব(হিত মেষেদের বলা হইত "পিতৃষদৃ”, | 
জীবিকারপে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ 'উপাধ্যায়া নামেও 
অভিহিত হইতেন । 


77 অর্থ নৈতিক জীবন ॥ 
(12507007810 1865 ) 

সিন্ধুতটবাসী অনার্ধগণ এক উন্নত নগরসভ্যতার পত্তন করিলেও, আর্ধগণের 
জীবনযাত্রা ছিল গগ্রামকেন্ত্রিক। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবাণ পুবে আর্ধগণ 
দীর্ঘদিন যাঁষাঁবর জীবনযপন করিয়াছেন । ভারতের মনোরম প্রকৃতি-পরিবেশ, 
শল্তপ্রচুর ভূমি ও স্থাঁছু জলপুর্ণ নদীগুলি তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করিতে উৎসাহিত করে। 

আর্ধগণ প্রথমে গ্রামজীবনের পক্ষপাতী ছিলেন৷ কৃষি ও পশুপালন ছিলল 
ভাহাদের প্রধান উপজীবিকা | সাধারণতঃ জমিতে গম, যব, তিল, কলাই 
প্রভৃতি উৎপর হইত। জমিতে তাহারা সার দিতেন, সেচকার্মও ভাছাদের 


১৫৪ সমাজবিগ্তার গোড়ার কখা! 


গ্ 

অজ্ঞাত ছিল না। বন পুড়াইয়া নৃতন রষিক্ষেত্র প্রস্তত করিবার কথা বৈদিক 
সাহিত্য প্রচুর উল্লেখ আছে। কাঠক সংহিতায় উল্লেখ আছে এক একটি 
লাল টানিতে অনেকসময় চব্বিশটি পর্যন্ত গক লাঁগিত। পশুপালন আর্ধদের । 
অন্ততম উপজীবিকা ছিল। প্রতি আর্ধগ্রামে গোচারণের জন্ত ঘৌথভূমি ছিল, 
গ্রামবসীর! সকলেই সেধানে একস"গে পশুচারণ করিত। গরু আর্ধদের প্রধান 
সম্পদ বলিধা বিবেচিত হইত | গরু ছৃপ্ধ দান করিত, জমি চাঁৰ করিত এবং 
করীয় অর্থাৎ গোময় তাহারা সার ভিসাবেও বাবহার কবিতেন।  প্রথমধুগ্গে 
যজ্ঞকালে অন্তিথি সতকাবের" জন্য গোবধ হইত, উহ্বাব উল্লেখ পাওয়া 
গিয়াছে। অন্যান্ত গৃহপালিত পশুব মধ্যে উল্লেখষে।গ্য ছিল ছা'গ, মেষ, গর্দভ, 
ঘোডা ও কুকুপ্ন। গোক এবং নিকষ নামে একপ্রকাব ন্বর্ণযুদ্রা ইহাদের 
বিনিমযেব মাধাম ডিল। উচ্ানা আমিশ ও নিরামিষ উভধপ্রকার আহার্ধঈ 
গ্রহণ কবিতেন। দুগ্ধ, ঘ্ুত, ফলমূল, যব ও গম আর্ধদের প্রধান খাছ্ধ ছিল। 
গৃহপালিত পশ্তনাংস ও শিকারলব্ধ মুগমাংস তীহাঁরা খাইতেন। অবশ্ঠু 
পরবর্তীকালে উপনিমদিক যুগে জীবভি"সা নিন্দিত ভইলে মাঁংসাহাৰ সম্পর্কে 
আর্ধগণ সণ্যত হইতে থাকেন | যজ্ঞকাঁলে আর্ষগণ সোমরস পাঁন কবিতেন। 

ক্রমশঃ আর্ধদেপ অর্থীনতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । গ্রাম- 
কেন্দ্রিক আর্ধজীবন শহবেব দিকে ঝুঁকিতে থাকে | দেশ নগরবৃদ্ধির সংগে 
সংগে ব্যবসা-বাণজ্োরও উন্নতি ঘটে । আর্ধগণেখ যে পোষাঁক-পরিচ্ছদের 
পরিচধ পাঁওষা যায, ীহ। তাহাদের উন্ন* শ্ল্লিক্চির পবিচষ দেয | তাহাদের 
পরিধেষ বন্ত্র কার্পাস ও পশম শিমিত হইত । গাঁদ্ধার পশমের জন্ত বিখ্যাত 
ছিল। ত।হাদেব পরিধেষের তিনটি 'ভাগ ছিল-_নীবা (অন্তবাস), বাস (ধূতি), 
অধিবাঁস (উত্তবীষ)। পুকস ও নাখীব। ম্বর্ণাল-কার ব্যবহাব করিতেন। 
আর্ষগণ মু ও ধাতুশিল্লেও যাথষ্ট উন্নতি করিমাঁডিলেন। ঘোড়ায় টানা রথ ও 
গরুরগডী যাতাবাত ও মালপত্র বন কবিবাব জন্ত বাবহত হইত। আর্ধগণ 
সমুদ্রপথে প্রাীনকালে ব্যবসা-বাশ্জ্য কখিতেন কিনা, তাহাব কোন নির্ভর- 
ঘোঁগ্য প্রমাণ নাই । ৩বে মনা নামক স্বর্ণথণ্ড ও খক্‌-বেদে সমুদ্রেব উল্লেখ 
থাকাঁষ অনেকে মনে করেন ব্যাবিলন ও বোমের সংগে আর্ধগণ সমুদ্রপথে 
ব্যবসা-বাণিজ্য কবিতেন । কারণ ভাবতীক্ মনাকে ব্যাবিলনীষ "মান" ও 
রোমানেব “মিন।'র সংগে প্রত্যক্ষ সংঘোগ আছে বলিকা মনে করা হুয়। 
আধগণ আমোদ-প্রমোদেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন । আদোদ-প্রমোদের 
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মধ্যে দৃত্যতগীত, বীপাবাদন, শিকার, রখচাঙ্গনা ও ধহূর্বাণ প্রতিযোগিতার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার] অর্থক্রীড়ায়ও বিশেষ পটু ছিলেন। বাভধস্তের 
মধ্যে বীপা, বংশী, ছুন্দুদ্ভি, কর্করী প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্ধগণের 
এই মাঁনস-উতৎ্কর্ষ তাহাদের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দেয়। 


এ॥ রাজনৈতিক জীবন ॥ 


(7১০181591 14865 ) 


বৈদিক যুগে রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তিমূলে পরিবার ছিল। পরিবারের বযোঁজোষ্ঠ 
ব্যক্তিকে "ৃহপতি' বলা হইত। পরিবারেব অন্ঠান্ত সকলে তীহাব নির্দেশ 
মানিয়া চলিত। কয়েকটি পরিবার মিলিত হইষা একটি গ্রাম গড়িয়া 
ভুলিত। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে 'গ্রামনী” বলা হইত। কয়েকটি গ্রাম 
লইয়া আবাব এক একটি “বিশ বা 'জন' গঠিত হুইত। “বিশেব নায়ককে 
“বিশপতি' বা 'রাজন্‌' বলা হইত। 

এই “বিশ পতি” বা রাজন ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । 
একাধারে তিনি ছিলেন প্রধান শাসক, প্রধান বিচারক এব* প্রধান সেনাপতি 1 
তাহা সত্বেও রাঁজাগিণ স্বেচ্ছাচারী ভইষা উঠিতে পারিতেন না। প্রজাবর্গের 
মতামতকে তাহাদের মানিষা চলিতৈ হইন। তাঁভারিগকে পরামর্শ দিবার 
জন্য “সভা ও “সমিতি' নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল। পুরোহিত রাজার 
ধর্মীয় জীবনে যেমন সহ্হাবতা করিতেন, তেষনি রাহী জীবনে প্রধান মন্ত্রীর মত 
মন্ত্রণা দিতেন। প্রজারঞ্জন ও প্রজাকল্যাণ তখন বাঁজাগণের অধশ্থ কর্তব্য 
বলিষা বিবেচিত হইত | নৈদিক সুগের প্রথম দিকে খ।জার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ 
ছিল। পরবন্ীকালে বজপদ্রে অধিকারী ক্ষত্রিষগণের ক্ষমতা প্রবল রূপ 
ধারণ কবে। রাজাগণ রাজ্যপীমা বিস্তৃত করিষ| সন্নট, একবাট প্রভৃতি উপাধি 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন । অশ্বমেধ ও রাজন্ষ যজ্ঞ।দি সমাপন করিষা নিজেদের 
অমিত বিক্রমের পরিচষ দিতে থাকেন। আর্ধবসতি বিস্তারের প্রথম যুগে 
বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব।জ্য ছিল, পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাগুলি সম্মেলনে বিশাল 
বিশাল রাজ্য গঠিত হয । রাঁজপদ বংশান্গুক্রমিক হইলেও, গণতন্ত্র তাহাদিগেব 
নিকট একান্ত অজ্ঞাত ছিল না। বৈদিক সাহিতো গাণ' ও “গণজোষ্ঠ' প্রড়তি 
শব্ধের উল্লেখ রহিয়াছে । ) 


॥ আর্থ ও অনার্য সংমিশ্রাণ । 
( 87৩ 06 8৫550 809 ০০-৮জ 081807৩৬ ) 

আর্ধ ও অনার্ধদের প্রাথমিক সম্পর্ক ছিল বিরোধ ও জংঘর্ষের। কালক্রমে 
খনার্ধরা পরাজিত হইয়া আর্ধসমাজে শৃড্র বা দাসন্ধপে গৃহীত হন। উভন্ব 
লযাজের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্কও স্থাপিত হয়। কথিত আছে, দেবরাজ ইন 
দৈত্য কন্তা শচীকে, পাঁশু, পুত্র ভীম হিডি্বা রাক্ষসীকে এবং অজু নাগক্ত? 
উলুপীকে বিবাহ করেন। রসের সংমিশ্রণের ফলে আর্ধ ও অনার্ধ সভ্যতা 
ঘনিভ সান্নিধ্য লাভ করে! এতবেয় উপনিষদ রচয়িত| মহীদাস অনার্ধ কন্তা। 
ইতরার পুত্র ছিলেন বলি! কথিত আছে। 

আর্ধ সভ্যত1 ও সমাজ ব্যবস্থা যেমন অনার্য জীবনকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তেমনি অনাধ সভাতা ও সমাজ ব্যবস্থাও আর্জীবনকে বৈদিক 
যুগের শেষের দিকে অনেকথানি প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্ধগপণ যখন 
ভাপতবর্ষে আসেন, ধন তাহার] কাষকাজ জানিতেেশ না, অনার্ধদের নিকট 
হইতে তাহারা কপিকাজ শিখেন | নগর নিাপ ও স্থ(পত্য ভাস্কর্ষে অনার্্গণ 
আর্ধগণ অপেক্ষা উন্নত ছিলেন । অনা দানবমধ ইন্দ্রের রাজসভা নিমাশ 
করিয়াছিলেন । মহাভারতে উল্লেখ আছে, রাজনুয় বজ্ঞকালে পাগুবগণথ 
যজ্ঞমণ্ডপ ও সভা নির্নাণেব জন্ভ অনার্ধময় দান্বের উপর ভার দিয়াছিলেন। 
রামায়ণে অনাধরাজ রাবণের যে পুরবর্ণনা রহিষাছে, তাহা অযোধ্যাপুরীকে 
ম্লান করিয়া দেয়। গৃহনির্মাণ, মাটির পাত্র তৈরী, ছবি ও নক্সা আকা! এগুলিও 
আর্ধরা অনার্ধদের নিকট হইছে শিখিয়াছিলেন। অনার্ধগণ আর্যদের নিকট 
হইতে ঘোড়ায় চড়া, লোহার জিনিষপত্র তরী করা, রথচাঁলনা কতা এবং দুধ 
ও মাদক পানীক্বের ব্যবহার শিক্ষা করে । 

আর্ধগণের দৈনন্দিন জীবনেও অনার্ধগণের জীবনাচরপণের অনেক প্রভাৰ 
পড়ে। অনেকের মতে তল, সিন্দুর, শখা ব্যবস্থার এবং মংস্যাহার আর্ধগণ 
অনার্ধদের নিকট হইতে লাভ করে। অনার্ধদের প্রথমে বর্ণ বৈষম্য প্রচলিত 
ছিল না, আধপ্রভাবে তাহাদের সমাজেও বর্ণবিভেদ দেখা যায়। আর্ধগণ 
প্রথমে শবদেহ সমাধিস্থ করিতেন। পরবর্তীকালে অনার্ধ প্রভাবে শবদাহ 
করিয়! অস্থি তীর্থে বা নদবির জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন | শ্রাদ্ধ, অশোৌচ, 
পিগুদান প্রভৃতি অনেকে অনার্ধ প্রভাব বলিয়া মনে করেন। হিন্দুদের 
পিগদান ক্ষেত্র গয়াঁধাম গয় অন্গরের নাম হইতেই হুইয়্াছে। ধর্মের দিক 
দিয়্াও অনার্ধগণ আর্ধগণকে কম প্রভাবিত করেন নাই। খকৃবেদে সর্পপৃজা 
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বা মৃততিপূজার উল্লেখ নাই। দুর্বেদে সর্পপুজার ও মুর্তিপূজার উল্লেখ আছে 
সম্ভবতঃ আর্ধদের মূতিপুজা অনার্ধগণের দানবপৃজা হইতেই আসিয়াছে। 
শ্বশানচারী শিব ও নৃমূণ্মালিনী কালী অনার্ধদেব। হ্বিন্তধর্মে লিংগপুজা ও 
অশ্ব, বট প্রড়তি বৃক্ষপুজাও অনার্ধদের অবদান। ভারতীয় ভাষার উপর 
আর্ধ অনার্য ভাষার পারম্পবিক প্রভাবও কম নহে। উত্তর ভারতের আর্ 
ভাষায় প্রভূত অনার্ধ শব্দ গৃহীত হইয়াছে । দক্ষিণ তামিল, তেলেগু প্রভৃতি 
সেনেটিক ভাঁষাষ সংস্কতের প্রভাব কম নহে। এক কথায় বলা যায, আর্য ও 
অনার্ধ সভ্যতার ক্্যুগ ব্যাপী মিলনেব ফলেই বর্তমান হিন্দু সভ্যতা । 


॥ মহাকাঁবের যুগ ॥ 
(111) 485 ০1 07551 17105 ) 
দিক, সাহিত্যেব, শেষধিকে ধাননালাানীরজন্ি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
মহিমাকীি জ্ঞাপক একপ্রকাব বচনা পাওধা যায় । তাভারই পবিপুর্ণ প্রকাশ, 
ঘুটথাছে _ বামাষণ ও মহাঁভাবত_ এই ছুইটি মহাকাব্যে। ইততিহা- এখানে . 
অভিতপ্ীন, নীতি উপদেশ ও বপকের অন্তরালে অন্তহিত হইলেও বৈদিকোত্তর, 
যুগের সমাঁজ ও বাষ্ট্র সম্বন্ধে বহতথখ্য এই গ্রন্থ দুইটি হইতে পাওয়া যায়। 
মহাকাব্য দুইটির রচনাকাল লউযাঁও মহবিবোধেব অস্ত নাই। পাশ্চাতা 
পণ্ডিতদের মতে মহাঁকাবা দুইটির রচনাকাল শ্রষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে 
্রস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী | গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে কোনটি প্রাচীন সে বিষষেও মত- 
বিরোধ রহিষাছে। বামায়ণ বালীকি বচিত হইলেও, পরবর্তীক।লে ইহার মধ্যে 
বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইযাছে। মহভারত বেদবা সেখ নামে প্রচলিত হইলেও, 
যুগে যুগে বহু কবি ই বিশাল মহাঁক(বোব দেহে তীাহ।দের প্রতিভাব স্বাক্ষর 
রাখিয়া গিয়াছেন। 

মহাকাব্যের যুগে বাজতন্ত্বট ছিল প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা। জনপাধারণ 
প্রত্যক্ষভাবে শাঁসন-ব্যবস্থয অংশ গ্রহণ ন! করিলেও, টম্বরাচারী শাঁসনকে 
জনসাধারণ শ্বীকার করিত না। টম্বরাচা্ী শাঁসনকর্তার সিংহাসনচ্যুতির 
কথা মহাঁভাবতে উল্লেখ আছে । রাঁজ। প্রজাদের প্রিষ হইবার চেষ্টা করিতেন, 
তাই জনমতকে প্রায়ই উপেক্ষা করিতেন না। দেশে শাস্তি ও নিরাপত্ত। 
রক্ষার জন্ত রাজা সর্বদা চেষ্টা করিতেন । রাজধানী প্রাচীব ও পরিথ দ্বার! 
বেষ্টিত থাকিত, অন্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারেও সেকালে অনেক উত্নত্তি ঘটিয়াছিলি। 
রাজার সৈস্তবর্গ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল--তীরন্দাজবাহিনী, অশ্বারোহী- 


রত 10000 াজবিষ্তার গোড়ার কথা রি 
বাহিনী, স্টিবাহিনী এবং রখবাছিনী । লালীতত লাই ওক ৃ 
আধিপত্য ছিল। | 

বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই চতুরধর্ণ বিভাগ 
।থাকিলেও, সামাজিক ও বৈবাহিক সংযোগে ইহা কোন বাধার স্থষ্টি করিতে 
“শপাঁরে' নাই। রামাগ্পণের যুগে জাতিভেদ জন্মায়ত হইয়া পড়ে। অবশ্ঠ 
ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অতুলনীয় তপঃ প্রভাবে ক্ষত্রিয্নত্ব লাভ করিতে পারেন। 
মহাভারতে জাতিবিভেদ এই দিক দিয়া একটু শিখিল। ব্রাহ্ষণ তনম্ব ভ্রোখ 
কতিয়বৃত্তি গ্রহথ করেন, স্ুতপুত্র নামে পরিচিত কর্ণ ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা অর্জন 
করেন। সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, পুরুষ বন্তপত্ধীক হইতে পারিতেন। 
নারীর বহুপতি গ্রহণও অস্ততঃ একাস্ত অপ্রচলিত ছিল না__দ্রৌপদী তাহার 
প্রমাণ। সমাজে স্বয়ম্থর প্রথা তখন প্রচলিত ছিল। রাজ্যশাঁসনে ক্ষত্রিযদের 
প্রাধান্য থাকিলেও ব্রাহ্মণের -মন্ত্রণু! ক্ষত্রিয় রাজগণের একাস্ত কাম্য ছিল। শাস্ত্র 
চর্চা ও পাণ্ডিত্যে তখনও ব্রাঙ্গণের একাধিপত্য ছিল। বৈদিকযুগের প্রকৃতি 
উপাসনার স্থলে মহাকাব্যের যুগে ব্রহ্মা, বিষ, শিব এই ত্রয়ী দেবতার প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছেন । অবশ্য এই পৌরাণিক বুগেই হিন্দুদের প্রায় সমস্ত দেব 
দেবীরই উদ্ভব হইয়াছে। 

মহাঁকাব্যের যুগে আর্ধসভাতা কৃষিনির্ভর হুইলেও ক্রমশঃ নগরকেম্ত্রিক 
হুইয়া উঠিতেছিল। রামায়ণে অযোধ্যা, মিথিলা, কিন্তিদ্বা, লংক এবং মহাভারতে 
হস্তিনাপুর, বারণারত, বিরাট, বিদর্ভ প্রভৃতি উন্নত নগরীর পরিচয় রহিয়াছে । 
দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের তখন বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । দেশের একস্থান 
সইতে অন্তস্থানে পণ্যক্রব্য পাঠাইতে হইলে বাণিজ্যপ্ুক্ক প্রদান করিতে হইত। 
ব্যবসায়ীদের জন্ত বণিকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা রাঁজশক্কির 
অনুগ্রহ পাইবার জন্তও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন । 

রামায়ণে আর্য অনার্ধ সংঘাত ব্যক্ত হুইয়াছে। মহাভারতে মুদ্ধ বিগ্রহ 
আর্ধদের মধ্যে অস্তবিরোধের বূপ লইয়াছে। মহাভারতে লংকার উল্লেখ না 
থাঁকিলেও নারদ, যবন, বাহলীক প্রভৃতি বহির্ভারতীয় কয়েকটি জাতির 
উল্লেখ আছে। মহাভারতের যুগে আর্ধসভ্যতা পশ্চিমে গান্কার, পুর্বে 
বংগদেশ, উত্তরে হিমালয় ও. দক্ষিণে গোদাবরী, তাঞ্তী নদী পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল সমগ্র আর্ধাবর্তব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্রে দিখ্বীজয়ী রাজগণ 
্মস্বষেধ ও রাজনুয় বজ্ঞ করিতেন। বাহারা সফল হুইতেন, তাঙ্ছার। সম্রাট 
থা একরাট উপাধি গ্রন্থধ করিতেন। 


আর্য সভাতা ১৫৯ 


রাষায়ণ, মহাভারতীয় জনজীবনের উপর প্রভৃত প্রভাৰ ফেলিয়া, গ্র্থ- 
'ুইখানির চরিত্র হিন্তু সমাজের নিকট আদর্ণ হইয়া দীড়াইয়াছে। সীতা, 
সাবিত্রীর পাতিত্রত্য ও কষ্টসহিষ্ণতা, রামের পিতৃভক্তি, লক্ষণ ও ভরতের 
্রাতৃপ্রেম, ভীন্ম ও যুধিষ্টিরের সত্যনিষ্টা হিন্দুজীবনের চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য 


হইয়া থাকে। যুগ যুগ ধরিয়া এই গ্রন্থ দুইখানি হিন্দুদের ধমীয় জীবনকে 
'শিয়নত্রিত করিয়া আসিতেছে। 


অনুশীলনী 
১। বৈদ্ক সাহিত্য বলিতে কি বুঝ ? বৈদিক সাহিতোর একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী দাও। 


[ঘা09৮ ০০ 5০9 0০0৮৮ ০01 600 ৪110 11097856016 20155 ৪ 
0 26000060006 5৪010 1109786016-] 


২1 প্রাচীন ভারতের ধমীষ, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
জীবনের বিবরণ লিখ। 
[1)8907)09 006 00108], 001101081 &00. 600000010 1116 01 611৪ 
৬9010 4১158109 ] 

৩। আর্য ও অনার্ধ সভ্যতার পাঁবম্পবিক প্রভাব লইষা একটি প্রবন্ধ 
ব্লচনা কর। 


[066 80 98885% 00 0106 12011091009 658101580 05 ৮09 4১60 
8100. 002-45%0, 91111880105 00. 8801) 06190] ] 


মহাকাব্যের যুগে আর্ধদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রননীতির পরিচয় 
দাও । 


[1650009 0006 1611810105) ৪0018] 8100. 700188108] 1169 01 0006 
4৮ 09 10 6009 78010 2&6.] 


৫৯% টাকা লিখ__ 
আরণাক; ব্রাহ্মণ, সংহিতা, বেদা'গ, বর্ণাশ্রম, মহাকাব্যের যুগ । 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
॥ জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম 


(90001187 8100. 188101810 ) 


[ বৈদিকষুগে প্রথম দিকে আর্ধধর্ম ও সমাজ খুব সরল ও অনাডস্বর 
ছিল। প্রকৃতির যে রূপ দেখিয়া ক্াহাবা বিশ্মিত ও ভীত হইতেন তাহাকে 
দেবতা কল্পনা কবিষা তাহার উদ্দেশে তীহাবা হবিঃ পিবেদন করিতেন । 
সমাজে বুত্তিভেদে বর্ণাখম প্রচপিত থাকিলেও তখনও তাহা জন্মাঘত বূপ 
গ্রহণ কবে নাই । এক বর্শের মানুষ সহজেই অন্ত বর্ণেব বৃত্তি গ্রহণ কবিতে 
পানিতেন। মহাঁকালোখ মুগেৰ বর্ণভিত্তিক সমাজ দুঢভিত্তিব উপব প্রতিচিত 
হর্ষ (আর্য « অনার্ধের মিলনের ফলে বর্ণশংকব জাতি ও ধর্সেব সংখ্যা দিল 
দিন বাযা চ্িতে থাকে। তখন নীতিবিদ ও সামাজিক শাস্ত্রকরিগণ 
উচ্চ ও পাঁচ বর্ণের ভেদাভেদ বক্ষা কবিবার জন্য ৎপণ হউধা উঠিলেন | ফলে 
জাতিভেদ কঠোব হইতে কঠোবতব হইতে লাগিল )1তরা্ষণগণ নিজেধিগকে 
বর্ণশ্রেক্ঠ বলিষা দাবা কবিতে লাগিলেন এবং জনসাধাবণে অজ্ঞতা সুযোগ 
লইয়া বৈদিক পিশাকাণ্ডের উপব অধিক গুকত্ব অবোপ কবিণে লাগিলেন ট্রঁ 
ফলে ব্রাঙ্গণাধম কণকগুলি প্রাণহীন জটিল ক্রিযাকলাপ ও আঁচাব-শমুষ্ঠান 
বহল ধাগযজ্ঞে পরিণত হঈণ। যাগধজ্ঞ ও বলিদান প্রভৃতি যেমন শ্রেষ্ঠ ধমাষ 
অচষ্ঠান বলিয্না বিবেচিত হইতে লাগিল, এমনি নীচশ্রেণীব প্রতি সমাজের 
উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও অবন্কেলা মহৎ কার্য বলিষা বিবেচিত হইতে লাগিল7) 

(এই সময ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল চিন্তাশীল, দার্শনিক ইহাঁব বিরোধিতা 
করিতে লাগিলেন | উপনিষদৃগুলিতে "1হাদেখ চিন্তার শ্বাতিগ্্রা ব্যক্ত হইতে 
লাগিল। ব্রক্ষচিন্ত। এবং অঠিংসভাবে সৎ্পখে চলাই ইহাবা প্রকত-ধর্ম বলিয়া 
প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহাঁবা জন্মাস্তববাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন । 
মান্চষ বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং কেবলমাত্র কর্মের দাবাই উধ্বগতি বা 
অধোগতি প্রাপ্ত হয | বৈদিকযুগেৰ বহুদেববাদকে অন্বীকাব করিষা, ইহারা 
ঈশ্বব এক ও অদিভীষ এট মত প্রচাঁৰ করিতে খাঁকেন। বৈদিকধর্মের এই 
ওপনিষদিক ধারাটি ধীরে ধীবে মানষের মনংক প্রভাবিত করিতে থাকে। 
এই সময় ক্ষত্রিপ্লগণও ব্রাহ্ষণ্য আধিপত্যের প্রতিবাঁদ করিতে আরম্ভ করেন। 
কারণ তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারিগকেও ভ্রাঙ্ষপ্য আধিপত্য মানিয়। 


উজৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ১৬১ 


চলিতে হত । কথিত আচে.(এই সময চার্বাক, শৃন্তবাঁদ, আজীর্ক্ প্রভৃতি 
তেষট প্রকার ব্রাহ্মণ্যবিবোধী মতবাদ প্রচলিত হউয়াছিল এব” উহ্ভার 
অধিকা শেখ নেতৃত্র করিতেন অকব্রাঙ্মণ সম্প্রদাঁধ। এইগুলির মধ্যে বৌদ্ধ 
ও জৈন মশ্ুবাদঈ বিশেষ প্রতিপত্তি পভ করে। পুব ভাবতের দুই ক্ষত্রিষ 
বাজকুমাব- বৈশালীখ লিচ্ছণীব শীষ বর্ধমান মহাণীব এব* কপিলাবস্তবব 
শাক্যবংশীষ সিদ্ধার্থ গৌঁতন এই ছুই মতের প্রচাৰ কবেন 1) ) -১ 


॥ মহাবীর জৈন ও জৈনধর্ম। 
(15151775712 970 22827) 
কঠোঁব তপস্যানি দ্ব'বা খিনি উত্ট্রিষ ভয করিতে সমথ হন, তাঁভাকে 
বলা হয “জিন? “ডে বাজিতেন্াি। জিলা শা ইহতেত ১ শন্সেন উত্পত্তি। 
জৈনগণ মনে কবেন ০ব্বশজন “তীর্মস্ক ব" পম অরুন প্রচষ্টাম ৫জনধম গডিষ। 
উঠে । এই ঠা করদের মধ্যে প্রথম পছিনেশ গস ভ? এব শন ছুপজনেন নাম 
হইল পার্শনাথ ও মঙাবাপ। পাশ্থসাথ এঠিল।সিন্ বক্ত | টিলি ভিলেন 
কাঁশীব ধাজপৃত্র এব গৌতম বুধের নন 2হনি বাোলনে স সান গ্যাগ কবিষ। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করবা ডিলেন নি শিশদ্িগকে “চতযামা বা চ"লাট ধম পাশন 
করিবার নিরেেশ দিযাছিলেন | এই চাপ্টি প্ম হইত ছে--অতিস।, অন * 
(সভা ), অন্তেষ (অচৌধ ) এএ আঅপশিগ্রহ অর্থাৎ সর)ান। মহ কী ঈণ 
এ চাবিটিখ সহিত আব একটি পু মক্ত পর্রিঘাঙিল্ন, সেছাঢ হইতেছে 
টৈভিক সংযম বা বঙ্গচর্ধ। 
মহাঁবীব বর্ধন(নউ প্রচবেব দাবা শাহাব» বে ।নপ্রিষ করপিশ তলিতে 
সমর্থ হন। ৫৪০ খু পূর্বের কিছ পৃ এশ লব শিচ্ছট বংশে মুহালীতেও 
জন্ম হয। তীাহ্াঁব পিঠাব নাশ সিদ্বা।% ও ন'৩ র নামল তিল | বিশ্পিশখ 
কিছু পণে ভ্রিশ বসব বধসে ঠান সসব শ্যাশ করবেন] সুদাখ বাঝ 
বৎসর কঠোখ তপস্যা কবিষা [নি সদ শা করবেন হাহান পরব 
সগপ, অংগ, কোশিল, মিথিলা প্রভা * আকলে টিনশি তাভাব পর্মম গাব 
করিতে থাঁকেন। পাটন।ব পাব! নামক স্কানে খঙাবাবের তিপো ভাস হয় । 
তাহাব শিষ্যদিগকে প্রথমে শিগ্রষ্কি অর্থাৎ বন্ধনহীন বলা হই ১। পৰে 
মহাবীবেধ “জিন উপাধি হইতে ভাঙ্তাব শিষ্গণ জন? নামে পবিচি এ হন। 
(জৈন ধর্মাবলম্বী উশ্ববেব অস্তিত্বে, বেদেব অপৌকষেষতে, যজেখ ক্রিখাকাঁণ্ডে 
ও জাঁতিভেদে বিশ্বস কবিতেন না। কঠোৌব আত্মস-খম ও জীবেব প্রতি 
১১ 


১৬২ সমাঁজবিস্তার গোঁডার কথা 


দয়া তাহারা নির্বাণ বা মুক্তিলাভের উপায্ন বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুদের 
মত টজনরা কর্মফল ও জগ্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । পরবতাঁকাঁলে জৈনগণ 
হিন্দ্দের ন্ত।য় দেবদেবীর অনা করিতেন, দেবার্চনাঁয় পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন 

তীর্ঘযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন 1) নদের মধো পরবর্তাঁকালে দিগম্বর ও 
শ্বেতাম্বর নামে দুইটি সম্প্রদাষের উদ্ভব ঠয। দিগন্ববেরা বস্ত্র পরিধাঁন করিতেন 
না, শ্বেতাম্বব সম্প্রদায় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতেন | 


মহাবীর মুখে যে ধর্ম ভ প্রচার কবিযাঁছিলেন, পবব গাকালে ঠাহ।প ভক্তের 
সেগুলি প্রার্কত ভা।|ষ লিপিব করেন। মহাবীরের উপদেশ বাঁরোটি ভাগে 
সংকলন কা হয । অ১, চশা গ, মুগ ক :লশপদিগেব প্রপান ধর্শ্রন্থ | 
ভাব ৩বর্শেপ সাহি ঠা, দশন, স্তাপ শা বিখাব £:জনদের অণ্দান সামাগ্ত নহে । 
জন স্থাপশা প্রায় সমস্ত অবশুপ্ধ হইযা গিয়াছে বাপু হনাপ আন- 
পাঠ;ডেব ৫জনমনন্দপপ্তলিৰ কাক্কায এখনও দশপ-পব রঙ্গ চড্রিক্ত কমে। 
টজনধর্মের প্রথম উদ্চব ৬ইযাহিল পুব ভাবছে, পৰে উঠা দক্ষিণ ও পশ্চিষ 
ভপ্রতে বিস্তৃতি লাশ কবে। বণমাঁনে পাগপূতহনা ও গুজপাটেব এক বিরাট 
অ.শ। টজনধবে বিশ্বানী। | 


॥ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধপর্ম॥ 
(8000159. 2177 360015:57 ) 


বৌদ্ধধমেব প্রবর্তক গৌতম সিছ্ধাথথ হিমালয় পাঁদস্থিও কপিলাবন্ততে শাকা- 
ক্ষন্রিষবংশে জন্মগ্রহণ কবেন। হাব পিঠাব পাম ছিল শুদ্ধোধন আর 
ম।তার নাম ছিল মাধাদেখী| বিলাস-ব্যসনেপ পধাপ্তিব মধ্যে ভার বাল্যকাল 
কাটিছিল। ষোডশবর্ষে তিনি যশোধারা নামে এক কপন্বতী কিশোরীর 
পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বাজপ্রাসাদেখ বিলাঁস-বাসন তাহার চিস্তাঞ্টীল 
চিত্তকে শান্তি দিতে পাবে নাই । জবা, ব্যাধি, মৃত্যুব হাত হইতে মানুষকে 
বক্ষ! করিবাব আকাংধায ভিশি সংসাব ভাগ করিয়া সন্্যাস গ্রহণ করিলেন । 
তকণী পত্বী ও নবজাত শিশুর অনিপ্বাস্প্নব মুখ তাহার পথে বাধা সৃষ্টি 
কবিতে পাবে শাই | দীর্ঘ সাধনার পব গষাব নিকট নৈরঞ্জনা নদীতীরে একটি 
বোধিবৃক্ষতলে তিনি বেপি' বাজ্ঞান লাভ কবেন। সেই হইতে তিনি ববুদ্গ” 
বাক্ষানী ন'মে পবিচিন হইলেন | হিলি বাবাপসীন নিকটে মুগদাঁৰে প্রথম 
পাঁচজনকে উপদেশ প্রদান কবেন। 


জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ১৬৩ 


বুদ্ধেব ধর্মমত সহজ ও সবল ছিল এবং উপনিষদকে ভিত্তি কবিয়! গড়িয়া 
উঠিষাছিল। বুদ্ধদেব আসত্মব পুনর্জন্ম ও কম্নফলে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার 
মতে মান্সষ নিজেব কর্মফলেব জন্য বাববাব পৃথিবীতে জন্মলাভ এবং আত্মকৃত 
পাপে শান্তি ভোগ কবে। সৎকার্ধের দ্বাধা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া 
নিবাণত্ব লাভ কব! যাষ। 

(র্ধদেব কোন বিষষে আঠিশ্যা। পছন্দ কবিতেন না, নির্বাণ লাভের 
জন্য ভিনি মধাপন্থাব নিদধেশ দিণাছেন | পাথিব ভোগবিলাসকে বা কুচ্ছুবহুল 
কনো -পঃ সাধশাকে তিশি শিজ ধমমতে প্রশ্রধ দেন নাউ । নিবাণ লাতের 
উপাষ স্বব্প তিনি অই্টা“গিক মেব শির্দেশ 
দিধাছেন। এই অষ্টমার্গ হইতেছে-সৎবাক্য, 
সৎচিন্ট, সৎকাধ, সৎচেষ্টা, সৎহ্গীবন, সংৎস্থৃতি, 
সমাক দষ্টি ও সমাক সম পি। ইভা ছাডা হিংসা 
€ ত্রন্ষচয পালন নত ছিশ শাহাব ধর্মেব অন্তর্গত । 
প্রচতিত৩ পাঙ্গণাধ শব সাঁহ5 ইভার  সবস্থা 
কষেকটি বিষে গভীব মঙানৈক্য ছিল। বৌদ্ধ 
ধমাবর্কম্বীবা জেনদেব মণ বেদেব অপৌকষেষত্ব ও 
জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না। ঈশ্বব সম্বন্ধেও 
বৌদ্ধধম নিবাক। 

বুদ্ধদেব তাহাঁথ ধমমত কে!ন শ্রষ্থে লিপিবদ্ধ কবিষা যান নাই। 
হাব মহাশিবাণেব পর্প »হার শিযাগণ ভীাভাঁব উপদেশাবলী লইয়া] তিনটি 
গর্ভ স২ক্লন কবেন | এই তিশটি গ্রন্থ 'ত্রিপিটক' নামে পধিচিত | এই তিনটি 
পিটক হইত্ছছে, শণপিটক- যাহাতে বৃদ্ধবাঁণী ও কার্ধাবলী লিপিবদ্ধ 
বহিষাছে, বিশষপিউক-_সাহাতে ভিক্ষদেব পালনীষ কর্তব। নিদ্দিষ্ট হইযাছে 
এব অভিধম্ম পিটক -যাহ[0৩ বীদ্ধধমেব দাঁশনিক্ম দিকটি উদঘাটিত হইষাছে 
পিটক চিিনটি পালি ভাষাষ পঠিত | বুদাদেবেখ পবিনির্বাণেব পব তাহাঁব ধমীষ, 
মত ও ব্যাখ্যা লইপা এ+ শতাক্শীব মধ্যেই বহু মহবিবোধ উপস্থিত হয। 
চাঁধিটি বৌদ্ধ সণ্গীতিতে বৌছ দার্শনিক ঠাঁব এই মতবিরোধ লইষা বত বিতগু 
হইউষা গিধাছে | বৃদ্ধদেবেধ মৃত্যু একশন বসব পবে ইবশালীতে দিতীয় 
বৌদ্ধ সংগীতিব অধিবেশন তষ, ইহাতে বৌদ্ধধমেব কতকগুলি মত নিন্দিত 
হয। সম্রাট অশোক পাটলাপুত্রে তৃতীষ বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন। 
চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির অনুষ্ঠান হয কণিফ্ষেক্প বাজত্বকাঁলে কাশ্নীর বা জলন্বরে । 





॥জৈন ও বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব ॥ 


( 1201901151765 01 15115 21700 000171572 ) 


বেদের অনুষ্ট।নবুল যজ্ঞক্রিয়ার বিরোধিতা করিয়া যে নূতন নৃতন দার্শনিক 
চিন্তা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাভার সার্থক নেতৃত্ব দিল পুর্বভারতীয় বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মমত ! এই দুই ধর্মের সঠজ ও সরল জীবনাদর্শ জনমানসকে সহজেই 
আকৃষ্ট করিয়াছিল | অবশ্য অমাঁজ-জীবনে জৈনধম অপেক্গ। বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব 
বেশী। বৌদ্ধধর্ম বর্ণবিভেদ ভাডিয়া দিয়া সবশ্রেণীর জনসাধারণকে বৌদ্ধ 
সংঘে আহ্বান কবিল। এই সংঘ ভ্রমে বৌদ্ধধমের এক অপরিহার্য 
অংশব্ধপে পরিণত ভয়! তাভাজাডা, বদ্ধের ক্ষমা, টঘভ্রী ও করুণার বাণী 
ভাঁরতীয় জীবনের চিবন্থন আদর্শ হইঘ়! পড়িয্াছে। 

বৌদ্ধ ও জন ধর্ধ ভারতীম জনজীবনে বনুদুর প্রসার লাভ কন্িলেও, 
বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধনন এত শ্রেন্ঠ সমাটগণের আঁন্তকুলা লাভ করিতে পাবে 
নাই । মগধরাজ বিদ্থিসাব। কোশলবাজ প্রসেনজিৎ, অশোক, কাঁণক্ষ, হধবর্ধন 
প্রভৃতি প্রবল পরাত্রান্ত সমাটগণ এই ধম্মত গ্রহণ কখিত্রাছিলেন । 

জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় ধের ভিত্তি উপনিষদের উপর প্রতিচি 5। কালক্রমে 
জৈনধর্ম তাঁহার স্বাতক্ধা হাঁরাইয়া প্রায় ভিন্দ্রধমের সগে যিশিমা যাখ। জৈনধমে 
হিন্দু দেব-দেবী গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি পুজিত হইতে থাকেন । হিন্দুদের মত 
তাঁরা জাঁতিভেদ মীণিয়া লন এবং পুরোহিত দিয়া দেবাঁচনা করতে থাকেন। 
মহাবীর ও পার্বনাথকে হিন্দুরাও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে থাকেন। বুছের 
আদর্শ হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধকে ঈশ্বরে অবন্ভার বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছিলেন, ভা সঙ্গেও বৌক্কগণ হিন্রদের সহিত যৌগসম্পর্ক রাখার 
পক্ষপাতী ছিলেন না 

বৌদ্ধধর্মের মধো ৫ বা বুদ্ধমৃতি পুজার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং আত্ম- 
নিবাথ লাভকে খানার! কাঁমা বলিম। মনে করিতেন, ভহ[দ্রিগকে হীনযালী 
সম্প্রদায় বলা হইত | অপর পন্গে ধাহারা সাবিক নির্বাণ ও বদ্মু্তি পুং পুজার 
পক্ষপাতী ছিলেন তাঙ্গাদিগকে মৃহাযানী, সম্প্রদায় বলা হয়। ব্যশোক, কণিষ্, 
হয প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণ এই মহাঁধানী ধমমতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন 
সময়ে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাটগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেও এবং এক 
সময়ে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিলেও, বর্তমানে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীর 


জৈনধম ও বৌদ্ধধর্ম ১৬৫ 


সংখ্যা ভাঁবতবষে সবাপেক্ষা কম। ভারতবনেব বৌদ্ধধর্মের অবনতিব মূলে 
কষেকটি বিশেষ কাবণ বহিষাছে। প্রথমতঃ, বৌদ্ধধর্ম প্রথমে বাজান্ুকুল্য লাভ 
করিলেও পরবর্তাঁকালে হিন্দুধর্ম আবাব বাজধর্মে পবিণ হয | ফলে বৌদ্ধধর্মের 
ধাঁবে ধারে অবনর্তি হইতে থাকে । দ্বিঠাষভঃ মহাযানী সম্প্রদাষ্ের তান্থিক 
অভিচাবও উহার অবনতিব জন্য অনেকখানি দাঁষী। তৃতীযতঃ শংকরাঁচার্য, 
কুমাবীল ভটেন মণ হিন্দু দাশনিকেব আবিওাব ঘটাষ বৌদ্ধধর্ম জনমানসে 
ধীরে ধীবে তাহার প্রভাব ঠাবাইঘ। ফেণিভে খাকে। চতুর্থ তঃ মহাযানী 
বোদ্ধধম বুদ্ধমুণত পুজা গ্রহণ কণা হিন্ধর্মেব পক্ষে বৌদ্ধধমকে গ্রাস করা 
সহজ হইম। পচিষাছিল। 


সিদ্ধ সভ্যতাপ আমল হইত বঠ্ভাপতেব সঠিঠ ভাবতেন যে বাশিজ্যিক 
ও সাঞ্কাতক সম্প? স্থাপিত ভইবাছিল, ৩ হাপই সুত্র ধবিধ। বৌদ্ধধর্ম 
তাঠাব পকশা, মী ও অহিংস।াব বাণী ভাবশবধেপ্ধ বাহিরে 
নানাতদশে ছডাউস। দিল । ফলে অপুব চীলত তিন 5, জাপান, বহ্ষদেশ, 
ম.শোপিষ। প্রভ়তি চদশে ভাবতে এঠ সঞবাশাব ৬এক খব। .দবাছল। এই 
সঙ।'শাধ আহ্বানে বিপেকা চিও ০খল হইধ। উঠিণ। ভাবঠেব সংগে 
এশিখ।ব এ নিগিও যাগাযোগ 221৭9. মুলে বাঙ্ষাছে এই বৌদ্ধধম। 
পুসতেতের বশী মাগবের অন্তরের শিত গ্রদেকে ডা ভুলিতে পারিষাছিল 
বলিয। .রশ-পশাশিবে বৌদ্ধদের জখষাত্র। অব।াভত গাঠতে চলিষাছিল। 
উ।পত শে বাহবে অবশ্টা মহায।ন বমন ই প্রচালত ঠইব।ভিল। 


-বাদধমেব অপপান ভাবতেব স।স্বঠিক জগতেও গুকহইপুন । বৌদ্ধ শিল্প- 
কল।কে অবলন্গন কাবা ভাব তীর ভাকমেব অপুব বিকাশ ঘটিষ।ডে। বুদ্ধগয।, 
নাগাজু না, কেৌগু।, সাবনাথ ও সী | শর স্থাপত্য ভাস্কর্ষের শিদশন বুকে 
ধাখণ কবিধী বিশ্বেণ সকল কণা-নসিকেব উচ্ছুসি5 প্রশ্সা লাভ করিষাছে। 
বৌদ্ধ দাশনিক অশ্ব ঘোৰ ও নাগাছুন ভাব হীষ দশনচিন্বায় মূলাবান উপাদান 
যোশইষাহে। পালি সাধিঠ্য প্রপ্চ৩পক্ষে বৌদ্ধসাঠি ৩1 বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম নিপ*শ চধাপদ এই বৌছ্ চিন্বকেই বহন করিতেছে। দীপংকর, জীজান, 
শালভদ্র বৌদ্ধ-বাশীকে দেশান্ববে লইনা গিধাছেন। বযবদ্ীপেব ববভৃখবের অপুর্ব 
ভাস্কয বৌদ্ধাশিপ্পের এক বিঘকব নিদশন | 


স্বাধীন ভারতবর্ষে চিম্তাঘ বৌদ্প্রভাব সামান্ত নহে। স্বাধীন ভারত 
অশোকন্তম্ত ও অশোকচক্রকে জা হীষ প্রহীকন্জপে গ্রহণ কবিষাছেন। বৌদ্ধ- 


১৬৬ 


সমাজবিষ্তার গোড়ার কথা 


ধর্মের উদার পঞ্চণীলের নীতি ভারতবর্ষ নৃতন করিয়া হিংসোম্মত্ত বিশ্ববাসীর 
নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে।) 


অনুশীলনী 


1 টিন বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে যাহ! জান 


| 


৩। 


লিখ। 
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ন ও বৌদ্ধধমের উপদেশগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর। 
[977966, 10 0001, 6109 69801311168 01 [30001)9 800 
115178511 7910 
ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈনধমের গুরুত্খ বিবৃত 
কর। 
[9056১ 909 10000৮08090 01 13990101900] 000 81018) 11) 
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লিলা পপ সপ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
॥ ভারতবর্ষে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব ॥ 

(7185 75751277520. (7561 11207061705 122 11016) 
ভাঁরতবষ সমুদ্র-পর্বত প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রাচীর বেষ্টিত হওয়া সত্বেও, 
বহির্ভারতের সঠিত ভানভবনেৰ যোগাযষোগ অতি প্রান। সিদ্ধ 
তীরবাসীগণ বঠির্ভারতেব সঠি5 বাণিজাক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । 
আধগণ ছিলেন বহিভান শাম, মল আধভমি হইতে খাভাব| প্রাচাকমিব দিকে 
অগ্রসব ১ঈর।ঠিরেন, ই।১ছের একাট শ।খ। গিষ'ছিল পারস্বোর দিকে, অন্ত 
শাঁখাটি আসিধাছিপ ৬াবন্বপে | আর্গণ ভাপ ঞবপে আসিষা বহির্ভারতের 
সহি ৬ বিশেষ করিষা পাবস্টে সি 5 যোগাযোগ দীখদিন রক্ষা করিযাছিল। 
এই সম্পকক অবশ্ট সব সমব সান্তভতি-সম্গ্দঘ ভার রূপে ডিল না, কখনও 
কথনও বা ঠাভ। বিখোধ স খের বপও গ্রহণ কারমাহিল | ভাসাতা্গিকরা 
দুই একা শর্দেব মধো এই বিবোধেব স্বরূপ আবিষ্কার করিত সমর্থ হইয়াছেন । 
পারসীকদের প্রাচান ধমগঞ্ধ আবেস্তাঁ “দএব' অর্থ দানব, আর্য বৈদিক 
গ্রন্থে দেব হইতেছেন দেবতা । আবার ভাপতবণে অনুর কথার অথ দেব- 
বিরোধী, অথচ পারপাঁকদের শিকট অস্থর মানে হইতেছে দেবতা । 
পারম্পবিক বিদ্বেষ হইতে দেবতাও পক্ষ পান নাউ | 

সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে উল্লেখ আছে শ্রীষ্ট-পুব ষষ্ঠ শতার্ধীতে উত্তৰ ভারতে 
১৬টি জনপদ বিশেষ প্রতিষ্ট। লা করে। উহা মধো ব্রাজতন্তর শাসিত 
মগধই আবার বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়। উঠে । যখন মগধে বিঙিসার রাজত্ব 
করিতেছিলেন তখন সাইবাসের নেতৃকে পাপস্তে এক শঞ্জিশালী সাম্রাজোর 
প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীষ্ট-পৃব ষষ্ট শতকের শেষের দিকে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিয়। সিন্ধুনদ পধন্ত পাজাবিস্তাঁব করিষাছিলেন | তাহার পৌন্তর 
দাব্রাযুস ভারত আক্রমণ করিয়। গ গাব ও সিপ্দুতীরবতা অঞ্চল অধিকার করেন । 
দাঁরাযুসের পুত্র জারেক্পান্‌ ভার তায় অঞ্চলের উপর আধিপত্য বজায় রাখিতে 
সমর্থ হইপ্াছিলেন। কিন্তু জারেক্সাসেব পরবর্তী পারসাঁক নৃপতিদের 
আমলে ভীরতবমে পারসীক প্রভাব ক্ষীণ হইতে থাকে । ৩২৬ খুষ্ট পূর্বাবে 
আলেকজাগুার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন ভারতবর্ষে পাঁরসীক 
প্রভাবের চিহ্নমাত্র ছিল না । অবশ্য বিখাত গ্রীক এতিহাসিক হেরোডোটাসের 
রচনা হইতে জানা যাঁয় এক সমস্ত গদ্ধার পারন্য সামাজ্যের সপ্তম অংশ এবং 


১৬৮ সমাজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


সিন্ধৃতীরবর্তী অঞ্চল বিংশতি অংশ বলিষা পরিগণিত হউত। এই পাঁবসীক 
অধিকৃত ভারতীষ অঞ্চল হইতে পাবস্ত সাম্রাজোৰ এক তৃতীষাংশ রাজন্ব 
আদায় হইত। ইছা ছাডা পাবসীক সম্াটগণ বসু ভাঁবতীষ তীরন্দাজকে 
তাহাদের সৈম্বাহিনীতে গ্রহণ কখিষাছিলেন। 

তাৰ তববেব সহিত পাবস্তেব এই -যাগাযোগেব চিঙ্ত ভাবতববেখ সংস্কৃতির 
ইতিহাসে যে একেবাবে লুপ্ত হইঘাছে তাত! শঙে। সিন্ধ উপভ্যকাষি যে 
খবোঠী লিপিম।লা প্রচলিত হইযাছিল, তাঁহা পাঁবসীকবা এই দেশে লই 
আসিষাছিল। উহা ছাড়া মৌর্য স্থাপঙ্যে, অশে।কেব অন্শাসনে এবং 
অশোকন্তত্তেব ঘণ্টটব মত অশ্টিব গঠনেও পাব্পাক প্রভাব কতখান। 
পাটলীপুতেব বাজপ্রাসাপ পাখস্ত সম্টেব সভদগুঠেব অন্ক্ণে নিমিত 
হঈযাছিণ বলিষা অনেকে মনে কবেশ। ব।জটঈনাত্ক -দ্নে দেখা যায় 
মৌযোনভব যুগেৰ শক বাঁজাবা পাবসীকদেব অন্কণণে ক্ষিতপা' প। সাত্রাপ? 
উপাধি গ্রহণ কবিতভেন। মোষ সম্জাটগণ .কশণোৌ* উতসবসহ পালন 
করিতেন উ্াা পাবসাক প্রভাব সশ্ত৪। ঢ।৭কে।ব অর্থশান্নে উঙ্গেধ আছে, 
কেন চিকিৎসব বা সাধ সন্রাগ'প স গে সণ অর্শ বলিঠে হইলে, বাডীতে 
অগ্নিক্ণ জলাইমা বাঁখা হই 51 অং.নকে উইকে জপথষ্ট ধমাবলত্বী মপ্থি- 
উপাসক পাধসীকদের প্রভাব ধলিষা মনে পতন । 


॥ প্রাক প্রভা ॥ 
( 03:59] 11011001505 ) 
মগধে যখন নন্দব শা শদ্রগণ বাজ কবিতেছিগ। তখন উত্তৰ ভাব হকে 
আর এক বৈদেশিক আমণেধ সম্মখীন হউত৬ ভঘ।| এই বহিবাগঠ শক্তি 
হউত্ছে গ্রীক শভ্তি। গ্রাসেব সহিত ভাব *বপব সম্পক অবশ্য পুবেই 
স্থাপিত হইযাচিল | গ্রাঈ পু পঞ্চম শঠাবীব এটিহ।পিক হপোডোটাসের 
রচনাঘ ভাবত প্রপণ পহিমাড়ে। কথিভ আছে পলেটিসেৰ সহিত 
আলোচনাব দন্ত জনৈক ভাবঠাষ দ|শনিক গ্রীসে শিপাভিলেন | অবশ্য 
আলেকজা গাবেব অ।ক্মনেব ফলেউ এই যোগাযোগ আব ঘশিষ্ঠ হষ। 
গ্রীসেব দিপ্বিজধী কীব মালেচজাপ্তাৰ বিশ্রজমেব সকল্প লইযা বাহিব হন। 
প্রথম আক্রমণেই চিনি সঠখ্যাঠি পাবস্স সামাজাকে জষ কবিধা ফেলেন | 
৩৯৭ খ্রীষ্ট পুর্বান্দে হিন্দুকূশ অক» করিমা ভাব ণবধে প্রবেশ কবিলেন। 
শীমান্তব * “ ধঠ্য বাজাগুলিকে পি * কবিতে ঠহাকে বিশেষ বেগ 


ভারতবর্ষে পারসীক ও গ্রীক প্রভাব ১৬৯ 


পাইতে হইয়াছিল। উহার পর তিনি পঞ্চনদের দেশে আসিমা উপস্থিত হন। 
পঞ্চনদ অঞ্চল তখন অস্তি, অভিসার, পুরু প্রভৃতি কতকগুলি রাঁজন্তন্ত্রী রাজ্য 
এবং ক্ষুদ্রক, মালব গুভতি কতকগুলি গণতন্ত্রী রাঁঞ্জো বিভক্ত ছিল। এই 
বিবদমান ক্ষুদ্র রাজাগুলির পারস্পব্রিক কলহেব সুযোগ লইলেন আলেকজাগুর । 
তক্ষশিলার হিন্দ্ররাজা অন্ডি পার্শব পুক পাজ ও অভিসাঁরের সহিত দীর্ঘকাল 
ধরিয়া বিবাদে প্রব্ুন্ত ছিলেন | অন্তি কেবল অ[পেকজাপগ্ারেব বশ্যতা ন্দীকার 
করিলেন না, পুরুন বিরুদ্ধে আলেকজাগারকে সাশ্ভাম। কবিলেন। পুরু 
পরাজিত হইলেও অণমুপ্ধ আলেকজাপ্রাব উহার সাহসিকনাস্ব মঙ্ধ হইয়া 
প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হউলেন | পণস্মান্ত গ্রাক টসনিকগণ আর ভানত-মভ্যত্তরে 
অগ্রসব হউতে চাতিল না, বিশশ্ন কণবষা মগধেব নন্দব-পংশ্রে সামরিক পাাত্তি 
তাভাদিগকে 515 কবিষা ভুলিল। স্দেশ প্রভাবরচুনের পথে ব্যনিলনে 
আলেকজাগ্ুাবের মুভ হল। 

আলেকজা গু।ণেশ মৃতাব পর প্ষা,বশ্াক প্রতিহঠি পিকে সুহাজ পরাভুত 
কবিস| চন্দ্রগপ্র গ্রাক আধিপা এপ কবিলেন। কিন্ত শ্রালেকজা প্াবেব গ্রাকৃ 
সেনাপাহ 2সন্ুক্কস ভাব “কবে গ্রাক খাজা পনকগগারেস গাশায ৬ বন আক্রমণ 
কবিলেন । কিন্তু চশ্রগুপরেব নিকট মদ্ধে পরি 5 রি পালল, কান্দ|হার, 
আফগনিশু।ন ও এধপুচিজ্তান চন্দরগুপ্তকে ছ|ডিয়া দ্যা শাহাব সহি5 সঙ্গিস্ুত্রে 
আবদ হইলেন | টশ্দ্কপ্ত, বিশ্দসাণ ল অনেকে রা গাকদের েলীর 
সম্পর্ক স্কাপি 5 হঈখাছিল। চশ্রাপুঞ্জেব বাড হক।লে শ্রাকদহ হমগাশ্িনিপ ও 
বিন্দুসাবেণ পাঁজভপ্াালে গ্রাকদৃত আচিএকস্‌ হার শবণে আগমন 
করিযাছিলেন |] অশোক হঠীপেব আ।সিঘডাতিখায এ শোদধম প্রচারক 
পাঠাউসডিলেন তাহার এমন আছে | আশে কের পবব হা 'মীর্গণের সহিত 
গ্রীকগণের সম্পর্ক ডি কিবোধেব 1 ময় অযাউসনলে। লজ শাহ সষে”গে 
বাকৃট্িয়'র গ্রণক এ।জ| ডমিট্রিঘাস পলাল ৪ পিদ্ধু দপ হা ঢাক )শয়াঞ্চল অধিপার 
করিষ|। লন । পখব হক দে গ্রাকপাও মিনা পার অবশ্য বোকধ1ম দাশ গহথ 
করিয়াডিলেন। 

উত্তর-পশ্চিম জানত গীাকৃ আধপন। দীছ্স্থামা হম শাউ | শাহা সাহও 
ভারতীয় সস্ৃতি সভানাধ ইতিহাসে উহার অবদান সামাগ্ শভে | ব্যাকৃট্রিসা 
ও উত্তর-প।শ্চম ভার-হুবধেশ্ন গ্রীকগণ ঘুল ভূখণ্ডের সন্ঠিৎ পিচ্ছিন্ন ভইয়! পড়ি 
ক্রমশঃ ভ|রতীয় সমাজেব নন্তর্গহ হইম্না পড়েন | -ক্5 [হন্দুধম আবার “কহ 
বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । 'মিলিন্দ পন্হে? নঃদক বৌদ্ধগ্রস্থে উল্লেখ আছে 


১৭০ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


গ্রীক্রাজ মিলিন্দ ব1! মিনাগাঁর ভিক্ষু নাগসেনের নিকট হুইতে বৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষা লইয়াছিলেন। তক্ষশিলার শ্রীকরাজা হেলিওডোকাস বিদিশা 
বান্ুদেবের উদ্দেশে একটি গরুড় স্তস্তও নির্মীণ করিয়াছিলেন । 

গ্রীক ও ভারতীয় সম্পর্ক স্থপিনের ফলে ভারতীয় শিল্পরীতি বিশেষ করিয়া 
সমৃদ্ধ হইয়াছিল। গ্রীক-ভারতীয় পারম্পরিক প্রভাবজনিত শিল্পরীতির নাম 
পান্ধার শিল্পরীতি । বর্তমান পেশোয়ারের নিকটবত গান্ধার অঞ্চল হইতে 
যে সকল প্রস্তরমূতি পাওয়া গিম্স। ছে. তাহাপ্গিকে গাদ্ধারশিল্প নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । ভারতীষ মুদ্রপ্র উপবণপ গ্রীক প্রভাব সুনিশ্চিতভাবে লক্ষ্য 
করা যায়| অনেক ভ।পরভাস্ন মুদ্র। পাঁওসা গিয়াছে যাহার একদিকে গ্রীকৃ 
লিপি এবং অন্তদিকে ব্রাহ্মীপিপি। ভার-ীযরা হোমাবের মহাঁকাব্যের সহিত 
পরিচিত হইয়াছিলেন। ভার শীত জ্যোঠিষশান্ত্রে গ্রীক প্রভাবের কথা সুপ্পষ্ট- 
ভাবে লিখিত আছে । ভার ঠীয় জ্যাঠিবিচ্ছানে রোমক সিদ্ধান্ত নামে দ্বুইটি 
সিদ্ধান্ত গ্রীক প্রভাবেরই ফল। ভারতীয় ভেষজগ্রন্থ ও নাটকেও গ্রীক প্রভাব 
ষথেষ্ট আছে । অনেকের ধারণা, গ্রীক্‌ প্রভাবের ফলেই বৌদ্ধধর্মে মুতিপূজার 
প্রচলন হয়। পারস্পরিক এই সংযোগের ফলে উভদ্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক 
সম্পকও সুদ হয । 

টা ॥ রোৌমক প্রভাব ॥ 
( হি02822 37618892805 ) 

তরীষ্টীধ প্রথম শওকে কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত “পেরিপ্লাস 
অব. দি ইরিথি য়ান সি” গ্রন্থে ভারত ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে বাণিজ্যিক 
সন্বন্ধেরে পরিচয় পাওযা যাঁয়। এইসমগ়্ মাদাগাঙ্কার অঞ্চলে অনেক 
ভারতীয় বাণিজ্যিক কারণে বসবাস করি 1 শ্রীষ্ট-পুৰ পঁচিশ অন্দে সম্রাট 
অগাষ্টাস ভারত ও রোমের সনুদ্রপথ মিশণ ও গ্রীসের হাত হইতে নিজেদের 
অধিকারভুক্ত কপ্সিবার জন্য এক অভিযান “প্ররণ করিয়াছিলেন। পধঠাল্লিশ 
শ্ীষ্টাব্ডে ঠিপ্লালাস নামে একজন মিশপবাসা -মীশ্গুমা বাতাসের স্থযোগ লইয়া 
মিশর হইতে ভাপতে যাতায়া্ের পথ আবিষ্কার করিষা ফেলেন। তাহার 
ফলে ভারতের সহি পাশ্চাত্য জগতের নিমশি৩ বাণিজ্যিক সংযোগের পথ 
স্থগম হয়| ভারতীয় জাহাজযোগে ভারতের মসলিন, রেশমের কাপড়, 
হাতির ঈাতের জিনিষ ও নানাপ্রকার মশলা রোমান সাহ।জ্যের বিভিন্ন বন্দরে 
রপ্তানি হইত। ভারত বাশিজ্যিক লভ্যাংশ স্বরূপ লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমূদ্রা ঘরে লইয়া 
ফিরিত। রোমান এঁভিহাসিক প্রিনি দুঃখ করিয়াছেন বিলাঁসন্ত্রব্য বিক্রন্্ 


ভারতবর্ষে পাঁরসীক ও গ্রীক প্রভাব ১৭১ 


করিয়া ভারতবর্ষ ৬ লক্ষ পাঁউ্ডের স্বরণমুদ্রা রোমান সাম্রাজ্য হইতে লইয়া যায় 
এবং একবার ইহা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলে আর কোনদিন বাহির হইয়া 
আসে না। 

মাহুরাতে প্রচুর রোমক স্বর্ুদ্্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে .রোমক 
ব্যবসায়ীদের মুদ্রীভাগ্ডার ছিল বলিষা অনেকে অন্মমান করেন। ভারতীয় 
ুদ্রাশিল্পে রোমক প্রভাব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। মূততিশিল্পে বিশেষ 
করিয়| দক্ষিণ ভারতের যক্ষিণী মৃতিগুলিতে রোমান প্রভাব সুম্পষ্ট। দক্ষিণ- 
ভারতীয় সাহিত্যে রূটভাষী যবনদের উল্লেখ আছে। ভারতীয় আইনগুলি 
বিশেষ করিয়া! দণ্ডবিধিমূলক আইনে রোমক প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজাকে দেবার আসনে বসান, ইহার পিছনেও 
বোম।ন প্রভাব লক্ষা করা যায়। মথুরাঁয় কণিষবের যে মৃতি পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে তাহার নরমর্ধদা অপেক্ষা দেবমর্ধাদাতি অধিক পরিশ্ফুট হইয়াছে 
তাহা ছাড়া রাজা ও যুবরাঁজের ছ্বৈতশাসন-_ইহাঁও রোঁমক প্রভাবের ফল। 

পারসীক, গ্রীক 'ও রোঁমক প্রভাবের ফলেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ 
বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে । বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই মিশ্র সংস্কৃতির 
প্রভাব অনন্বীকাধ । 


তি অনুশীলনী 
১ আলেক্জাগারের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাঁফল বর্ণনা কর। 
[1877966) 108৮ 0০ ১০০ ]000৮ 21)006 48165900015 1585101) 
৮. 01 [11018 800 165 6116৩8.] 
২| ভারতীত সভ্যতার উপর পারসীক. গ্রীক ও রোমান প্রভাব বর্ণনা 


কর। 
[81195617190 606 1101067)09 01 07860 13010080 8100 1১91819 
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সপ্তম পাঁরচ্ছেধ 


॥ মৌর্য সাআজ ॥ 
(01,815 0:55 [000175 ) 


হাবীব জেনে ,জপধম ও বুদ্দদেখেন খোদ্ধখম যখন উত্তর ভাবতের 
জনচিকে আলো ড ৭ বশিঠেছিশ, ভখন উত্তব শারঠের বাজনৈঠিক আকাশে 
যোলাট শক্তিশালী জনপদের ওদ্টণ হইযাছিণ। পাধস্পবিক ছন্দ সংঘবের 
সুযোগ পা যোডশ ওসপদে অবো[অগধতি*জিশালী হইযা! উঠে) এই 
মগধেব শক্তিশালী ননাব শেব এ।খপিক খাাহ আশেকজাগাবেব বণরস্ 
সৈশিকগণকে ৬ ৭হ অত্য €বে আব অশ্রপত পহতে শিকৎসাহিশ কবিষাছিল। 
আলেকজাার ৬15 ঠ্যাশ খবৰ অন্প পে চনত ১ নামক এক যুৰক 
নদাবংশায ধশনপাকে পৰা 5 বারও চগধেদ পিভাপনে আবোহণ কৰেন) 
তবে ডত্তব-পাশ্চম ভাবততখ গ্রাক গাধর 5 আচল ওপিকে থ আঁধকাবে আনিযা 
উত্তখ শু|খতে এক শাশ।লী হাসের এ ৩৭ করেন । সম্ভবতঃ মাতা 
'মুবাব খাখাগসারে | তান শাক তের 1একণণ কাখবাঘিলেন শৌযবংশ । উত্তর 
২১াবতে এহ শক্তি |] সাও ৭ প্রা গার পশ্5৩ »শ্রওপ্চেণ সাস ও সমর- 
দক্ষ তাৰ সহ 5 যুভ্ত ১71৯৭ 5 *৭) কী। ৮) ৭ চাণকা নাষে কুউশীতি 
ব্রাঙ্মষণেখ তার্দাঙগচগ্র সাপ | উক্ত হন শন ৯৬ত দাঁকিণে নহাবুধ পযন্ত এই 
বিশাপ সাম্রাজোব ভাও হি আপ এউ নায় ঝা খধাশী ছিপ পাঢলা পুত্র। 
গ্রীক-চত্্রগপ্ত এুগে আব বোন ভারত 1 নবপ তি এঠবপ বিশাণ সাম্য 
প্রাও। ক।খতে আবেশ *ভি। 
চশ্রপ্তে৭ মুতু।ব পণ ঠা ।%এ বিন্দুস প খগপেব |সহাসনে আবোহণ 
কবেন। তাহার ৬প।ধ |্ণ ওশিএহ | 5 এ» শক্রতন্তা। তিশি ইাহার 
পিতা সাযাঙ্গাকে আশে লাগত পাবশ।।এলেশ। ভাব বাজঙকালে 
বৈদেশিক বাশি ক ও বাঃপতহক সম্গৰ আব আর হঘ। সেরুকস পুত্র 
প্রথম এাণ্টিএকস ও খ।বন।ভ লেপ প1ই।প সঙ ৭ পুত পাঠাইফাছিলেন। 
উঠ বসাবে মুত, পণ আন তিক ২৭০ শট পুবাৰে অশোক পিতৃ" 
সিংহাসনে আবোহণ করবেন | উশাব চাব বসব পবে তাভাব বাজ্যাভিসেক 
প্রিযা সম্পাদিহ হয। সন্ভবভ ছাল এল চাণ বসব এ তাববোধে ব্যাপৃত 
ছিলেন। সিংহ।সনে আবোহণেব পুবে ঠিনি উচ্লযিনা ও তক্ষশিলার শাসন- 
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কর্তা ছিলেন। অশোক কেবল মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট নহে, বিশ্বের সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন। 

সিংহাসনাঁরোহণের পর তিনি সাম্রাজ্য বিস্ত/রে মন দিলেন এবং প্রতিবেশী 
কলিংগ রাজ্য আক্রমণ করিলেন । কলিংগ রাজের স্বদেশপ্রেমিক বীত্ন সেনানী 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিযাও পরাজিত হইল | বীরের বল্তশোঙের সহিত অসহাক্ক 
আত্মীয়জনের হাহাকারের আর্তবোল উঠিল। কলিগ যদ্ধেব এই বীভৎসতা 
ও মর্মাস্তিকতা অশোকের মনে এক বিবাট পখিব হন আনিষা দিল। তাহার 
মধ্যের সুপ্ত মতামানল জাগিয়া উঠিল । সা।জালোভী অশোকেব পরিবর্তে স্তটি 
হইল সাম্য, মৈত্রী ও অহি'সান মুত প্রভীক প্লাজমি আশাকেব | বোঁদ্ধ- 
ভিন্ম উপস্প্েখ নিকট দীঞ্ষ। লউদা পপ পরিচতষব উপল মবধলিকী? টানিসা 
আবিভুঙ হইলেন ধর্মাশোক | তাহার সানস্‌ পরিবহনের সুত্র গরিষা 
শাসননীতি, পরবাঞ্চনীতি এমন কি ভাব্তীদ ইতিহ সেও এক গুকতপৃর্ন 
পববর্তন আসিল। 

বাঁজ্যেৰ আঁভ্যন্প্পরাণ নিতে অশোক এক খগান্তুকাবী পরিবর্তন 
আমশিলেন। সমস্ত প্রজ।কে তিনি আপন সন্থানেন হা ০৮ কৃবিলেন। 
তাহাদের এহিক সুখবিধান ও প।বধিক 
মংগলেব জন্ত তিশি নিজেকে উদৎ্সগ 
করিলেন । এই উদ্দেশে ঠিনি বৌ ঠীথ 
দর্শন ও বৌদ্ধ প্রচারে উদ্যোগী হইলেন । 
ভিশি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচার 
করিবাব জন্য ধম্মহামাত্র নখে একদল 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন | পর্বভগাত্ে 
ও স্তস্তগুলিতে অশোক ঠাহাঁব উদার 
অন্রশাঁসনবাণা ক্ষে/দিত কখিধা দিলেন। 
বৌদধর্স মুলতঃ সন্্যাসধর্ম হইলেও 
অশোক তীঙ্গর উপদে*গুলি গৃহী 
মান্থযষেব চিতরকে উদদবোধিতত করিব 
জন্য উদার ও সবল করিল তর 
শিললিপিগুলিতে যে উপদেশ পায়! 
যায়, তাহা হইতেছে-ধমে ভভি” আত্মসংযম, নত্রও।, দঘা, দাঁনগ্ীলতা, 
সত্যপ্রীতি, অল্প বায় ও অল্প সঞ্চয়। ইহা ছাড়। গুরজনদ্র প্রতি শ্রদ্ধা, 
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১৭৪ সমাজবিগ্ভার গোডার কথা 


ভক্তি ও কৃ্ত(বেধ প্রভতিব কথাও বলা হইধাছে। শিলালিপিগুলি 
অধিকাংশই ব্রাঙ্মী ও খবোঠী শিপিতে লিখিত। ধর্মপ্রচরেব উদ্দেষ্টেএ 
অশোক প্রমোদযাত্রা বন্ধ কবিযষা ধশযাত্র/য বহির্শঠ হন। ত্তিনি ধর্মপ্রচারের 
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অশোক স্তম্ভ 

জন্য পুত্র মেমরি ও কন্য। সঘশমহ।পেও সিহলে শরণ কবেন। ব্রহ্মদেশে 
শোণ ও উত্তব নাথক তুই জন পমপ্রচবক 7 এল কবেন। অশোক সিরিয।ষ, 
মাসিডনে, এপিব'স-শ মিশ প ধ*প্রচা ৭7 ক্ষণে দহ পাঠভিযাছিলেন এবং 
এই সব দেশে তসবা প্রতি ন স্ত পন বর্াপাশিলেন। আজ অর্ধজগত্ জুডিযা 
“য বৌদ্ধধমে প্রজ্াবঃবিতৎ » ভব শত শযাঙ্ছে আট শকিখ অবদান | 

পববাষ্ট্র শীতিপ ক্ষেত্রেও অশে।ক্। নেন প্রিবত্ত ধমবিজয় নীতি গ্রহণ 
করিধাছিলেন। প্রতিবেণী বাষ্গ্ুলিকে তিনি আশ্বাস দিযাছিলেন তাঁভাবা 
যেন অশোকের শক্তিকেভিষ না কবেন। সোপ্র্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব অপরের 
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প্রীতি উত্পাদন কপ্াকেই তিনি শ্রেষ্ঠ গৌবব বলিষা মনে কবিঙ্রেন। মৈত্রীর 
দ্বারা তিনি সুদৃব দক্ষিণ ভারতে কেরল, চোল প্রভৃতি তামিল রাজ্য ; মিশর, 
ম্যাসিভন, সিপ্িষ। প্রড়তি গ্রীক খাঞ্গয এব” সি“হলের সগে প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
সম্পকক গডিষা তুলিযা ছিলেন । 

অশ্পোকেব খাজঙকালে ভাব তবর্ষ স্থাপত্য ও শান্কর্য শিল্পে বিশেষ উদ্নতি 
ল[ভ কবিয়াছিল। বাছধাঁনী পাঁচণীপুরে পিতানভ চম্মটগ্টেব কণ্ঠের প্রাসাদ 
ভাড়িয়।! ফেলিষা সেখানে ঠিশি কাঞ্কার্ষণা প্রস্তর এ।সাণ নিমাণ 
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সাঁচাস্তপেব প্রধান ভোগণ 
কবিধাছিলেন। তিনি অস খা সপ, শিলাস্তস্ত ও গুহাগৃহ নিমাণ করিয়াছিলেন | 
দিল্লী, পুশ্বিনী, প্রধাগ, সারনাখ, চি প্রভৃতিতে ঠিনি অসংখ্য স্তুপ নিমাঁণ 
কবিয়াছিলেন। ্ততস্তচুডাষ পশুমৃতিগুলিব সজীবতা ও চিক্কণতা সকলেব বিন্মষ 
আকষণ কবিযাছে। সাবনাথেব সিণহস্তন্ত স্বাধীন ভাবতে প্রতীকরপে 
গৃহীত হইযাছে। অশোঁকেবৰ আন্টকৃলোই শ্রীনগব ও নেপালের বেদপত্রন 
নগরী প্রতিষিত হইযাছিল। 


অশোকের বাজ্যশাঁসন ব্যাপাঁবে অনেক তথা ঠাহার শিলালিপি হইতে 
পাও! যায । তখন জেলাশাসনেব জন্য নিযুক্ত বাঙ্গকর্মচাবীদিগকে “রাজু? 
বা প্রাদেশিক বলা হইত । ইহা ছাঁডা মহামান্র নামে আর একদল উচ্চপদস্থ 


১৭৬ সযাজবিগ্ভার গেড়াব কখ। 


কর্মচারীও নিষৃক্ত হইতেন। প্রতিবেদক নামে একশ্রেণীর কর্মচারী অন্তান্ত 
রাঁজকর্মচারীদের কাধ পর্দিদর্শন করিতেন এবং সম্রটকে বাজ্যের বিভিন্ন 
অঞ্চলের সংবাদ পবিবেশন কবিতেন । 


৬) অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব । 
|. (7185 51500085988 06 45015. 
দেবাশা প্রি” অশোক কেবলশাত্র ভাব ঠবধেব স্ধশেষ্ঠ নৃপতি নহেন, 
বিশ্বে সখ্পুগেব -শর্ঠ গ্বণা5ও | বিশাল এক শক্তিশালী সাআাজোণ অধিপতি 
ওয়া সহেও, তিনি লবণের পতে শিডিজধী হইতে চাহেন নাউ। তিনি 
চাহিষাঙুলেন বাবের হ প্যবাজা ভন করিতে । এই স যম ও বিপুল জদযবত্তা 
ভতভাকে প্রখি বৰ ৮৮ মণ আসনে বসান ডে । প্রজাব মগল ও সমগ্র 
ম।ণবজ15প ক শা।ণে এধে) ব্যক্সিগ ত জীবনেক আমা আক খাকে নিঃশেষে 
কিপুপ্ত কাবা পিতে সাহা মত আর কাভাকেও দখা যাঁষনা। বৌদেখ 
স পাব বিখাগা সন্নান-প-ম দীশি হত হঈলেক,। তিনি প্রাচান ভাপ ৩বদেব 
বাজ্ষিদেণ মত নাভক খে আবহে 1কবেন নাই । প্রজাদিশকে তিনি সম্ভানবত(. 
মনে কাবতেেন। প্র ৮ খাস্তত্ধা বিধানের আন্ত তিনি পখপাখে বুক্ষবোপণ, 
কুপ খনন ও (বশ্রানাগাখ শিম।থ বিষাঁছিলেন | মান” ৪ পশুব চিকিত্সাণ জন্ত 
বহু শ(বোগ্য-নিকেতন |শম।ণ কবিয়।ছিলেন | কিন্তু জনগণের পাখিন 
উন্নতিই তাহার একমাত্র কাম। ছিল নলা-তাহ'প্বে নেতঠিক ও পারমাথিক 
উন্নতিও ছিপ তাহ ব কাম) | এই উদ্দেশ্যে ভি প স্তম্ স্থপ শিমাণ করিষাছেণ, 
পাষাণ গাত্রে অ্শীসন বাঁশী শৌদিত কবিযাছেন। ধমমহামাজ নমে এক 
শ্রেপীব কমচারার একা বুদ্ধবশী দেশেব অভাগুবে প্রচাঁৰ কবিসাঁছেশ, ধম- 
যাত্রাফ উদ্ধদ্। হইয' জনসাধাখশকে ধমবে।ধে ডদ্ধদ্ধ কবিযাছেন। বাষ্ট্রে 
বাঁহিবে দেশে দেশে চিনি ধমপ্রচাবক প্রেবণ কপিষাছেন | মানবজ1তিব স্থাযী 
কল্যাঁণই ছিশ। 5 ঞব কামা | বিশ্বে অনেক সম্রাট অশেকেব মত ধর প্রচান্ে 
আঁ্বনিযোগ করিলে ৬, উ।হাবধ মত সবধমেখ প্রতি উদাব মনোভাব অন্য কোঁন 
নৃপতিব মধ্যে দেখা যায নাউ | জাতিধম শিখিশেষে তাহাঁব কল্যাণ হস্ত 
সবমানবেব প্রতি বিভ্তূত হইসাছে। তিনি শিজে বৌদ্ধধমাবলম্বী ছিলেন-_ 
তাহ।বই অক্লান্ত চেষ্টটব পব এই ধর্ম বিশ্ববাগা এক মহাধর্মে পরিণত হইলেও 
-তিনি তাহার প্রজারন্দকে সকল ধমেব প্রতি উদাব হইতে উপদেশ 
দিয্লাছেন। কলিংগ যুদ্ধের যে শোঁচনীষ দৃশ্ট তাহাব অস্থরে শুভ প্রেবপা 


মৌর্ধ সাম্রাজ্য ১৭৭ 


জাগাইয়াছিল, সারা জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি তাহাকে সার্থক করিয়া 
তৃলিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করা স্বাভাবিক-_কিন্তু 
বিজয়গৌববে দৃপ্ত হইয়া রাজাজয়েব প্রথম উদ্দীপনার মধ্যে অন্ত্রসংবরণ করিতে 
পৃথিবীর অন্ত কোন রাজাকে দেখা যাঁষ নাই । তিনি ছিলেন প্রজারগ্রক 
ন্পতি। তাঁহার অদ্ভুত কর্মশক্তি, শাসনদক্ষতা, চরিত্রবল এবং বিশ্বমৈত্রী 
তাহাকে অমর করিয়াছে । স্বাধীন ভাবতে অশোকচক্র লাঞ্চিত পতাকা 


তাহার মহিমাকে আজিও উত্দল করিষা রাখিষাছে। ” 
চর 


“ঠর্ন্থিনিসের ০ 


(1525 5815579515 2৯0000280) 


চন্্গুপ্তের হাতে পরাজি গ্রীক সেনাপতি সেলুকস ভাহান্র সভায় 
মেগাপ্তিশিস্‌ নামে এক গ্রীক দৃত প্রেরণ কনিষাছিলেন। মেগাস্থিনিসের 
বিবরণ মৌর্ধ যুগের ইতিহাঁস সংকলনেব সর্বাপেক্ষা মূলাব।ন উপাদান । তাহার 
ভিত্তিক” গ্রন্থথাঁনি পাঁওযা যাঁষ নাউ । পরবর্তীকালেব গ্রীক এতিহাসিকগখ 
এ গ্রন্থ হইনে উদ্ধৃতি ব্যবহার করিষাডিলেন | মেগাঙ্ডিনিসের এই বিবরণ 
অন্তান্ত এতিহাসিক তোর ছারা সত্য বলিম্ব' স্বীকৃতি পাইয়াছে। 
মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে জান] যায়. রাজা ছিলেন তখন সমস্ত ক্ষমতার 
আধাঁর। সৈন্ত পরিচ[লন1, বিচার ও আইন প্রণষন সমস্তই রাজার নির্দেশে 
পরিচালিত হই ত। তাহাকে সাহাধ্য করিতেন কষেকজন বিশিঈ রাঁজকর্মচাঁরী। 
তাহাদের পরামর্শে ই রাজা সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং বিচারপতি 
প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন । উহা ছাড়া আরও ছুই শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন । এক শ্রেণী গ্রামাঞ্চলে রাঁজকার্য পরিচালন! করিতেন, বাজন্ব 
আদায় করিতেন, শ্রমশিক্পীদের কার্ধ তদারক কবিতেন! অন্য শ্রেণীর উপর 
রাঁজধানীর শাসনকার্ষের ভার স্তত্ত ছিল। পৌবশাসনের ভার ছিল ত্রিশজন 
সদল্য লইয়া গঠিত একটি পৌরসংস্থার উপর | উহা প্রতি পাচজনে একটি 
করিয়া! সমিতি গঠন করিতেন । হয়টি সমিতিব উপব কারিগবা শিল্পেখ তদারক, 
ব্যবসা-বাণিজোর নিয়ন্ত্রণ, জন্ম-ম্ত্যুর হিসাব রাখা, শুল্ক আদাষ, মাপ ও 
ওজনের তত্বাবধাঁন ও বিদেশীষদের দেখাশোনার দাষিত্ব এই পৌরপমিতিগুলির 
হাতে স্তন্ভ ছিল। গুপ্তচবের মাধ্যমে রক্ছা রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন । 
দণ্ডবিধি ক্মত্যস্ত কঠোর ছিল, অবশ্ঠ অশোকের আমলে এই কঠোর দগুবিধি 
অনেকখানি শিথিল হুইস্বাছিল। চন্ত্রগুপ্তের বিশাল ৫সন্তদল পরিচালন। 


১৭ 


৯৭৮ সমাজবিদ্ভার গোডার কথ! 


করিবারণ জন্য ভ্রিশজন সদস্য লইযা আর একটি সংস্থা ছিল। এই সংস্থাও 
আবার ছষটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজবাতিনী, 
রথী, নৌবহর, যানবাহন ও বসদ যোগানেব ভার ছিল এই ছ্ষটি বিভাগের 
উপর | চন্দ্রগুপ্নেব সেন।বশ্চিনীত ছষলক্ষ পদ তিক, ত্রিশহ।জাব অশ্বাবোহী, 
হিনভাজাব হত্তী এব” অস খ্য খথ ছিল। 

“মগাস্থিনিসেব ভাখ ৬বিববণী হইনে তৎকালীন সমাঁজব্যবস্থাব ও পবিচষ 
পাওষা যায । টনি ভাবশীয জনসাধাবণকে যে "টি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কবিষাছেন হঠাহ| লুর্ভভিন্ডিক । এই সাশুটি শ্রণী হইল-__দার্শনিক ( নাঁক্ষণ 
ও বৌদ্ধ শ্রমণ ), কৃষক, পশুপালক, অম শা, শ্ল্পী, সৈনিক ও গুপুচণ | মাধ 
আমলে জনসপ।বশেব প্রধান বুন্ধি ছিল কষিকার্ষ। খাস্তদ্রবোব প্রাচুহে জন্ত 
ভাভাবা কেক্ল পৈিক সুস্থ ডিল না, মানসিক উতৎকর্ষতাবও পঞ্জিচষ দ্যাছিল। 
ভাব তবযে দ।সত্র প্রথাব প্রচলল ছিন না ণবৎ ভাবতীষেখা ছিলেন মিতবাধী 
৪ শ খলাপখাষণ। .দশে চুবি ডাক1৩ ছিল না বলিলেই হয | চুঁবি কবিলে 
মৃত্যুদণ্ড হইত । 

শোণ ও গংগা শদীব স গমস্থলে পাটলিপুত্র নগবটি ছিল সেকালে 
ভাব তবনেব শ্রেষ্ঠ নগব | উঠা দেঘে ৯২ মাউল এব” প্রস্থে ১৪ মাইল ছিল। 
শগবটি ছিল সুউচ্চ প্রাচাব ও সুবিস্তু 5 পরিখা দ্বাব। বেটি ত। প্রাচীবে পাচশত 
সত্বটি স্তম্ভ এবং চৌসটিটি £ঠাবণ ছিল । চন্দ্রগুপ্ঠেব কাঠ নিমিত প্রাসাদটির 
অভ্যন্তবে ছিল বিব।ট বিবাট আ্ানবাপী, প্রমোদোগ্ভান প্রভৃতি । ইবাণ 
প্রত্যাগত মেগাস্থিনিস উধ1ণেব বিশ্ববিখ্যাত প্রাসাদ অপেক্ষা চক্্রগুপ্তের কাষ্ঠ 
নিমিত প্রাসাদকে শেষ্ঠ বলিষ।ছেন। 4. 


॥ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্। 
(8০০0০015৮55 4১101555585 ) 
কৌটিল্য বা চাণক্য প্রাচীন ভারতেব সবশ্রেষ্ঠ বাজনীতিবিদ। তাহার 
অর্থশাস্ত্ব হইতে মৌর্য আঁমলেখ ভাবহববেব অনেক পবিচয পাওয়া যাঁ। কিন্ত 
গ্রন্থটি মোৌটেউ খুষটপুব চত্রর্থ শতকে বচিত হইযাঁছিল কিন কিংবা ইহা চাঁণক্যেব 
রচিত কিনা সে বিষষে নানা সন্দেহ রহিযাছে। মৌর্যযুগেব বাজভাষা ছিল 
পালি ও প্রারূত। কিন্তু গ্রন্থধানি বচিত হইয়াছে সংস্কত ভাষায় মৌর্যযুগে 
চীনদেশেব সঙ্গে ভার তবষের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, তাহা 
সহ্েও ইহাতে চীনপষ্ট প্রভৃতি শবের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ গ্রস্থখানি 


মৌর্য সাম্রাজ্য ১৭৯ 


মৌর্য আমলে রচিত হইলেও, পরব-্ঠীকাঁলে ইহা নূতন করিষাঁ সংকলিত 
হইযাঁছিল। মেগাস্থিনিসেব ভরত-বিববণীর সহিত অর্থশান্ত্রের বর্ণনাষ কিছু 
কিছু বৈসাদৃশ্ঠ লক্ষিত হইলেও, বহু বিষষে সাদুশ্ট বহিষাছে। 

প্রাচীন ভাবতবষেব শ।সনকার্ধ কিভাবে পবিচাঁলিত হইত, তাহাঁব একটি 
সন্দব চিত্র অর্থশান্ত্র হইতে পাওধা যাঘ। বাঙ্গই ছিলেন এখন শাসন, আইন 
প্রণধন ও বিচার কাধে সবঘয কতা । সমগ্র বাজ কতকগুলি প্রদেশে 
বিভক্ত ছিল। বাজব শাধবা প্রাণেশিক বা প্রদেশেব শাসনকর্তা হইতেন। 
প্রদেশগুলি জেলাঘ এন জল! আব।ব গ্রামে বিভক্ত ছিল। জেলা শ।সনের 
ভাব ছিণ “স্থাশিঞ্ -এন উপব আব গ্রামের শাপশভাব থাকি৩ “গ্রামিক'- 
এব উপব। বাজ।ণা “জাদিগ্কে সন্তানবৎ্ মনে করিছেন, তাহাদেব উন্নতির 
জন্য সবদা চেষ্টা কবিতিন। রাঙ্জাকে পবামশ দিবাব জন্ঠ একটি পবিষদ ছিল। 
ভূমি উত্পাদনের এক মঙ্ঠাতশ ব। এক চতুর্থাশ খাজা বাঁজন্ব হিসাবে গ্রহণ 
কবিঠেন। অর্থশান্দে নগবপখিকল্পনাব বিশদ বিববণ আছে। প্রথমে স্বাঁন 
নিবা৮চন কৰা হঠ৬। ঠাহাব পর পই স্থ।নেখ চাঁবিদিকে পবিখা খনন ও 
প্রচীবের ছানা বেষ্টন কৰা হই | নগবেব মধ্যে যাতাযাতেব জন্ত প্রাচীর 
গাত্রে দরজ। ভিল। াহ। হাডা একটি প্রধান ছ্বাবও ছিল। গাশ্ার উপৰ 
নজব বাখিবার ভাব ছিল ছ্াবপাশেব উপব। নবাগ 5দিগকে নগরে প্রবেশ 
কৃবিত হইলে প্রবেশপত্র দাখিল করিছে হউতি। 


অনুশীলনী 
১। ২৫্রাকেব জীবন ও তাহাব -ষ্টই সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
| 069, 1329 10 ৮০০, [00৮5 8100718810৭ 1719 ৭773. 268,609598 
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মেগাস্থিনিসের বিববণীকে ভিত্তি কবিষা মৌর্যযুগেব ভাবতেব একটি 
চিত্র অকিশকব। 
| 916 8 1)10৮070 01 2907০ ০৩ 1011017018১ 968001078 010 
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৩. প্রজাবর্গেব পথিব, শেতিক ও ধমীধ মণগল সাধনে জন্য অশোক 
কিকি উপাঁধ অবলম্বন কবিধাছিলেন । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
॥ মৌর্য ও গুপ্ত সাআাজ্যের মধ্যবর্তী যুগীসন্ধি কাল ॥ 


(715 285 ০6115258161017 0565 9618 (085 [155৮ ও 
200 00৩ (006 200127765 ) 


অশোকের মহাপ্রধাণেব পবেই শাহাব ব'শধবগণ অন্তধিরে।ধে প্রবৃত্ত 
হন। বিশাল সাত্রাজোব দূবব * শাতাকগণ “কন্ত্রায় শাসনকে অগ্রন্থ 
করিস! স্বাধীনতা ঘে।ষণ1! কবেন। ফলে বিশ।প মোগল সামাজ্য ভাডিষ। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডখাতজো পধিণ ৩ হয়| আঅ7*কেণ মৃত্যুর অর্থ শভাঁব্ধীব পথে 
মৌর্যবশের শেষ সম্রট বহদ্রখন্দে হতা। কবিষা উঠ ত্রাঙ্গণ সেনাপতি 
পুষ্যমিত্র শু গ, শ্র'গবাজবশেব প্রতিষ্ঠা করবেন | এই * গবংশের দ্বিভীষ রাজা 
অগ্রিমিত্রকে নাধক কবিষ। মহাকবি কালিদাস শাহাব “মালবিকাগ্রিমিব্রম' নাটক 
রচনা! কবেন। পিঙাব জীবদাশাষ *% গন*শের ছিওাষ বাঁজধানী বিদিশাষ 
তিনি বাজত্ব করিতেন | এই সময পিবাঁদ ও বহলাক গ্রীকগণ বাঁববাঁব ভাবতেৰ 
উত্তব পশ্চিম সীমাস্ত আক্রমণ করিতেছিল। অগ্রিমিত্র-পুত্র যুববাজ বন্থমিত্র 
গ্রীকগণকে পরাজিত কবেন। শুগব শেখ প্রথম র'জা পুষ্যমিত্র উত্তব ভারতে 
একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ কবিষা, তীাহাৰ বিজধবার্তা ঘোষণা কবিবার জন্য 
দুইবার অশ্বমেধ যদ্জ কবেন। পুষ্যমিপ্রেব পাজত্বকালেই বিখাঁঠ বৈষাকরণিক 
পতগ্লিব উদ্ভব হউযাছিল। ্রষ্টপূর্ব ৭৫ অবে শু গব২শৈধ দশমবাজ1 দেবভূতিকে 
হত। কবিধা তাহাব মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব শৈর প্রতিষ্টা কবেন। কি 
অল্পদিনের মধোই দাক্ষিণাংতাৰ সাঁহবাঠন বাজে আক্রমণে কাথবশেব 
বিপুপ্তি ঘটে । উন্তব ভাবত রাজইশতিব ইতিহাসে যখন ক্ষণস্থাধী খগ্যোতেও 
মত এক একটি খাঁজব,শেব উত্থান পতন ঘটিতোছল এব* অন্থবিবোধ প্রবণ 
হইযা উঠিতেছিল, তখন কষেকটি বহিভাবশাষ শক্তি ধাঁববাঁৰ ভাবত আক্রমণ 
করিতেছিল। এইগুণি হইউন্ছে বহলীক পাখিযান, শক, পঙ্জব এব 
কুষাণ শণ্ি। বিদেশী জানিগুণিক এউ রাজাস্থাপনেব কালকে ভারও 
ইতিহ।সেব এক বগসক্কি কাণ বলা হয় । উহা বিস্তৃতি মোটামুটি ৃষ্টপুব 
প্রথম শ াব্দী হইতে খুষ্টপৃব চতুর্থ শতাবী পর্যন্ত । 

অশোকেব মৃত্যুর পব উত্তব ভারতের রাজনৈতিক বিশুংখলার সুযোগ লইয়া 
সীমাস্তবর্ত ব্যাকৃট্রযান গ্রীকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন । সিরিযার; 


মৌর্য ও গুপ্ত সাজের মধ্যবর্তী যুগসদ্ধি কাল ও ১৮১" 


অধীন্বর তৃতীষ এট্টিয়কস্‌-এব জামাতা ডেমোটি বস্‌ পঞ্জজব ও সিন্ধু প্রদেশের 
বহু অংশ অধিকার কগ্রিষ! স্বীয শাঁপনভূক্ত কবেন। মিনান্দীর বা মিলিন্ 
নামে এক গ্রীক বাজা পঞ্জাবের শাকেন নামক স্থানে তাহার রাজধানী 
স্থাপন কবেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন বচিত “মিলিন্দ পন্হো? গ্রন্থে এক 
গ্রীকরাজ মিলিন্দের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝ! যাঁষ, ভিনি বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ কনিদাডিলেন এব বৌদ্ধদশনে প্রগ।চ পাণ্ডিহা লাভ করিমাঁছিলেন। 
শক-পহ্লব জাতিৰ আক্রমণে ভাবত-দীমান্বেব এই প্রীকব।জ্যগুলি ধ্বংস 
হউস। যায | হাহাব পব পহ্লববা আসিনা ভাবনেেব উত্তব-পশ্চিম সীমান্তে 
ধীবে ধীবে অধিকার বিস্তাণ করিতে থাকেন | এই পঙ্লব ব-শীষ রাজাদের 
মধো গঞ্ডোকাশিসেব নাম বিশ্বেভাবে উল্লেখবে।গ।। বখিত আছে, 
যীশুখীষ্টেব অন্য *ম শিল্য সেন্ট উমা উভাবইঈ ব।জজন্বকাঁলে ভারতবর্ষে 
শ্বী্ধম প্রগাবেব জন আসেন। শক্গশও “ত্র ও পশ্চিম াবতবর্ষে 
কসেকট বাজা স্পন করবেন । গীকর্দিগপ্ক পবাভ়ন কলিষা অথবা, উজ্জ্বধিনী, 
বাজপণ়ানা, .সীবগ%, ক এল বাপ 5নাধ ঠাভাঁবা কমেকাট শককেন্ত্ব প্রতিষ্ঠা 
কবেন | উাব। ক্গব্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতিত উপাধি গ্রহণ কবিতেশ 1 উজ্জধিনীর 
মহব্রপগণেব মধ্য বিশেষ খ্যাি জাশ কবিষাছিলেন কুদ্রদামন। তিনি 
দাক্ষিণাঠোব মন্ধপাজ গৌতম্াপুন সাতকণিকে পবাঁজিত করিষাঁছিলেন। 
সবশেষে ভীব *বদে আসিল উত্তবপশ্চিম চীনের যাধাঁবব ইউচী জান্দির কুষাঁণ 
নামে একটি শাখ!। শ্রীগষ প্রথম শনকে প্রথম কদফিস ভারতে আসিয়া 
খাজ্য প্র চ্ভ। কখেন | ভাহাব মৃত্য পব তাঙাধ পত্র বিম্‌ কদৃফিস কুযাঁণ 
সাআাজ্েৰ অধিপতি হন এপ গান্ধার হইতে বাবাণসী পধস্ত তাহার 
বাজাসীমা বিস্তত করেন। শাহাব পিতা প্রথম কদ্ফিসের রচনাপ্র তিনি 
নিজেকে 'বুদ্ধেব চিব অন্বন্ত ভক্ত" বলিষা উল্লেখ করিষাজেন। কিন্তু বিমৃ 
কদৃফিসেব মদ্রয বুষভবাহন শিবের মুন্তি প্রহিযাছে | উা হইতে যনে হয় তিনি 
শৈব ভইবাছিলেশ। (বিষ কদৃফিসের পরে কুষাঁণ বংশের সবশ্রেষ্ঠ নবপতি কণিষ্ক 
বাঁজা হইলেন শ্বীষ্ীষ ৩১৮ ব্ধ হইতে সম্ভবতঃ কণিষ্ধ একটি অন্ধ গণনার 
প্রচলন বেন। পবে একবাজগণ ইহাকে শকার্ধ বলিষ্বা অভিহিত করেন । 
তিনি এক বিশাল সাআাজোর অধীশ্বর ছিলেন। পশ্চিমে পহলব বাজ্য হইতে 
পূর্ধে বার।ণসী পষস্ত তাহার র।জ্য বিস্তত ছিল। তিনি চীনরাঁজকে যুদ্ধে 
পরাস্ত কবিয়! কাশগঞ্স, ধোপন ও উধারখন্দকে স্বীঘ সাম্রাজ্যের অস্ততভূক্ি 
করিয়ছিলেন। সম্ভবতঃ একজন চীন রাজপুত্রকে তিনি নিজের সভায় জাষিন 


১৮২ সমাঁজবিদ্তাব গোডাঁব কথা 


ছা 

স্বরূপ রাখিযাছিলেন। কণিষ্ষ বৌদ্বধমাবলম্বী ছিলেন । তাহার মুন্্রাঘ বৌদ্ধ- 
মতি অংকিত রহিষাছে। রাজধানী পুকষপুবে তিনি ব বৌদ্ধ মঠ ও স্তপ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার বাজত্বকালে কাশ্মীব বা জলন্ববে চতুর্থ বৌদ্ধ 
সংগীতির অধিবেশন হষ। তাহাব বাজত্বকাঁলেই বোদ্ধধম মহাযান ও হীনযানে 
বিভক্ত হইফ] পড়ে এব মহাযান ধমমত প্রাধান্ত পাঁউণে থাকে । তাহার 
রাজত্বকালে বোদ্ধশান্ত্রশুলি সন্তবঠে লিখিত হইতে থাকে । কণি্ষ জন, 
গুণী ও বিদ্যোতৎ্সাহ্' নখপতি ছিলেন! "্টাহাব রাজসভাঘ চক, অশ্বঘে য়, 
বন্থমিত্র ও নাগাজুঁন বাস কবিচেন। 


চা 


॥ যুগ অংস্কতির বৈশিষ্ট্য ॥ 
(1271901055০ 06757251002 (18575 ) 


মৌর্য সাম্রাজা ধবস হ₹ইবাব পৰ এবং গুপু সামাজ্গ। প্রতিষ্ঠা ভইবাব পুব 
পষস্ত প্রায় পাচশ ৩ নসর খাজস্নতিক জগতে কাশ এক বাজণ * দট্ঘ- 
স্থাধী আধিপঠা বিজ্ঞাৎৎ কবিা* পে নাই। অধ্যাত্মজশকনেশ কোন এক 
বিশেষ ধমমঙ এই সমষ একাধিপ ঠা পিস্তাখ কবিত5 পালন * গব শের 
প্রতিষ্ঠাতা পুথ্যমিত্র ডিশেন বান্ধণ। তিনি ছক্তবাব অশ্বমেধ যঙুগ্িঘা সম্পাদন 
কবিসা নিজেব বিজষ -গীবব যেমশ ঘাষণা কবিষ ছিপ্ন, ৮**নি হন্দরধম 
পুন্সভাতখান ও ঘট উষাছিলেন । এই সমষ ভিন্দুধমেখ মধে। ভাগবত ্ঞেবধম 
এব" টৈবধমেব অভ্ডাখান ঘটে । দ্বিওাব পুষাশবাজ বিম কদধিদ শৈেব্ধমে 
দীক্ষা! গ্রহণ করিষাঁছিলেন এব গ্রাবখাজ আনাটয।ণাক।উদান বাসদের ধম 
গ্রহণ কবিষ|। বেকা নশগনে একাট বাশ্রদেব মন্দির [শমাণ কবিষাছিলেন। 
বৌদ্ধধর্মও এই সমধ প্রভূত উন্নাত " ৬ কবে বিদেশা গ্রাকরাজ শিলিন্দ 
বৌদ্বধর্ম গ্রহণ করিষাছেন | কুষাৎপ ্৮*প বশে কপি কণিজেন পল্টপাষক কায 
বৌদ্ধধম দেশৰ সীনা আঅঠিএন কবিষা মধ্য « পুল «শ্যিায ভউচ৯- পড। 
কণিফের বাজত্বকালেই চত্তর্থ শীদ্ধস ৭5. হাত ই৮মগ মঙাযান 
ধষমতেব প্রাবলা ও ভাহাব খাজস্কালেই আবম হউযাছে 

হীনযানী মঞ্তাধাশ সম্প্রধাথেব 1স্বাধিৰ চিত ৎকাশান সাঠি "গুলির 
উপবও পডিষাছে 1! মহাখাশ। মহেব শশষ্ট সম্থক না* [ভু নেক 'আঁধশিক শ্ত্র 
ও “মিলিন্দ পনহো” এই সমধ প্রকাশিত হউযাঙে | মহাবকি ও দাশনিক 
অশ্বঘোষ এই সম তাহার “বৃদ্ধচরিত' ও শ্চত্রালপকা গ্রন্থ বচন! কবেন। এই 


মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তাঁ যুগসন্ধি কাল ১৮৩ 


সমষে চরকের চরক-সংহিতা ও স্থশ্রতের সুশ্রত-সংহিতাও বচিত হুষ। 
বাৎসাঁধষনেব কামস্যত্র, মচ্গসংহিতা ও যাজ্ঞবন্ধ্য স্ৃতিও সমসামধিক বচন! 
গাথা সপ্তসতীব বচধিতা কবি হাল এই সমধ জন্মগ্রহণ কবেন। 

এই যুগে শিল্প ভাহ্বর্ষেও অভূতপুব উন্নতি হঠযাঞ্ডে। ভাকুনামক 
জাধগাঁষ বৌদ্ধ শিল্পভাঙ্কর্ষে যে নব অভায ঘটিল, তাহা পরিপূর্ণত| লাভ 
কবিল বুদ্ধগযা ও সাঁচীতে। গ্রীক, বোমক ও হিন্দ শিল্পবীট্ব সংমিশ্রণে 
গান্ধাৰ শিল্পেব উদ্ভব ঘটে এইযুগে । গ্রীক দেবতা এপোলো, জিউজ প্রভতিব 
শন্তকবণে কুঞ্চিতকেশ বুদ্ধমূর্তি শিমিত হইমাচে। ইহ নে মথবাশিল্লেব 
ভাবন্সিগ % না থাকিলেও মানবকপের মধে। পেবমহিম। বিকশিত হইষ। 
উঠিষাঁছে। সাঁচীব স্তূপ, তোবণদ্াব এন্ট,ব জেলাব অমববতী এই যুগে 
শিল্পীব্বাঁ 5ব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

প্রান ভাবতর্ষেব অন্য্ম [শর্ট শিক্ষাকেন্দ *ক্ষশিল পল ওব হম এই মুগে। 
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষষ অনুধাবন কবিশে বুঝিতে পাব যাষ, 
উচ্াাব পাঠাবিমষ সনপ্রকাঁব সাম্প্রদাধষিকতা সৃক্ধ ছিল এখানে বৌদ্ধশাস্ত্ের 
মন বাহ্ধণা শাস্্ব৪ও অধাপনা কব! হইত। এশিসার বিভিন্না্চল হউতে 
এখানে শিক্ষার্খাব। আসি এব প্রা হ।জাব বব পবিষা উ্া এশিষাৰ 
সবশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্ত্র ভিল। 

ভাব শুবধাঁষবা এই সমষ গ্রীস, চীন, বোষ, এশিয়া মাইনব, মিশব প্রভৃতি 
দেশের সহিত বাণিজ্যিক ও আধাব্মসিক সম্পক স্বাপশ কবিষাছিল। স্থল ও 
জল উভম পথেই তখন ব্যবসা-বাণিজা চলি হ | পশ্চিমভাব হব ভপ্ত কচ্ছ, 
কল্য।ণ গুভূতি বন্দর হইতে ভাখতের মসণিন, প*ম বস্ত্র, শ্রগঙ্ি দ্রব্য, মশলা 
প্রভৃতি এই সমন্ত দেশে বঞ্চানি হইত। ভাব তবষম শ্রে্ঠারা বি ভ।বতীয়্ 
দ্বীপপুঞ্জ বালী, স্মাত্রা, যবদ্দীপ প্রভৃতিতে বাশিজে।ব জন” যাত্রা কবিতেন 
এব, দ্র্ণ। বৌপ্য প্রভৃতি মুল/বান ধাতু লই গুণে যিশ্িত*ন। এই সব 
দ্বীপপগ্তনি »খন ভার-বাঁসীব শিকট স্বর্ণভূমি ব্য পশিচি* চিপ । শাআলিপ্েব 
বন্ধবেখ খ [তি গখনকঈট সব্ভাবতে ছডাইযা পড়িষিপ। 

এই পগে বিভিন্ন বিদেশী জারি ভাপতবপ অ নমণ কাবলেও, তাহারা 
দীর্ঘদিন স্বাতন্ত্র বজায খাঁখিতে পাবেন নই | ভখক্বনেব সর্বগ্রাসী 
সংস্কৃতিব নিকট আত্মপমপণ করিতে বাধ্য হইধাভিলেন | বিদেশীবা ভারতববকে 
বাসভুমি বলিমা মনে কবিষা এখানে স্থাধীভাবে বসবাঁস কবিষাছেন। ভাঁবতীয় 
বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মে নিজেদ্িগকে দীক্ষিত কবিষাছেন। গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের, 


১৮৪ 


সমাজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


মূল্যবান অবদান ভাঁরতবাঁসীরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ৷ গ্রীস ও 
রোমের এঁতিহাসিকগণ ভারত বিবরশকে তাহাদদর রচনার উপাদান হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় মুদ্রায় ভারতীয় লিপির পাশাপাশি গ্রীকলিপি 
ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদেশী রাজগণ তাহাদের মুদ্রার ভারতীয় দেবযৃত্তি 
ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম কছফিস্‌ নিজেকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন 
আর দ্বিতীয় কদৃফিস্‌ নিজে শৈব ছিলেন । মৌর্যোত্তর ভারত যেমন বিদেশী 
সমাগমে মুখরিত তেমনি বর মিলন সাধনায় সমাহিত । 


১। 


অনুশীলনী 


মৌর্যোত্বর যুগে ভারতে গ্রীক আক্রমণের বিবরথ দাও। ভারতীয় 
সভ্যতার উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাবের পরিচয় দাঁও। 

[ঘব7166 1 00 509 1000 1900৮ 31691: 37758591000 580: 
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২০ মহারাজ কণিক্ষেৰ সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ। ভাঁরতীষ সংস্াতির 


৩। 


ইতিহাসে তাহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আলোচনা কর। 

[ঘা186 096 5০০ 10)0%% 2100৮ 81811518] [01888 3688০ 
1019 11000650670] 00. 6109. 10010) ০016019] 10960 ,] 
মৌর্ষোত্তর যুগের ধর্ম, সাহিতা, শিল্প, বাবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বদ্ধে 
যাহা জান লিখ। 
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্পী্স্্সপীল্পা সস সস 


নবম পরিচ্ছেদ 


১৫৩৮ যুগ ॥ 
1১5 (০ছে 25৩ 
মৌর্য সাম্াজ্যেব পতনেব প্ব দীঘ চাঁবিশত বৎসর ধরিযা উত্তর ভারত 
নানা বৈদেশিক শক্তিব দ্বাবা বাববাব আক্রান্ত হইয্াছে। বিভিন্ন শক্তিশালী 
বৈদেশিক বাজগোগঠি উত্তব ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার 
কবিমাছেন | সমযে সমষে দেশীয় খ।জশক্তি এই বেদেশিক বাজশক্তিগুলি 
প্রতি আক্রমণ কবিয়! আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠ। কবিগান, ভাল সত্বেও এই সমষ 
এক সাঁবভৌম বাজশভ্তির বিশেদ অভাব দেখা যাষ | বিদেশী আক্রমণে মগধ 
ভাবতেব সমসামযিক বজনৈটিক ইতিহ[স হইঠে অন্তঠিত হঈয়াছিল। কিন্ত 
কুষাঁণ সাত্রাঙ্গোৰ পশ্নের অর্ধশতাদীব পবেই গুপব শকে কেন্দ্র কণিয়া 
বাজনৈটক উঠিহাঁসে মণধের পুণবাধি ভাল ঘট | 

গুপ্ুবশেব প্র ঠষ্ভ। 51 প্রথম ছন্দ্রষ্প্র | উন্তব ভ।পতেবৰ খণ্ডবিচ্ছিন্ন খাজা- 
গুলিকে ঠিনি এক বাজশক্তিণ ধানে আনধন বংবন। লিচ্ছবি রাজকন্তা 
কুমাবদেবীকে বিবাহ কবিষা তিনি শাহান প্রতঠিপি আবও বাডাউষা ফেলেন। 
তাহাব খাজা মগধ ভউত৩ প্রনাগ শ আমে পা পধন্ত বিস্তৃত ছিল। ভিনি 
মহাবাজাধখাজ উপাধি গ্রহণ কিদাছ্িলেন এব তাহার স্বর্ণমুদ্রায় 
বাজদম্পতিব যুগলমর্তি দখা যায । -া5।ব মুত্যু পব সিংহাসনে বসিলেন 
তাহাব পুত্র সমুদ্রগুপ্ূ | সমুদ্রওপ্র বল এই বংশের নহে, প্রাচীন ভাবতের 
মু্রিমেয (এষ্ট নবপহিদেব মধো অন তখ ছিলেন | ঠাহাব সভাকধি হবিষেপেৰ 
এলাহাবাদ প্রশস্তি হই০5 ীঙ্গাব দিগ্বিজষ বাঠিনী জানিতে পাবা যাষ। 
তাহা হইতে জানিতে পারা বাষ, চিনি ঠাভাব বৃহৎ স্থল্বাহিশী লইযা ভারতের 
প্রা সমস্ত বাঁজন্থবগকে বশ্বাতা স্বীকার করিতে বা ক দিতে বাধ্য 
কবিষাছিলেন | উত্তরে হিম|লফ হইতে দক্ষিণে নমদ] পধস্ত পশ্চিমে বমুনা ও 
চম্বল হউতে পুবে ব্রহ্মপুত্র পযন্ত বিশীল ভাব৩ ভূথ গু তাঁহার নিজেব শাসনাধীনে 
ছিল। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র হইঠে স্দূর দাক্ষিণাতা শাসন অসম্ভব বলিয়া, 
তিনি দাক্ষিণাত্যের বাজন্যবর্গকৈে পবাজিত কবিষা, কেবলমাত্র তাহাদের 
রাজনৈতিক আহন্ছগত্যে প্রন্িশ্রতি লই! ঠাহাদিগকে রাজ্য প্রত্যপণথ 
করিষাছিলেন | সমসামধিক কুষাণ ও শকরাজ এবং সিহলাধিপতি মেধবর্ণ 


১৮৬ সমাঁজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


তাহার সহিত কৃটটৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন সিংহলরাজ মেঘবর্ণকে তিনি 
বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত কেবলমাত্র 
দিপ্বিজয়ী বীর নহে, স্থকবি, স্থগায়ক এবং বিচক্ষণ শাসক হিসাবে ভীাহার 
ধ্যাতি ছিল। তাহার মুদ্রায় খোদিত তাভ1র বীণাবাঁদন মুর্তি ভাহার সংগীত 
প্রিয়তার পরিচয় দেয়। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বস্থুবন্ধু এবং কবি হবিষেণ 
তাহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন । তিনি নিজে বাক্ষণাধর্সেব পুনর্জীগরণে 
উৎসাহী হলেও, অন্তান্য ধর্ম তাভার উদার দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাউ। 
তাহাঁব মৃত্যুর পর দ্বিতীম চন্দ্রগুপু বিক্রমাদিঠা উপাধি গ্রহণ করিষা 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কেবল পিঠবাঁজ্য রক্ষা করেন নাই, 
মালব ও সৌরাষ্ট্র হইন্ে শকদিগকে বিভাঁড়ি £ করিয়! 'শকারি' উপাধি গ্রহণ 
করেন। কিংবদন্তী তাহার সভাষ কালিদাস, বরাহমিভিব প্রমুখ নবরত্র বাঁস 
কবিচ্চেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-ভিযান াঁহারউ রাজত্বকালে ভারতবদে 
আসিয়া ভারত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিঘা যান। সমুদ্রগুপ্রেব মৃতার পন প্রথম 
কুমার ও স্বনগুপ্ত পাটউলিপুত্রেব সি-হাঁসনে আবোহভণ কবেন। এউ সমষ 
ভণগণ বারবার ভারতবন আক্রমণ কবিষ গ্রপ্গু সাম্াজ্যকে দুবল করিষা ফেলে । 
বুন্দগুপ্ঠ কষেকবার ভণগণকে পণানিত করিলেও, হুণ আক্রমণকারীবা নিরজ্ত 
হয় নাই । পরবতী গুপতরাজগণের আমলে ভণরাঁজ মিভিরকুল ও তেহেবমান 
উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভ।বতের এক বুহৎ অংশ জম কনিষা তাহাদেব আধিপত্য 
প্রতিষ্টা করে । হীনশক্তি গুপ্রসাম।জ্য ধঈবে ধীরে বিলুপ্ত হইষা যাঁয়। 


তের রেসি 
এক্ী-হিয়ানের বিবরণ ॥ 


( 78-18518815 4৯0০0217% ) 


চেনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান খোটানের পর্তময় অঞ্চল এব গোঁবী- 
মরুভূমির দূরতিক্রমা পথ অন্তক্রম কবিষ়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্টের রাজত্বকালে 
ভারতবনে প্রবেশ করেন । তাহার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধগ্রস্থ বিনয়পিটকে ও 
অন্যান্ট বৌদ্ধগ্রন্থের পাঠ সংকলন করা এবং বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যের পৃতাস্টি স্বদেশে 
বহন করিষ্া লইয়া যাও! | [তিনি ভারতবর্নে শ্রীষ্টীয় ৩৯৯ ভইতে ৪১৪ খ্রীষ্টান 
পর্যন্ত প্রায় পনেরো বৎসর কাল কাটাইয্বা যান। পাঁটলীপুত্রে তিনি তিন 
বৎসর কাল থাকিয়া সংস্ক ভাবা শিক্ষা করেন এবং বন্ত বৌদ্ধপ্রস্থ নকল করিয়। 
লন। এই সবগ্রন্থগুলি তিনি চীনে ফিরিকা গিয়া চৈনিক ভাষায় অন্বাদ 
করেন। ভারতবর্ষে বাঁপকালে তিনি পেশোয়ার, মথ্রা, কনৌজ, শ্রাব্তী, 


গুপ্ধ যুগ ৰা ১৮৭ 


কপিলাবস্ত, কুশীনগর প্রভৃতি পর্যটন করেন। তারপর তাম্রলিপ্ত বন্দর 
দিয়া সিংহল ও ঘবদ্বীপ হক তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন | 


তিনি গুপ্তযুগের এক গৌরবে।জল চিত্র '্টাহার বিবরণীতে রাখিয়া 
গিষ্াছেন। পাটলীপুত্র নগরীতে সম্রাট অশোকের প্রস্তর প্রাসাদ দেখিয়া 
ভিনি বিস্মিত হইযাছিলেন। পাটলাপুত্র নগর্পীকে শ্ঠাভার মানুষের স্ষ্টি 
বলিয়। মনে হয় নাই, মনে হষ্টঘাঁডিল কোন এক শিল্পা দানবের কষ্টি। 
পাটলীপুত্র নগরীতে তিনি একটি আনোগাশালা দেখিষাছিলেন, সেখানে 
বিনামূলো রে।গ।তুরগণকে ঈবধ ও পথা বিনরণ করা হই 51 এই নগরীতে 
তিনি দুইটি বৌদ্ধ বিারও দেখিয়াছিলেশ, সেখানে 'মঠযান" ও হীনযান' 
ধমশিন্গ। করিবাৰ জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হঈহে শিক্ষাথাগণ আসিতেন। 
শহবনলীতে এব, বাণিজাকেন্দ্রগুলিপ আশেপাশে তিনি ব্গ পাশ্থনিবাস 
দেখিতে পাইয়াছিলেন | 


াহাঁর বিবরণীতে তত্কালীন অগটনতিক সমুদ্দিরও পরিচয় রহিয়াছে | 
ভারতের মধ্যাঞ্চলে জনসংখ্যা প্রচুর হউলে€, তাহাবা বেশ স্বচ্ছনদময় জীবন 
ষাঁপন করিত। ধনিকগণ দানশীল ঠিলেন, মহত্কাধে দানে ব্যাপারে 
শ্রেঠীগণের মধ্যে প্রতিযোগিন। বাধিয়া যাউত। জনসাধারণের নতিকম(নও 
খুব উচ্চ ছিল না। কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দে ওম হইত ন।, সাধারণতঃ 
অপরাধীদের অর্থদণ্ড হইত। কেবল রাঁজদ্রোহদিগের অংগচ্ছেদ হইত | 
দেশে চোর-ডাকাতের বিশ্ষে উপদ্রব ছিলনা । 'লাকে দরজ' “খালা রাখিষাউ 
নিদ্রা যাইতে পাঁরিত | 


চগ্ডাল ছডা সকল ভাব ভব,সাই *খন শিরামিমান ছিলেন । চগ্ডালগণ 
তখন অস্পৃশ্য ছিল এব+ নগবেব প্রান্তদেশে বাস করিত। জনসাধারণের 
মধেো বৌদ্ধ ধর্মাদশ খুব দৃঢমূল হইলে ও, বণবিথেদ হখন খুব কঠোর কপ ধারণ 
করিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ রব'ন্ষণ)পম!খণলা ইউলেও পরধমমত সহিষ্ঃ 
ছিলেন। তাহারা বৌদ্ধ মঠগুলিকে অকুপণভাবে সাহাধা করিতেন। 
ফা-হিয়ন দীঘ্ঘ তিন বৎসব্ুকাল পটলীপুত্রে বাস কবি'লও. গুপ্ত সমাটগণ্ণ 
বৌদ্বধর্মীবলম্বী ছিলেন না! বলিষ! বুঝিতে পারেন নাই । 


১৮৮ সমাজবিষ্ভার গোড়ার কথ! 


॥ গুপ্তযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ॥ 
0520. 001 657৩ 
গুপ্ধ বুগকে ভারতবর্ষের স্বর্ণ যুগ বল! হয় এবং ইংলগ্ডের এলিজাবেধীয় 
যুগের সহিত তুলনা করা হয। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া গুপ্ত সমআরাটগণ 
ভারতবর্ষের এক বিশাণশ অংশ শাসন করিম্বাছেন । তাহাদের সুশাসনের 
ফলে প্রজাসাধারণ কেৰল সুখে স্বস্তিতে বাস করে নাই, ভারতবর্ষের শিল্প 
সংস্কৃতি, ব্যবসায়-বাঁণিজ্যও প্রভৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে । 


॥ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ॥ 

গুপ্তবুগে ভারতবর্ষ হইতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থ। প্রায় লুপ্ত হইয়াছে । 
রাঁজাই ছিলেন রাঁজোর সবেসর্বা এবং রাঁজততন্ তখন বংশান্রক্রমিক বপ লাভ 
করিয়াছে । কোৌটিল্যের “অর্থশান্ত্র' হইতে দেখা যায় রাঁজা নিজেকে প্রজার 
দাস বলিয়া মনে করিতেন, কিন্ত হবিষেণ প্রশস্তিতে দেখা যাষ রাজা নিজেকে 
বিতর অবতাব বলিয়া মনে করিতেন। গ্ুপ্তযুগে রাঁজগণ বকুণ, ইন্দ্র, কুবেব 
প্রভৃতির সহিত তুল্িত হইত্েন | গ্প্ত সম্রাটগণ টম্ববাচারী ছিলেন না, 
রাজ্যশ।সন ব্যাপাবে ভাহ।বা মন্ত্রীবর্গের পবামর্শ গ্রহণ করিতেন। শাসন- 
কার্ষের স্থবিধাব জন্ত সমগ্র খাজ্যকে কয়েকাট 'দেশ' বা “ভুক্তি'তে নিভক্ত 
কর' হইয়াছিল । “দেশ' বা 'ভুক্তিব শাসনকতাকে “উপরিক' বা “গাঞ্চু' 
বল! হইত। এই সব পদগুলি সাধারণতঃ বাজপুত্রগণ অধিকার করিতেন । 
দেশকে আবার কষ্বেকটি “বিষ” বা জেলায বিভক্ত করা হইত এবং 
এই জেলার শাসনকর্তীকে বলা হইত “বিষমবপতি”। বিষক্বগুপি আবার 
বিভক্ত হইত শ্রামে এব" গ্রামের শাঁসনকর্তাকে বল! হইত প্প্রামিকণ | 
সম্রাট শাসন বাঁপারেব মত বিচার ব্যাপাবেও ছিলেন সবময় কর্তা । 
বিচার ব্যাপারে তাহাকে সাহাধ্য করিবার জন্ত মন্ত্রী, “সন্গিবিগ্রহিক' 
এবং “অক্ষিপালাধিকৃৎ্ থাঁকিতেন। দণ্ড খুব কঠোর ছিল না। কোন 
ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত না। গুপ্ত সাআ্াজ্য সামরিক শক্তির 
উপর নির্ভর ছিল। সামরিক সেনাপতিৰব নাম ছিল “মহাবলাধিরুৎ। 
ও মহাদগ্ুনায়ক'। সামস্তরাজ্গণ কেবল রাজন্ব দিয় দায়মুক্ত ভইতেন তাস 
নয়, যুদ্ধের সময় সামরিক সাহাব্য করিতে হঈত। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক 
এই চতুরংগ বাহিনীতে সমর বিভাগ বিভক্ত ছিল। জযির উতপন্ের এক ষষ্টাংশ 
রাজকরবূপে দ্রিতে হইত | অবশ্তু ইহা অর্থে ব৷ দ্রব্যে দেওয়া চলিত। 





১৯০ সমাজবিগ্তার গোড়ার কথা 


॥ সমাজ ব্যবস্থা ॥ 

শক্তিশালী গুপ্ত সত্রটগণের অধীনে ভাঁরতবর্মের ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং 
কষিকাজের যথেষ্ট উন্নতি হইঘাছিল। কাজেই জনসাধারণ সুখেই বাস 
করিত। বিত্তশালী শ্রেচী ও ধনিকগণ ধর্মশালা ও চিকিৎসালয় নির্মাণ 
করিতেন। গৃহস্থ আহার্য ও পাঁনীধষ দিয়া অভিথি অভার্থনা করিতেন। 
চুরি ডাকাতি না থাকাষ দণ্ডবিণিও কঠোব ছিল না। হিন্দুধর্মের অন্শাঁসন 
এই যুগে কঞ্গোব হইতে কঠোর্ভব কপ গ্রহণ করিতে থাঁকে। সমাজের 
উচ্চন্তরে অনলো'ম ও প্র তলোমি বিবাহ প্রচলিত থকিলেও, সমাজের সাধাবণ 
স্তবে এক বর্ণে সহিত অন্ত পেব বিবাত হইত না। চণ্তাণগণ অস্পশ্ট এবং 
গ্রামান্তে বাস করিত। ক্রীতদাস প্রথানও তখন প্রচলন গ্িল। 


গুপঞ্ সম্নাটগণের আমলে ব্রাহ্মণ ধম রাজশক্তিব আন্তকুল্য লাভ করিলেও, 
বৌন্ধ, জৈন এবং অন্তান্ত সম্প্রাদাসুক্ত লোকেৰ তখন অভাব ছিল। 
পৌরাণিক দেবদেব] বি, শিব, লক্ষ্মী, কাঁতিক প্রভৃতির উদ্ভব এই মুগে 
তইতেছিল। সমাটগণ অশ্বমেধ যজ্ঞ কবিলেও, বৌদ্ধ প্রভাববশতঃ পশুহিংসা 
শখনও সমাজে নিন্দিত ছিল। তাউ চগ্ডাল ব্যতীত আর সকলেই নিরামিষাশী 
ছিল। গুপ্তর।'জগণ বৈষ্ণবধমে অনুরাগী ছিলেন । দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত নিজেকে 
পরম ভাগবত" বলিষা অভিহিত কবিষাঞ্ডেন | কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি 
াঁহাদেব কোন বিদ্বেষ ছিল না| 


বৈদিক যুগে সমাজে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল, গুপ্তযুগে সে স্বাধীনতা 
ধর্ষ হইয়াছে । রমণীগণ প্রামঈ অন্তঃপুরে অবরোধ জীবন যাপন করিত। 
অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাজকন্তা ও রাজমহিষীগণ রাজকার্ধে প্রত্যক্ষ 
সহাযতা করিতেন। পুরুষের মধ্যে বগুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, কোন 
্ীলোক একবারের বেশা বিবাহ করিতেন না। বিধবা বিবাহও অপ্রচলিত 
ইইয়। পডিয়/ছিল। 

গ্রামবাসীগণের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষি। রাজা সমস্ত ভূমির মালিক 
হইলেও, কষকগণ ভূমির স্বাধীন মালিকরূপেই জমি ভোগ করিতে পারিতেন, 
হল্তান্তরি৩ কিতে পারিতেন। রাজ ভূমির এক ঝষ্টাংশ কেবল রাজন্ববপে 
পাঁউলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। নগরকে ঘিরিয়াই শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিত। 
বয়ন, মু ও চর্মশিল্প এবং কিছু কিছু প্রসাধন সামগ্রীই ছিল গুগ্তযুগের প্রধান 
শিল্প। শ্রম শিল্পীগণ বিভিন্নাঞ্চল হইতে আসিয়া দক্ষ শিল্পীর নিকট শিক্ষা 


গুধ যুগ ১৯৯ 


লাভ করিতেন। বিভিন্ন শ্রমশিল্পী নিজেদের মধ্যে এক একটি “সংঘ বা নিগষ' 
গড়িয়া ভুলিতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থল ও জল উভয় পথেই চলিত। 
মন্তর্ব(ণিজা ও বহির্বাণিজ্য ছুইই প্রচলিত ছিল। 

শিক্ষার বিস্তারও এই যুগে খুব হইয়াছিল! নালন্দা ও বলতীর 
বিশ্ববিগ্ভালয় এই সমত্র আন্তজাতিক খাঠি লাভ করিয়াছিল! €দেশদেশান্তর 
ভইতে শিক্ষাাগণ এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করিতে আসিত। 


॥ বহির্জগতের সহিত যৌগাবোগ ॥ 
সুদুৰ অতীত হইতে বঠিডাবতের সহি* ভাব তব সাস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল | »»রলিপু ও শন্যন্য বন্দর হইতে সার্থবাহী 
»রণীগুলি মাল ও হাঁভাব পাশ্বব 5' ছ্রাপগুলিতে ব্যবসা-বাণিঞ্েৰ জন্য 
যাতায়াত করিত এব পণ্যপ্রবোধ সহিত ভাব তীষ সক্কৃঠির পসরা এইসব 
দশে লইযা যাইত। উহার কলে সুমত্রা, জাভা, বালা, ক্বোজ এভতি 
বীপগুলিতে ভারতীম উপনিবেশ গডিষা উঠে । কঙ্গোহেখ আংকোরভাট ও 
আংকোবনাথ ভাবা সুংস্কৃতিব অপুর নিদশন ব্লেষা আজিও বর্তমান 
রহিষাছে। আণকোরভাটের মন্দিরাট বিক্ন' মন্দির | শ্রিমাত্রা, জাভা, বালী 
প্রভৃতি দ্বাপগুলিতে মহাযান ধর্মম৬ প্রচলিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগে 
ভারতীষ মুদ্রাগুলিতে বোমক প্রভাব দেখা যাঁষ। অজস্তাব গুশাচিত্র 
হউতে জানা যায়, এই সময ভারত ও পারস্যের মধ্যে দূত বিনিময় চলিত। 
এই সমষ ভানত ও চীনের মধ্যেও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলিত। 
কুমারজীব, সংঘভূতি, বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মষশ প্রভৃতি বৌদ্ধভিক্ষু চীনে 
বৌদ্ধধর্্ প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। চীন সম্রাটের আমস্্রণে ৪৩১ খ্রীষ্টাব্ধে 
গুলবর্ণ সংস্কৃত গ্রস্থগুপিকে চৈনিক ভাষায় অন্রবাদ করিবার জন্ত চীনে 
গিয়াছিলেন। ভারঙবব সশ্বন্ধে প্রন্াক্ষ জ্ঞানলাভের জন্ত ফা-হিষান ও 
চে"ম কমেকজন অন্ৃচর লইয়া ভারতববে আসিমাছিলেন | 


॥ শিল্পকল। ॥ 
গুপ্তঘুগে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাঙ্ষর্য এবং চিত্রকপার অপুব ভন্নতি হইয়াছিল 
যদিও ধমদ্বেষী মুসলমানগণের আক্রমণে তাহা প্রায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 
ইতঃ্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে দুই একটি নিদর্শন প1ওয়া গিয়।ছে, তাহা শিল্প রসিকের 
বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকুষ্ট করিয়াছে । ধর্মকে আশ্রয় কবিয়াই এই ধুগের স্থাপত্য, 


১৯২ সমাঁজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


ভাঙ্ব্ষ ও চিন্রকলার বিন্ময়কর বিকাঁশ ঘটিন্লাছিল। সারনাথ ও মধ্রা 
গুপ্তযুগের বহু বুদ্ধমূতি পাঁওয়া গিয়াছে । রাঁজগৃহের মণিনাগের মন্দির, 
ঝাঁসির অন্তর্গত দেওগড়ের দশাবতার মন্দির এ যুগের শিল্পকীতির অপূর্ব 
নিদর্শন | দেওগড়ের মন্দিরে শিব, বিষণ ও অন্যান্ত দেবদেবীর মূততি পাওয়া! 
গিয়াছে । কুষ্ণা জেলার কোটেশ্বর মন্দির, অসংখ্য মঠ, স্তুপ ও চৈত্যগুহা 
শিল্প ভাস্কর্ষের অপুর্ব নিদর্শন | এই স্থানের ভাস্কর্য মৃতিগুলির আঁংগিক সৌষ্ঠব 
ও প্রসন্নতা সকলের বিস্ময় আকধণ করে। অজস্তার গুহাগুহগুলিতে ষে সব 
চিত্র অংকিত হইয়াছে, তাহা চিত্রশিল্পের উতৎ্কর্তার চরমতম নিদর্শন । এই 
সব চিত্রগুলির মধ্যে মাতা ও পুত্র, বুদ্ধ ও স্থজাঁতা এবং রাজকুমারীর মৃত্যু 
চিত্রটি অনবন্ধ। অজন্তা ছাড়া গোয়ালিষরের বাসগুহার চিত্রাবলীও গুপ্ত 
আমলের । সেই ফুগের ধাঁডুশিল্পের অভূতপূর্ধ উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীর 
কুতুবমিনাঁরের নিকটে চন্দ্রবাজের নাঁমাংকিত যে লৌহ স্তস্তট রহিয়াছে, তাহা 
গুগ্তযুগের প্রথম দিকে নিমিত হইয়াছিল। ইহার বিশাল আরুতি ও কলংকহীন 
রূপ একালের পক্ষেও এক পরম বিশ্বস্ত 


॥ সাহিতা, দর্শন ও বিজ্ঞান ॥ 
প্রাচীন ভারতীক্ন আর্যভাষা বা বৈদিক ভাষার নিদর্শন রহিয়াছে 
খক্‌-বেদে। পরবর্তীকালের সাহিত্যে বৈদিক শব্দ লুপ্ত হইয়া, তাহার স্থান 
গ্রহণ করিয়াছে সংস্কৃত ভাষা । এই সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য পাণিনী 
তাহার বিখ্যাত ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন! গুপ্তযুগে এই সংস্কৃত 
রাজকীয় আন্ুকুল্য লাভ করে, কেবল তাহাই নহে, সংস্কৃত তাহার বিপুল 

প্রাণশক্তির বলে সাহিত্যের একতম বাহন হইয়া পড়ে । 
গুপ্তরাজগণ কাব্যরপিক ছিলেন । সমুদ্রগুপ্রের কবিখ্যাতি ছিল। তাহার 
সভাকবি হরিষেণের কবিকৃতি এলাহবাদ প্রশস্তিতে অপুর্ব ভাষা ও ছন্দে 
রূপান্নিত হইয়াছে । দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব সভা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য এবং এই নবরত্ব সভার শ্রেষ্ঠ রত্ব ছিলেন কবি কালিদাস। 
জাম।ন মহাঁকবি গেটে তীহাকে “বিশ্বের সর্বকালের বিস্ময়” বলিয়া অভিনন্দিত 
করিয়াছেন। তাহার রচিত “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌, মালবিকা গ্রিমিত্র, বিক্রমোর্বশী 
নাটক এবং খতুসংহাঁর, কুমার সম্ভব, মেঘদূত ও রঘ্ুবংশ* সাহিত্যরসিকদের 
নিকট অমুল্যরত্র বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। শুদ্রকের 'ম্বচ্ছকটিক”, 
বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস', “ভারবীর' “কিরাতাভুনীয়ম এই যুগেই রচিত হয়। 


শুগ্ধ যুগ ও ১৯৩ 


তাহা ছাড়। সংস্কতভাষায় বিখ্যাত অভিধান রচয়িতা অমরসিংহ এবং দিনা. 
ও বন্ুবন্ধুর মত দার্শনিক পণ্ডিতেরও এইযুগে আবির্ভাব হইয়াছিল । এইধুগেই 
রামায়ণ, মহাভারত সম্ভবত: পর্ণাকার প্রাপ্ত হয়। সাহিত্য মীমাংসক ভামহু 
এবং রাজশেখর এই যুগে তীহাব বিখ্যাত গ্রস্থগুলি রচনা করেন। স্থৃতিশান্ত্ 
রচয়িতা বৃহস্পতি, কাত্যাক়ন এবং নারদের এই ষুগে আবির্ভাব হয় । 

শুধু স্বতি, দশন ও সাহিত্যে নধ, বিজ্ঞানেও এই যুগ অভূতপূর্ব মশীষার 
পরিচয় দেষ। ইউরোপীষ জ্যোতিধিদ কোপারনিকাসের প্রায় স্ম্ব বৎসর 
পূর্বে আর্ধভট্ট পৃথিবীৰ আহ্িকগতি ও বাধ্ধিকগতির কথা বলিয়াছিলেন। 
পৌরাণিক রূপক রাহ্গ্র/সকে অস্বীকার করিয়া! তিনিই প্রথম হৃর্ধ ও চন্দ্রগ্রহণের 
মূল কাঁবণ যে পৃথিবী ও চন্দ্েপ্স ছায়া তাহা ব্যক্ত করেন। আধভট্ট কেবল 
জ্যোনিবিদ লঙ্েন, বড গশিতজ্ঞও ছিলেন । দশমিক প্রথাষ শূন্য ব্যবহার 
তিনিই প্রথম কবেন' ববানমিহিব এই যুগেব আর একজন জ্যোতিবিজ্ঞনী | 
ভাহাব প্রপিদ্ধ ছুইউখানি গ্রন্থে নাম_-বৃ১২ৎ সংহিতা ও পঞ্চ সিদ্ধাস্তিকা | 
রপাবন ও ধাতু'বগ্ঘ(স যে ভার ভব ধশেধ উন্নতি লাভ করিযাছিল, তাহার 
প্রমাণ দ্লাব লৌহস্তন্ত। পনেবো ষোলশ' বছব আগে নিমিত স্তন্তে আজিও 
মরিচা পড়ে নাই । ইহা ছাড। ভে্বজ ও জাববিজ্ঞানেও ভারতবাসী এই 
বিশেষ মানস-উত্কযের পরিচয় দ্যা ছিল্নে | 


॥ হববর্ধন ও তাহার কাল ॥ 
হণ আক্রমণে প্রতিহত কবিপা গুপ্ত সম্রাট স্কন্গুপ্ত তাহার রাজ্যকে অক্ষু 
রাধিলেও, তাহার পরবণা বল বাজগণেব আমলে হুপুগণের আক্রমণে গুপ্ত 
সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইযা পড়ে। কেন্দ্রাষ রাঁজশক্তির দুবলতার স্থযোগে 
প্রাদেশিক শ।সনকর্তারা প্রধল হইফ। উঠেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 
শুপ্ত সাম্রাজ্যেখ পতনের প্রায় একশ৩ও বতসর পরে থানেশ্বরের পুষ্যতুতিবংশ 
বিশেষ পরাক্তান্ত হইয়া উঠেন। ইহারা সম্ভবতঃ প্রথমে ৩৭ সম্াটগণের 
অধানে সামস্তবাজা ছলেন। পরে গুপ্ত সাত্রাজ্যের বিশৃংখলার স্থযোগ লইয়। 
নিজেদের শক্তি বাড়াইয়া ফেলেন। প্রভাকগবর্ধনের সময় থনেশ্বর প্রথম 
শক্তিশালী হ্ইক্বা উঠে | তিনি সম্ভবতঃ গুজরদের পরাজিত করেন৷ তাহার 
মৃত্যুর পর জোস্টপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পদিনের 
মধ্যেই তিনি বংগাধিপতি শশাঁংকের ছারা নিহত হইলেন। কণিষ্ঠ ভ্রাতা 
হর্ষবর্ধন মাত্র ষোল বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হের ভগ্মীপতি 


১৩ 


১৯৪ ? সমাজবিগ্ভ।র গোড়ার কথা 


কনৌজরা'জ গ্রহবর্ষণ, মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গোঁড়াধিপতি শশাংকের সংগে যুদ্ধে 
নিহত হইয়াছেন । হর্ধবর্ধন থানেশ্বব্রের সিংহাসনে আনোহণের সহিত মালবের 
সিংহাসনেও আরোহণ করিলেন । হৃর্ববর্ধন কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মীর সহিত 
মৈ্রীন্থত্রে আবদ্ধ হইম্বা শশাঁংকের রাজ্য আক্রমণ করিলেন । কিন্তু সম্ভবতঃ 
শশাংকের জীবিতকালে তিনি গোৌঁড অধিকার করিতে পাবেন নাই। 
শশাংকের মৃত্যুর পর গৌড অধিকৃত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মগধ 
এবং উডিষ্যার গঞ্জাম জেলা অধিকার কবিদ্বা বসেন। পুব পাঞ্জাব হইতে 
পূর্বে বিহার, উড়িয্যা পরস্ত এক বিশ্কৃত ভূখণ্ডের তিনি একাধিপত। লাভ কবেন। 
দক্ষিণে উ]ভার বাজ্যসীম। নর্মদা পর্ষস্ত বিস্তৃত ছিল। পর্দার দক্ষিণে অগ্রসর 
হইতে গিয়া চালুক্যর/জ দ্বিতীষ পুলকেশীর দ্বাবা ব।হাকে পবাজি ত হইতে 
হইষাছিল। 

হর্ষবর্ধন কেবলমাত্র দ্বিপ্বিজষী বীর ছিলেন না; ধায়িক, স্থশাসক ও 
বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তাহার বাঁজত্বকাঁলে চনিক পবিভ্রাজক হিউযেন- 
সাং ভারতবর্ষে আসিয়াঁছিলেন, ফাঁঁহিয়ানের যত তিনিও একা মনোজ্ঞ 
ভারত বিবরণী রাধিষ্লা গিয়াছেন। তীহাব বিবরণ্ু হইতে জানা যাষ, তিনি 
প্রথম জীবনে শৈব থাকিলেও পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধধমের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক 
হইয়া পড়েন। তাহা সত্ষেও স্্ধ, শিব ও অন্যান্ত দেবদেবীর পুজার প্রতিও 
তাহার গভীর আগ্রহ ছিল। অবশ্ট বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্রালোচনার প্রতি 
তাঁহার যেমন গভীর আগ্রহ ছিল, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ত তিনি তত আগ্রহ 


দেখান নাই। শাহাব রাজত্বে ঠিনি পশ্ুহনন ও আমিষভোজন নিষিষ্ণ 
কবিসপা! দেন | 


হর্ববর্ধন স্থশ[সক বাজ ছিলেন। তাহাকে র।জকাষে পরামশ দিবার জন্ত 
একটি মন্্রীপরিষদ ছিল। ঢি৩নি তাঁহাখ পাঁজাকে কষেকটি প্রদেশ বা ভুক্তিতে 
বিভক্ত কবিষাঁছিলেন। প্রজাদের হিহুপাধনের জন্য তিনি বাজ্যে বস দাতবা 
চিকিৎসালষ ও পাস্থশাল] নিমাণ কবিষ।ছিশেন। মোট উৎপন্ন শস্তের মাল 
এক ঝষ্টা'শ কব হিসাবে কৃষকদিগকে দিতে হই দগুবিধি এই সমষ খুব 
কঠোব বপ ধারণ কবে। 

হর্ষবর্ধন বিগ্োতৎ্সাহী ও সাহিতাবসিক সবপাঁত ছিলেন । নালন্দা বিশ্ব- 
বিছ্বালযের খ্াতি তাহার সময়েই বিশেষ বিস্ততি লাভ করে। এশিয়ার 
বিভিন্নাঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীগণ বিদ্ভার্জনের জন্য এখানে আসিত। তাহাদের 
থাকিবার জন্ত সুন্বর ব্যবস্থা ছিল এবং তাহাঁদের শিক্ষার জন্ত কোন অর্থব্যয় 


৬ যুগ ১৯৫ 


করিতে হইত না। রাজাই সমস্ত বাধভাব বহন কবিতেন। এই সমর নালন্বাক্ব 
বহু পণ্ডিত অধ্যাপকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল | ধর্মপাল, চন্ত্রপাল, প্রভা মিন্ক, 
জ্ঞানমিত্র, শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিত অধ্যাপকের খ্যাতি সমস্ত এশিয়াখণ্ডে 
ছডাইয়া পডিযাছিল। শীনভদ্র বাঙালী ছিলেন। টৈনিক পরিব্রাজক হিউদ্নেন- 
সাঙ শীলভত্র ও ধমপালেব নিকট বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা কবিষ।ছিলেন। জাতিখর্ম 
নিধিশেষে সকল সম্প্রদাষের লোকই এখানে শিক্ষালাভ কবিতে পাবিত। 
হর্ষবর্ধন সুসাহিত্যিক ও সাহি গ্যরসিক ছিলেন। ত্াহাব রচিত গ্রস্থগুলির 
মধো বত্রাবলী, ন'গানন্দ ও প্রিষপ্শ্শিকা পবিশেষ খ্যাতি লাভ করিষাছে। 
কাঁদনরী ও হলচ্গ ৪ বচষিতা বাণভট্ট ঠাহ'ব সভাগুহ অলপ্কৃত করিতেন । 


বা ।ছ্রেন সাঙের বিবরণ ॥ 

হবধর্ধশেব পাজঙক।দে বিধাত £চনিক পবিব্রাজ্ক হিউষেন সা. মধ্য 
এশিক্বাব পখে ভাবত শ্।গমন কবিষাছিলেন। তিনি ভাবতববে চৌদ্দ বৎসৰ 
কাল কাস কঁবিষ' বন অশ এবিশ্রমণ কবেন। ফা-হিষ|নের মত ভাহাবও 
ভাবঙ৩ শ্রণণেব চক্েশ্ত ছিল বৌদ্গ্রস্ক স"গ্রহ ও বৌদ্ধধর্্রে জ্ঞানলাভ করা 
গনি হনবর্ধনেব ব।জত্বক।লেব একটি স্বম্পষ্ট চিএ বাখিষা গিষাছেন । 

হনবর্ধনেৰ মআামলে কনৌজ উত্তথ ভাবতেৰ সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত 
হউষ (ডিপ | বু হিন্দু মন্দিবেৰ পাশাপাশি -বাদ্ধমঠ এই নগবেব শোভা বৃদ্ধি 
কবিত। ভাবওখাসীৰ সতাবাপিঙা, সাহাঁপিকঠা ও সপ্লতাব তিনি প্রভৃতি 
প্রশ সা করিনা শিধাছেশ। দশে অপর।ধাঁব জগ্ত কণোব দণ্ডাঙ্জার বাবস্থা 
থকিলেও, দন্্য- ঠঙ্কলেব প্র ছুভাব হখন বম ছিল না। তিশি নিজেই একবার 
পন্্যব 515 পর্রযাহিলেশ লিববখ) «খল কণ্েবতপ কপ ধারণ 
কবিযাঞ্চে। চঞ্চল, জঙং্লাদ পভ়াঁ* গ্রামেণ শউন্তদেশে বাস কবিত 
অস্পশ্তঠ এই মষ গাণকে অত্যন্ধ স কোচেব সহিত পখেব শাম পাশ দিয়া 
হাঁটি হভত 

হববর্ধন প্র পণ শৎসব আন্ত কনোগে একটি মহাপর্ম দম্মেলনেৰ আহ্বান 
কলি. গন । এই ধমসন্মেশন মিহাশে| এশাটিবদ নামে পবিচি এ ছিল । হিউষেন 
সাঙেব এইকপ একটি মহ।ধন্ন সম্মেলন দেখিলাখ স্ুবে গ হউষাছিল। ৬৪৩ শ্রীষ্টাব্দে 
মহাযাঁণ ধমমতএন ব্যাখ্যাব জন্য এই সভাটি আহত হইাছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ব্যতীত বহু হিন্দু ও জৈন পঞ্ডিতও বিতর্কে যোগ দিতে আহত হইয়াছিলেন। 
সভাবস্তের পুর্বে সমাট একটি বৌদ্ধমুর্তি লইঘা বিবাট শোভাধাত্রা বাহির 


১৯৬ ৪৯ সমাজবিগ্ভার গোডার কথা 


করেন। ভিউয়েন সাউ এই সভাষ মঙ্তাযান ধমমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
প্রতি পাচবৎসব অস্ত হযবর্ধন প্রধাগে একটি দানোৎ্সবেব অনুষ্ঠান কবিতেন | 
এই দানোধ্সবে বচ কবদ, মিত্র রাজা, বৌদ্ধ, ব্রদ্ষণ ও জৈন পণ্ডিত উপস্থিত 
থাকিতেন। হঘবর্বশেব নিকউ হউঠে দান গ্রহ্ণ কব্বাব জন্ত প্রা পাঁচলক্ষ 
লোক দানক্ষেত্রে উপস্থিত হই | পাঁচবংসব ধবিধা বাজকোষে যে অর্থ জমা 
হইত, দাঁনশীণ হম হা সবস্ত্ বি“্বশ কবিষ। দিহন। তিনি তাহার 
নিজেখ পোষাব-পবিচদও দান কপিশা দিততপ | এই দানশেত্রে প্রথম দিন 
বুদ্ধের, দ্বিভীদ দিন শুর্যেন, তাস দিল শিবের ঈপ[সপা হউ৬। পৃথিবীর 
ইত্ভাসে এইপপ দপণা শা বিল | 

চীন পবিবাক ঠিচাযন সাঙ নাল” বিশ্ববিষ্ঠাশ-দব ভূঘলী প্রশসা কবিঘা 
গিষাহেন। 


রঃ অনুশীলপ 
| লিনা ভ বঠ ইন শব এ? বল *্য বেন? 
[1 111. (91001766815 03111 676 (010০1) 226 70) [00182 
9 101560ঘ 
/২। ফাঁ হিযাণের বিবকণ সন্থত্ধ হা গান লিখ | 
1016 16501] 0 ৬ 9)700 906 ৮0001061911 0)5 [8 10190 ] 
৩] হিডবেশ সা "1 বিদ্ৎ্ণ হইতে ঠাবর্ধনেন চবিত ও মহতেখ কি 
পখিচয পাঁও? 
[171 1210 ৭১ 016 70001 1৭ 01 111000-1580 010৫0 02 
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দশম পরিচ্ছেদ 
॥ প্রাচীন বাংল ॥ 
(£817]5 42১25 01 000551 ) 


বাংলার প্রাচীনতম ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন! সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলার কিছু 
কিছু উল্লেখ রতিাছে। পূর্বাঞ্চলের এ অনার্য অধ্যফিত অঞ্চলের অধিবাসী- 
গণকে আর্ধগণ “ব্রাত্য”, পক্ষী” প্রভৃতিতে অভিহিত করিয়া অবজ্ঞার চোখে 
দেখিয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশমে রঘুর দিপ্রিজষব প্রসংগে বংগভূমির উল্লেখ 
রহিয়ছে। দুরর্ধ গ্রীকসৈনিক 'গ্*গারিডি' জাতির পরাক্রমের কথা শুনিয়া 
ভারত অভাস্তরে আর অগ্রপর হইতে চাহেন নাউ | অনেকের মতে এই 
'গ:গারিডি' গংগাঙগদি বংগভূমিই | হিউজ্লেশ সাছেব বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা 
যায় এই সময ব্গভূমি পাঁচটি ভূক্তি ব! প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কাশ্মীরের 
রাজতরংগিনীতে পঞ্চগড়ের উল্লেখ পাওয়া যাদ্ব। অবশ্য যুগে যুগে বাংলার 
ভৌগোলিক সীমার বারবার পরিবর্তন হুইয়াছে। 

প্রাচীনকলে বাংলাদেশে বাগালী বলিয়া কোন এক বিশেষ জাতি বাস 
করিত না। ব উপজাতির বাসভূমি ছিল বংগভূমি। বাংলাদেশের মাটিতে 
বড আদিম খানব-সভা ছার ক্রমবিবর্তনের নিদর্শন পাওষা গিগ়াছে। ঝাড়গ্রামের 
কংসাঁবতীবৰ ছবে, বর্ধষানের বাণীগঞ্ত "9 পুরুলিঘা অঞ্চলে পুরাপ্রস্তর যুগের 
নিদশ্ন পাওয়া গিপাছে। মেদিনীপুরের ঝাড় গ্রাম, বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর ও 
রাপীগঞ্জ এবং দাজিলিং জেলার কালিম্পং অঞ্চলে নব্য প্রস্তরধুগের অনেক 
অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিষাছে। মৌর্ধযুগে পুগ্ু, অঞ্চলের খ্যাতি বিশেষ ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। এই পুণু, অঞ্চল ছিল-_উত্তববংগের বগুড়া, দিনাজপুর ও 
রাঁজসাহী জেলাকে লইয়া গঠিত বাকুড়ার শুনিয়া লিপি হইতে জানিতে 
পারা যাঁয় গুপ্তযুগে বাংলাদেশে নিংহবমা। ও চন্দ্রবর্মী নামে ছুই রাজা রাজত্ব 
করিতেন । হণ আক্রমণে গুপ্ত সাত্রাজা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলে পুর্ব, দক্ষিণ ও 
পশ্চিমবংগের কিছু অংশ লইঘা উারা স্বাধীন গোঁড়রাজোর প্রতিষ্ঠা করেন। 
কতকগুলি তাশ্রশাসনে গোঁপালচশ্ত্র বা গোপচন্ত্র, ধর্মাদিতা ও সমাচার দেব, 
এই তিন রাজার পরিচয় পাওয়া ষায়। 

বর্তমান পশ্চিমবংগ, পূর্ব পাকিস্তান, উডিষ্যা, বিহার এবং আসামের 
কিব্নদংশ লইয়া! প্রাচীন বংগদেশ গড়িয়া উঠিস্বাছিল। প্রাচীন বাংল! পাঁচটি 


১৯৮ সমাজবিগ্তার গোড়ার কথা 


জনপদে বিভক্ত ছিল। এইগুলি হইতেছে--বংগ, গৌড়, পণ্ড, রা, তাত্্রলিপ্ত। 
ইহাদের ভৌগোলিক সীমা যে সব সময় খুব সুষ্পষ্ট তাহা নহে। কতিপয় 
শিলালিপি হইতে বুঝা যায় পৌঁও বর্ধন বা উত্তর বংগ মৌর্য সআ্াটগণের অধীনে 
ছিল। কলিকাতা হইতে কিছু দূরে চাঁপাবোড়া হইতে কুমাণ যুগের স্ব্ণমুদ্রা 
পাওয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের বিশেষ খ্যাত চন্ত্রকেতু গড়। এই অঞ্চল 
প্রাচীনকালে বংগ বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌড়ের কর্ণনুবর্ণকে কেন্দ্র করিয়া 
শশাংক এক অমিত প্রতাপশালী রাজ্য গড়িযা ভুলিয়াছিলেন। হিউফ্বেন সাঙের 
তারত বিবরণীতে তাম্লিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে । তিনি এইখানে 
বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তুপ দেখিয়াছিলেন । 


গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কালে মহাসামজ্জ শশাংক গৌডে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ ৬০৬ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময তিনি গৌড় অঞ্চলে 
একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা! করেন। তীর রাজধানী ছিল 
কর্ণস্থবর্পে। এঁতিভাসিকগণ অন্রমান করেন মুশিদাবাঁদ জেলার রাঁউামাটি তখন 
কর্ণনূবর্ণ নামে পরিচিত ছিল | মেদিনীপুর জেলা ও উড়িস্যার দল্ষিণাংশ তিনি 
ত্বীয় রাজ্যের অস্তভুক্ত করেন। দাতনের নিকটবর্তী সরসংকা পুফ্করিণী 
ষহারাজ শশাংকের নাম আজিও বহন করিতেছে । তিনি মাঁলবরাক্ত দেবগুপ্ধের 
সহিত মৈত্রীশ্বত্রে আবদ্ধ হইয়া কনৌজরাজ গ্রহবর্মীকে পরাজিত করিয়াছিলেন । 
হ্র্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্ঞাবর্ধন তাহার হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন | হ্র্ষবর্ধন 
সর্ধশক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিতে বা তাহার রাজ্য অধিকার 
করিতে পারেন নাই । শশাংকের মৃত্যুর পর তিনি গৌড় অধিকার করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। শশাংক শৈব ছিলেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা 
বায়, তিনি বৌদ্ধ ধর্মছেষী ছিলেন । তাত সত্বেও শশাংকের বাজ্যে তিনি বনু 
বৌদ্ধমঠ ও বিহার দেখিয়াছিলেন | ধতিহাঁসিককালে শশাংকই বাংলাদেশে 
প্রথম একটি রাজ্য সুদুঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত করেন । 


॥ পালবংশ ॥ 
৬৭৩ ্রীষ্টাব্দে শশাংকের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাজা অস্তবিবাদে ও 
বহি:শক্ররর আক্রমণে ছিন্ন হইয়া যার । দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্ৃরাজ্যের উদ্ভব 
হুইল এবং ইহাদের পাঁরম্পরিক কলছে জনজীবন অসহনীয় হইয়া পড়িল। 
ছুর্ধল মানুষ সবলের দ্বারা পীড়িত হইতে লাগিল। দেশ হইতে আইন ও 
শৃংখলা লোপ পাইল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই সামাজিক ও রাজনৈতিক 


প্রাচীন বাংলা ১৯৯ 


অব্যবস্থাকে “মাৎস্থন্যায়' বলা হইয়ছে | এই অব্যবস্থা ও বিশৃংবলা হইতে মুক্তি 
পাইবার জন্ত দেশের প্রধান প্রধান বাক্তিগণ গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে 
রাষ্ট্রনায়ক পদে নির্বাচিত করিলেন | দেশের জনসাঁধারণও প্রসররচিত্তে এট 
নির্বাচন মানিয়া লয়। এই গোপালই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা । সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াই তিনি রাঞ্টের শান্তি ও শৃখলা ফিরাইয়া আনলিলেন। 
দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের এই গণতান্থিক স্বীকৃতি বাংলার ইতিহাসে এক 
ষুগান্তর আনয়ন করিল। গোপাল পুত্র ধমপাল এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। 
প্রতিহারবংশীয় বস এব দাক্ষিণাঞ্গোৰ বাষ্ট্রকটরাজ ধ্রুব উহাঁব আধিপত্য 
বিস্তাবের পথে বাধা স্যপ্টি কবিলেও, পরিশেষে হিনি আর্ধাবর্ত জুড়িয়া এক 
বিশাল সাআ্াজোর প্রতিষ্ঠঠ করেন | তাহাব বাজা বাংলাদেশ হইতে পাঞ্জব 
পর্যস্ত বিস্তত ছিল। কনৌজ-রাঙ্গ ইন্দ্রাযধকে পরাজিত করিয়া সেই স্থলে 
তিনি ভাহার মনোনীত চক্রামধকে কনৌজেব সিংহাসনে উপবিষ্ট করান । 
ধর্ধপাল কেবলমাত্র পিখ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেশ না, তিনি উদারচেতা, বিদ্বোৎ্সা হী 
ও দানশীল নরপতিত ছিলেন। ঠিনি শিজে বৌদ্ধধমাবলম্বী হইলেও, ব্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিযাছেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ গর্গ ছিলেন তাহার মুখ্যমন্তী | 
মগধের বিক্রমশীলা বিহাঁর তাঁরই প্রচেষ্টা নালন্দীপ মত আন্তর্জাতিক খাঁতি 
লাভ করে। সোমপুরেও তিনি একটি বৌদ্ধবিহার নিমাণ করিয়াছিলেন । 
ধর্পাঁল পুত্র দেবপাল পিতৃগৌরবকেও শান করিয়া দিয়ছিলেন। তাহার 
সেনাপতি জন্বপ।ল কামরূপ ও উড়িষাা জগ করেন। তিনি হণ, গুর্জর, 
কম্বোজ, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিকে পরাভূত কারিষা উত্তরে কঙ্বোজ হউতে 
দক্ষিণে বিদ্ধযপবত পর্স্ত এক বি*্[প সাম্রাজ্যর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
তাহার পিতৃশক্র প্রতিহাররাকেও টিশি পরাভূত করিয়াছিলেন । তাহার 
দ্রীঘ ৪* বৎসর রাঁজত্বকাল বাংলার এক শ্থখ শাসনের কাল। তাহার খ্যাতি 
ভারতবধের বাহিরে স্থমাত্রা ও ঘবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল । স্তুমাত্রা ও যব 
দ্বীপাধিপতি বালপুত্রদ্ব তাহাব পাজসভায় দ্বুত পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহার 
অনুমতি লইয়া নালন্দায় একটি বৌদ্পমঠ নিমাঁণ করিয়।ছিলেন | ছেবপাঁলদ্ৰ এই 
যঠের ব্যঘ শিবাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন | আরবীয় পরটক 
স্থলেমান তাহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর 
পরই পালরাজোর পতন আর্ত হয়। দশম শতার্ধীর শেষভাঁগে মহীপাল এই 
বংশের পুর্ব গৌরব কিছু পরিমাণে ফিরাইয়া! আনিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের 
রাজত্বকালে দিব্যোক ও ভীমের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বিখ্যাত ৫কবর্ত বিসজ্রো্ন 


4৫০ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


হয়| অও্যাঁচান্ী “দ্বিতীয় মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিব্যোক ও 
ভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল পরে 
ভীমকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে পাঁলরাঁজ- 
গণের আত্মঘাতী অস্তবিপ্রবের সুযোগে পালরাঁজ কুমার পালকে পরাজিত 
করিয়া কর্ণাটক বংশীয় বিজয়সেন বাঁল।দেশে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন। 


॥ সেন বংশ ॥ 
সেনগণ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন | জাতিতে ইহার! 
ছিলেন ব্রদ্ধ ক্ষত্রিয় | অর্থাৎ প্রথমে উহারা ব্রাহ্মণ থাকিলেও পরে ইহার! 
ক্ষব্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন। বাণিজাক স্ত্রে উহার! প্রথষে বাংলাদেশে 
আসিয়াছিলেন। এক।দশ শতকে এই বংশেব সামস্তসেন ও হেমস্তুসেন পশ্চিষ- 
বংগে একটি ক্ষুত্র বাজ্য প্রতিষ্টা করেন। হেমস্তসেনের পুত্র বিজয়সেন শৃখবংশী্ব 
রাজকন্| বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া! শক্তিশ।লী হইয়া উঠেন এবং পালরাজকে 
পরাভূত করিক্ন। সেনরাজ্য প্রন্িষ্টা করেন । বিজক্বসেনেব পত্র বল্জালসেন পিতান্র 
মত খ্যাতকীত্তি ছিলেন। তিনি “দানসাগঞ্ ও অদ্ভুতসাগর” পাঁমে ছুইখানি 
গ্রন্থ বচনা করেন। বাঁ"লাদেশে ঝকীলিগ্ত প্রথাব ভিনিই প্রবর্তক। তাহার 
পুন্র লঞ্জণসেন সিংহাসনে আরো্চর্শকিদিনা কলিগ ও কামবপ রাজকে পরাজিত 
করেন। কিন্ত অশীতি বসব বষসে শাহাব বাজধানী মুসলমান সেন পত্তি 
বক্তিয়ার খিল্জী যখন সহসা আন্ণণ কবিদা বসেন. ধন বুদ্ধ রাঁজা তাহার 
সহিত যুদ্ধ ন! করিয়া পুর্ববংগে পলায়ন করেন | পুপবংগে আরও অর্ধশতাবদী- 
কাল সেনগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন | জঙ্ণসেন পিঠার মত বিদ্বোৎ্সাহী 
নরপতি ছিলেন! গীতগোবিন্দ রচসষিততা জয়দেব, পক্ননুন5 বচদ্ষিচ| ধোষীঃ 
আধসপ্তশতী প্রণেতা গোবর্ধন, এবং উমাঁপতিধর ও শরণ ইহার সভাগুহ 
অলংকৃত করিয়াছিলেন! শাহার প্রধান মন্ত্রী হলাধুধও বিখ্যাত পণ্ডিত 
ছিলেন পল 8 
প্ধল ও সেন আমলে বাংলাদেশের সমাজ ও জংস্কৃতি ॥ 

পাল ও সেন আমলে উত্তর ভারতের বাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলা কেবল 
আত্মপ্রতিষ্টা করে নাই, বা'লার সম।জ্জ ও সপগ্কৃনি পুর্ণতাঁও লাভ করিয়াছে । 

পুলিন্দ, পু, ও শৰর অধাধিত বগভূখিতে আর্ধগণ ক্রমে ক্রমে প্রবেশ 
করিয়াছেন । আর্য আচার ও অনার্ধ আচারের সংযিশ্রণে বংগভূমিতে এক 


প্রাচীন বাংলা ২৯১ 


বিচিত্র সংস্কৃতির উত্তব হুইযাছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে জাঁতিভেদ 
প্রথমে কঠোর ছিল না। পরে ব্রাহ্ষণ্যধর্মের প্রভাবে জাতিতেদ কঠোর রূপ 
ধারণ করে। গুপ্তযুগেই সম্ভবতঃ বাংলাদেশে বৃত্তি ভেদে “নবশাখ' বর্ণের 
উত্তব হয। তস্তবাষ, কর্মকাব, গোপ, ক্ষৌরকাঁর প্রভৃতি নষটি বৃত্তিজীবী 
শ্রেণীকে একসংগে “নবশাখ' বল! হয । বল্লালসেনের আমলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিষের কোলিন্ত প্রতিঠিত হষ। সেন আঁমলে মনু নির্ধাবিত আঁচাব 
আচবণ বাংগালীব দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করিষা প্রতিষ্ঠ লাভ করে। আন, 
তর্পণ, তিথি নক্ষত্রেব বিচাব প্রভটি এই সময হইতেই সমাজে বিশ্ষে কবিষ়া 
প্রচলিত হয | 

তখনকার বাঙাপী প্রধান: গ্রামবাপী ও কুনিজীবি ছিল। শাহাদের 
আহার্ধ ছিল বর্ভমনের মত ডাল ভাত, মাই, শ।ক, সবজী প্রভৃতি । প্রাকৃত 
পৈংগল ও চধাঁপদে এই সহজ, সবল, বাঙালী মান্তমেব পধিটম্ব বঠিষাঁছে। এইসব 
গ্রন্থে -ভাজনবিলাসী বা গাশীব পবিচষ বহষাছে। ওগগবা ভাত মৌবালা 
মাছ, সন্ত দোওষা ছুধ, ন।শত১ শাক এউপব ছিল উা-াব প্র্থ গাদ্য। পুকণ তখন 
ধুতি চাদব পবি৩, মেশেব| শ।ডি পরিত। নুকষ ও ন।খা উ৬্বই ছিল অলংকাঁব 
প্রিষ । সোনা ও পা ঈভষ প্রক।ন অল কাবিট ঠাহ।বা পরিধান কবিতেন। 
ন।চ, গান পাশাখেলা ৩খন বাডালী শাত্রেবই* প্রিধ ভিল। আলতা, শাখা, 
সি'ছুব এষোঁতিব চিক্তুৰপে ৩ধন সমাঙ্গে প্রচলিত ছিল। বাণ্লাব শিল্পধ্যাতি 
তখন হইতেই ছভাইসা পড়িম্বাছিল | বাপ্লাদেশেব সুক্্ ক।পাস বস্্ব হন সপ্ত গ্রাম 
ও ভাআলিপ্ বন্ধব হইতে বিদেশে বপ্তাঁন হউঙ৩। চিনি ধাতুদ্রবা, কাষ্ঠ ও 
সৃন্ষষ ভ্রবোব জন্ত বালাদেশের তখন বিশেষ খ্যাত ছিল। এইশব বন্দব হইতে 
বালব বণিকেবা সিংহশ, ব্রহ্ম, জ।ভা প্রতি অক্জলে পণ) লইশা প্যব্স'র জন্থা 
যাত্রা করিত 

পাল, সেন আমলে বৌদ্ধধমেব পাশাপাশি ব্রাঙ্ষণ্যধমেব শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী 
প্রভৃতি দেব-দেবীব পৃক্গাও প্রচলিত ছিল। এখনকান যত খন সম।বোহের 
সহিত দুর্গাপূজা হইত । দোল, জন্মাষ্টমী, কোঁজাগবী পুণিমাষ বাঙালী 
ধমাচবণের সহিভ আনন্দ উত্সবে মনত হইত। 

পাঁল-সেন যুগে বাউ!লী সাহিত্য সৃষ্টিতেও বিশেষ খ্যাতিলাভ কবিষাছিল। 
সংস্কৃত এইসমঘ ছিল দববারী সাহিত্যের ভাষা । বাঁমপালের সভাঁকবি 
সন্ধ্যাকর নন্দী সশ্কতভাষাক় “রামচবিত' নামে এক অপুর্ব কাব্যগ্রন্থ রচন। 
করেন। কাব্যটি ছিল ছ্যর্থবোধক | ইহার প্রতোকটি শ্লোক একদিকে 


হগ২ সমাঁজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


রামায়ণের রাষ্জকথা অন্যদিকে পালরাজ রামপালের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিক্লাছে। 
কৈবর্ত নায়ক ভীমের হাত হইতে বরেন্ত্রভূমি উদ্ধার কাহিনী ও রামারণকাহছিনী 
এক অভিনব উপায়ে বিবৃত হইয়াছে । ন্যায়কন্দলী গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত শ্রীধর 





তমনুকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মৃতি 


ভট্ট এইপলময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অভিনন্দের কাদশ্বরীকরথাঁসার এবং 
হলাযুধের অভিধান ও রত্বমালা এই 
সমম্ব রচিত হইপ্রাছে। সেনরাজ বজ্লাল 
সেন “দানসাগর' ও “অদ্ভুতসাগর' 
নামে ছুইখানি গ্রস্ব রচনা 
করিয়াছিলেন । দার়ভাগ গ্রন্থ রচদ্বিতা 
জীমুতবাহন এই ফুগেই জন্মগ্রহণ 
কবেন। তীাহাব নির্ধানিত্ত সম্পত্তি- 
বিছ্ীগ ও উত্তরাধিকার নীতি এখনও 
বাংলাদেশে প্রচলিত রাহয়াছে। 
ধোয়ী এইসমষ তীাহাঁব বিখ্যাত 
কাবাগ্রন্ত পবনদূত' এবং বৈষ্ণবকবি 
জধদেব গীতগোবিন্ক' কাব্য রচন! 
করেন । গীতগোবিন্দ সংস্কৃতি রচিত 
হইলেও, ইহার শব্দধবনি ও বিষ্তাস- 
কৌশল বাংলার নিকটবর্তী । দর্শন, 
অভিধান ও ব্যাকরণ রচনায়ও বাঙালী 
এ যুগে কৃতিত্বের পরিচষ দিয়াছে। 


পালফুগে বাংলা-পাহিত্যের আদ্িমতম গ্রদ্থ চর্যাপদ" নামে বৌদ্ধ দৌহা ও গান 
রচিত হইধাছে। মাগধী প্রাকত হইতে বাংলাভাষার উদ্ভবসুগেই এই চর্যাপদ 
গ্রন্থ রচিত হয। কান্নাপাদ, লুইপাঁদ, ভুষুকপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যগণ এই 
প্রৌহাগুলি রচনা] কবেন। বাঁণলাম বর্তমান আকারের যে লিপি প্রচলিত 
আছে, তাহ সেনযুগেউ উদ্ভব হইয়াছিল | 


বাঙালী চিরদিন তাহার কবিত্ববোধ ও শিকল্পরুচিব জন্ত খ্যাতিলাভ করিয়া 
আসিয়ছে। বাঙালীর প্রাচীন শিল্পকীতি নান! প্রারুতিক বিপর্যয়ে, বৈদেশিক 
আক্রমণে লুপ্ত হইরা গিয়াছে । নিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাউ বাংলাদেশে 
বন্ধ বৌদ্ধ মঠ ও বিহার দেখিয়া গিক়্াছিলেন। প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের ফলে 
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বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু পুরাকীতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । রাজশাহী জেলার 
পাছাড়পুরের অন্তর্গত সোমপুরী বিহার প্রাচীন শিল্পকীতির নিদর্শন | 
পাহাড়পুরে একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মন্দির্টি 
কাদা ও পোড়ামাটিতে গথা। কুমিল্লার ম়নামতী পাশ্নাড়েও একটি বিহারের 
ধ্বংস[বশেষ পাওয়া গিয়াছে । তমলুকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নাঁরীমূর্তির কোমল 
ভংগিমা সকলের বিশ্ম় আকর্ণ করিয়াছে। ইতা ছাড়! বাকুড়ার বক্ধেশ্বর 
মন্দিরের পাশে নন্দীর মন্পিক্শ, বর|করের মন্দির এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত 
রামগড়ের মন্দির এইযুগেই প"ওয়া গিষাছিল। ঠিব্বতী লাম! তাহার 
বিববণণ5 বাংগালী শিল্পী ধীমান ও বিটপাঁক্রে তু্ধলী প্রশংসা করিয়াছেন । 
সেনখুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ছিলেন শুলপানি | বাঙালীর পটচিত্রের বিশেষ অংকন- 
পদ্ধতি এইযুগেই আরম্ত হয়। 

্ষ্টাম পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যস্ত 
চাঁবিশত বংসবকাল বাঁঙালী পাঁল ও সেনরাজ্গপের অধীনে বাঁস করিয়াছেন। 
শক্তিশালী এক কেন্ত্রীয শাসনের অধীনে বাঙালী এইসময় স্থখে শাস্তিতে 
স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করিয়াছে । রাঁজকার্ পরিচালনার জন্য এইসময় 
বিভিন্ন বিভাগ ছিল এবং প্রতোক বিভাগেব ভার একজন দাঁষিত্বশীল প্রধান 
কর্মচারীর উপর গ্ভিন্ত ছিল। বিচার বিভাগের ভার ছিল মহাদগুনায়ক বা 
ধর্মাপিকারের উপর | নগরেব শাস্তিরক্ষার ভার ছিল মহাপ্রতিহাব বা দাণ্ডিকের 
উপর | উত্পন্ন শস্ের এক ষষ্ঠাংশ রাজ! রাঁজন্ব ভিসাবে গ্রহণ করিতেন। 
সাধারণ অপর!ধে অপরাধীকে অর্থদণ্ড দিতে হইত । 


অনুশীলনী 
১। বাংলার পাল ও সেনরাঁজগণের সম্বন্ধে কি জান? 
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২] প্রাচীন বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির একটি বিবরণ লিখ । 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 


॥ দক্ষিণ ভারত ॥ 
(9০001 177088) 


প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে 
পারা যায়। মুদূর প্রাচীনকাল হইছে আর্ষ, গ্রীক, শক, হুণ প্রভৃতি বিদেশী 
গণের আক্রমণে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। 
চম্ত্রগুধ্, অশোক, সমুদ্রপুপ্রের মত 'একছত্রাধিপতি রাজার আবির্ভাব হইয়াছে 
এই উত্তর ভারতে । উত্তর ভারতের সংস্কৃতি-সমুদ্ধিই বিদেশী পধটকগণকে যুগে 
যুগে আকুষ্ট করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ হিন্দধর্স, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের 
উদ্ভব ও ণীলাক্ষেত্র এই উত্তর ভারতবর্ষ । আর এই তিনধর্মের সমন্বয়, স"ঘষ 
ভারতীয় সংস্কৃতির উঠিহাসকে বিচিত্র মহিমায় ভূষিত করিয়াছে । 

অবশ্ঠ দক্ষিণ ভারতের সহিত উত্তর ভারতেব যোগাযোগ কোনদিন সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন ছিল না । অগঞ্তা ও বিন্ধ্য উপাখাযানেব দপক ও প্ামায়ণের কাহিনীতে 
দাক্ষিণাত্যে আধবিস্তারের কাহিনাই বিবৃত ভইয়াছে। মৌর্য ও গ্রপ্তরাজগণ 
দাক্ষিণাত্যেব বিস্কৃত অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 
আর হর্মব্ধনের রাজঃকাল হইতেই দক্ষিণ ভাবতের রাজগণ উত্তর ভারতে 
রাজনৈতিক আধিপতা বিস্তাব করিতে সমর্থ হইপ্ন[ভিলেন | কেবল রাজনৈতিক 
নয়, উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভাগতেব বাণিজাক ও সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগও বুপ্র,চীন। উত্তর ভারতের ব্রাঙ্ণা ও বৌদ্ধধর্ম দক্ষিপাপথে 
বিভিন্ন সমগ্বে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । দক্ষিণ ভারতের পণ্যতরীগুলি উত্তর 
ভারতের পণ্যের সহিত উত্তব তারতেখ সংস্কৃতিও বিদেশে লইয়া গিয়াছে। 
উত্তর ভারতের মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের আমণে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি শক্তিশালী 
রাজ্যের উদ্ভব ইয়াছে। কিন্তু পাঁরম্পরিক ঘন্বের ফলে কোন রাজবংশই 
দ্থস্থায়ী হতে পারে নাউ। 

॥ সাতবাহন বংশ ॥ 

গোদাবরী ও কৃষ্কানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন শ্রীষ্টপূর্ব 
ভূতীয় শতকে এক শক্তিশালী রাজনের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণে 
ইহারা অন্তর নামে পরিচিত। এই বংশের ত্রিশজন নরপতি প্রায় 
তিনশত বৎসর ধরিষ! এখানে রাঁজত্ব করেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণা ছিলেন 
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? 


এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া নিজ 
শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী 
শক্তিকে পরাভূত করিয়াছিলেন । সাতবাহুন রাঁজগণ ব্রান্বণ্যধর্মের উৎসাহী 
সমর্থক হইলেও, বৌদ্ধধর্মের প্রতিও তাহারা উদ্দার ছিলেন। সাতবাহন 
বাজগণের আমলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে। খ্রী্ীয় তীয় 
শতকে পহলবগণের আক্রমণে এই রাঁজবংশের পন হয। 


॥ পহলব বংশ ॥ 


সাতবাহন বংশের পতনের পব দাক্ষিণাঁভোপ্ বেরাৰ ৪ তাহার পার্শবতণ 
অঞ্চলে বাকাটকগণ এক শক্তিশাশী পাঁজোর এতিষ্ঠা করেন । সমুদ্রগুপ্ধের 
পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্ত এই বাঁকাটক বংশীন্ন ব।ঞজা কুদ্রসেনের সহিত তাহার 
কন্তার বিবাহ দিয়া দাক্ষিণত্যে স্বীঙ্গ প্রভাব অক্ষপ্ন রাখিঘ্বাছিলেন। 


বাকটক বংশের পতনের পত্র দাক্ষিণাতোব পুব উপকূলে খ্রীষ্টান তৃতীয় 
শতকে কাঞ্ধীকে কেন্দ্র করিযা পহলবগণ এক শক্তিশালী বাঁজোর প্রতিষ্ঠা 
করেন । জমুদ্রগুপ্ত পহ্নবরাঁজ বিষ্জগোপকে পরাজিত কবিয়াছিলেন | 
্ীষ্টীষ ষষ্ঠ শতকে এই বংশের সিংহবিঞ্ণ চোল চেব, পাপ্তরাজকে পরারঞ্জিত 
করিয়। দাক্ষিণাত্যে এক রাজনৈতিক একর প্রতিষ্ঠা করেন | চিনি সিংহল- 
রাঁজকেও পরাজিত করিষাছিলেন। তীশ্সার পৌত্র নরসিংহ বর্মন এই বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি চালুক্যন[জ পুলকেণকে পরাজিত করেন। পাপ্ত্য 
ও সিংহলদ্বীপও তাহার বশ্টাতা স্বীকাঁৰ করিয়াছিল। তাভার রাজত্বকালে 
হিউয়েন সা. কাঁঞ্ধী পরিদর্শন করেন। নরসিংহ বমনের পিতা মহেন্দ্র বর্মন 
সাহিত্যরসিক ও শিল্পপ্রিয় ছিলেন। তিনি “মতিবিঙ্গাস' নামক একখানি 
প্রহসন রচন1 করিক্াছিলেন | তীাশ্ারই আথলে এক একটি পাহাড় কাটিয়া 
মামল্লপুরমের বিখ্যাত সাতটি মন্দির শিমিত হইযছিল। প্রথম নরসিংহ 
বর্মনের মৃত্যুর পর এউ বংশের পতন আর্ত হয়। অবশেষে চোঁলরাঁজ- 
গণের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে পহলববাঁজ্য সম্পূর্ণ ধবংস হউগা যায়। 


| চালুক্য বংশ ॥ 
ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহারাষ্ট্রের কর্ণাটে পহ্লবদের প্রতিদন্ত্ী 
চালুক্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাদের রাজধানী ছিল বাতাপী বা! বাদামী, 
নগরীতে । চালুক্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। তাহার 
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পুর দ্বিতীয় পুলকেণী ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি | নর্দা হইতে 
কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর তাহ আধিপতা ছিল। পহলবরাঁজ 
মহেন্্র বর্মন তাহার নিকট পরাজিত হইয্াছিলেন। তিনি উত্তরাধিপতি 
হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন । 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কবি রবিকীন্তি তাঁহার সভাগৃহ অলংকৃত করিয়াছিলেন । 
পারগ্ঠরাজ ছিহীয় খসরু উহার সভায় দূত পাঠইদ্বাছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় 
পুলকেশীর পরিণতি অত্যান্ত বেদন[দামক। পঠ্লবখাঁজ নরসিংহ বর্মন তাহ কে 
পরাজিত ও নিহত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদ্তা 
এই অপমানের প্রতিশোধ লইয়া পহলব রাজধানী কাঁঞ্ী অধিকার করেন | 
তাহার সভায় বিক্লমাণক-চরি রচত্রিভা বিহলন ও মিতাক্ষবা বচয়িত। 
স্মর্ভ বিজ্ঞানেশ্বর প্রধান সভাসদ ছিলেন। অজক্তার অনেকগুলি গুহাচিন্ত 
এই পহ্লবর।জগনের আমলে অংকিত হইয়াছিল। আচ্মানিক *৫৩ গ্রীষ্টান্ধে 
াষ্ট্রকূট বংবীষ দক্তীুর্গ চালুকাবংশকে ধ্বংস কবেন। 


 রাষ্টুকুট রাজবংশ ॥ 

টায় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে দস্তীুর্গ চালুকারাজ দ্বিতীয় কীতিবর্মনকে 
পরাজিত করিয়া! কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র জুড়িয়া বিশাল রাষ্ট্রকূট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । 
তাঁহার পরে এই বংশের প্রথম কুষ্চ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
মহীশুরের গংগরাজকে পরাজিত করেন। ঠাহার সময ইলোরার বিখ্যাত 
কৈলাস মন্দির নিমিত হয়। প্রথম $ঞ্ছের পুত্র ধ্ষবের রাজত্বকাল হইতেই এই 
বংশের গৌরবময় যগ আরন্ত হয। তিনি প্রতিহাবরাজ বৎস এ গৌঁঢাধিপত্তি 
ধমপালদেবকে পরাভত কবেন। তাহার পুত্র তীয় গোবিন্দ এক্ট বংশের শ্রেষ্ট 
নরপভি। তিনি পহলব্রাঁজ দন্তিবমন এবং উত্তর ভারতের কনৌজ রাজ দ্বিতীয় 
নাঁগভট্টকে পরাজিত করিয়াছিলেন । গোবিনাপুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ শক্তিশালী 
রাজা ছিলেন। তিনি মান্তাখেট বা মালখেড়ে তার রাজধাঁনী স্থানান্তরিত 
করেন। এই বংশের শেষ শক্তিশ[লী রাজ! ছিলেন তৃতীয় রগ | এই বংশের 
শেষ রাজা চতুর্থ অমৌঘবর্ধকে পরাজিত করিয়া কল্যাণের চালুকাবংশের দ্বিতীয় 
তৈল চালুক্যবংশ পুনঃ প্রন্িষ্ঠা করেন। 
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॥ চোল রাজবংশ | 
য ভাগে পহ্নবগণের দুর্বলতার সুযোগ 
নপন্পী অঞ্চলে চোঁল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এক 


লইয়া দক্ষিণ 
্রীষ্টায় নবম শতকের শে 
ভারতের তাঁঞ্জোর ও ত্রিচি 
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ঠাঙ্জোরেব মন্দির 
বংশের উদ্ভব । এই বংশের রাজরাজ 


তিনি দক্ষিণ ভাবতের কেরল, চের, 


প্রাচীন দ্রাবিড় রাজবংশ হইতে এই 
চোলের সময় হইতেই গৌরব বৃদ্ধি পাষ। 


২৯৮ সমাজবিদ্ভার গোড়ার কথ! 


৬ 
পাণ্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন । তাহার নৌবাহিনী সিংহলের উত্তরাংশ ভারত 
দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। তাঁহারই সময় তাঞ্জোরের 
বিখ্যাত মন্দিরটি নিমিত হয়। রাজরাজের পুত্র রাজেন্্র চোল এই বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি কল্যাণের চালুক্য ও মহীশুরের গংগাবংশ 
ধবংস করেন এবং সমগ্র সিংহল দ্বীপটি অধিকার করিষ্বা লন। দক্ষিণ ভারত 
বিজয় সমাপ্ত করিয়া তিনি উত্তর ভারতের গোঁড়াধিপতি প্রথম মহীপাল ও 
পূর্ববংগের রাজা গোবিন্দচন্ত্রকে পরাজিত করেন । তিনি ভাহার এই বিজ্জয় 
কীতি স্মরণ রাখিবার জন্ত গঙ্গৈকোপ্ত' অর্থাৎ গংগাতীরবিজয়ী উপাধি গ্রন্থণ 
করেন ! ত্রিচিনপল্লী অঞ্চণে ইহার নৃতন রাজধানীর নাম তিনি 'গ্জইকোতণ্ু- 
চোলপুরম্‌: রাখিয়াছিলেন। উহার বিজগ্নী নৌবাহিনী আন্দামান, নিকোৰর 
দ্বীপপুঞ্জ, ব্রদ্ধদেশের পেশ এবং স্থমাত্রা ও মালয়ের কিয়দংশ জয় করিয়াছিল! 
তিনি যোল মাইল দ্রীঘ একটি হুদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । দাক্ষিশাত্যের 
পাগ্ডাদের আক্রমণে এবং, সবশেষে আলাউদ্দিন খিল্জীর সেনাপতি মালিক 
কাফুরের আক্রমণে এই রাজ্য সম্পূর্ণ ধবংস হইয়া যায়। 


॥ দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥ 
দক্ষিণ ভারতের রাজশক্তিগুলির ইতিহাস পারস্পরিক দ্বন্দের ইতিহাস । 
গুপ্ত যুগ হইতে উত্তর ভারতের সাঁহত দক্ষিণ ভাতের রাজনৈতিক 
যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু এই ছুই অংশের সাংস্বতিক যোগাঁযোগ অতি 
প্রাচীন। উত্তর ভারতের আর্-সংস্কৃতির সহিত দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় 
সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভারত-সংস্কতির পুষ্টি হইয়াছে। 


॥ ধর্ম ॥ 


উত্তর ভারতের ব্রাহ্গণ্য, বৌদ্ধ ও টন ধর্ম যুগে যুগে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ 
করিয়াছে। মৌর্য সম্রাট জৈনরীতি অঙন্গসারে মহীশৃরের শ্রবনবেল-গোলায় 
অনশনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন । অশোকের শিলালিপি হইতে বুঝা যায়, 
দক্ষিণ ভারতে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হইযাঁছিলেন। কিন্তু, রাজশক্তির 
আম্ুকুল্য লাভ না করায় দক্ষিণ ভারতে এই ছুই ধর্ম দৃঢ়মূল হইতে পারে 
নাই। পহ্লব, চালুক্য ও চোলরাজগণের আমলে দক্ষিণ ভারতে ব্রান্ষণ্যধর্ম 
বিশেষ করিয়া বিকাশ লাভ করে। সমগ্র দক্ষিণ ভারত ধরিয়া শিব ও বিষণ 
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উপাসনা বিশেষ করিয়া প্রচলিত হয়। দক্ষিণ ভারতের শৈবধর্ম প্রচারকদের 
মতে তেষট জন বিশেষ বিখাত। ইহাদেব কষেকজনের নাম হইতেছে 
স্থন্বপ্ন মুতি, ভিরুজ্ঞান সন্বন্দর, অগ্পর প্রভৃতি! দক্ষিণাপথেব টৈঞ্ণখব 
সম্প্রদাষধ আলবাব নামে পরিচিত। এই সম্প্রদাষের বচিত বহু পদ 
সংগৃহীত হইধাছে। দক্ষিণ ভাবতে এই সমষ কুমারিল ভট্ট, শ"কবাচার্ষ 
ও রামান্চজ প্রভৃতি কষেকজন মহান দার্শনিকেব আবির্ভাব হইযাছিল। 
খ্রী্ীঘ সপ্তম শহকে দক্ষিণাঁপথে কুমাবিল ভট্টেব আবির্ভাব হয। ঝোস্ধ 
ধর্মেব বিরুদ্ধতা করিষা তিনি বৈদিক ক্িক্নাকাগ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। 
অষ্টম শতকে ভাব-তবষেব শ্রেষ্ট ধর্মপ্রচাঁবক শংকবাচার্য তাহাপ্র আটদ্বিতবদ 
প্রচাব কবেন। তিনি একমাত্র ব্রন্ষকেই সত্য এব অদ্বিতীষ বলিষা 
স্বীকার কবিধাছেন, আব সমন্তকেই অসত্য ও মাধা বল্ষা প্রচার 
কিষাচ্েন | এই উদ্দেশ্যে তিশি বেদান্ত, গীঠা ও উপনিষদের ভাষ্য 
রচনা কবিদাছেন এব” ভাবতহপর্নেব চাব প্রাস্থে চাবিটি মঠ স্থাপন 
নবিষান | এই মঠ$গুপি হউতেছে--থাবকাষ সাঁবদাশম, বদবিক শ্রমে 
যোনীমঠ, পুবীতে গোবর্ধলমঠ এব” মহীশুবে শঙ্গেবিমঠ | দাক্ষিণ।তো 
বিষ্বশমেব শ্রেষ্ঠ প্রচাঁৰক ছিলেন খামান্ুজ। দ্বাদশ শত'ল্দীনে মাদ্রাজের 
নিকট এক ব্বাঙ্ষণাবশে তাহার জন্ম হষয। তাহা মতবাদ বিশিই্।টদব ৮বাঁদ 
নামে পবিচিত। জীবকে তিনি মাঘ! বলিষা উপেক্ষী কবেন নাই, প্রেমেব 
মপ্ীভুত বলিষা স্বীকাব কবিষাছেন। জ্ঞান অপেক্ষ। ভক্তিতে তিনি 
ভগবৎসাধণাঁক শ্রেধতব উপাঘম বলিষা মনে কবিনছেন। মাধবাচার্ষ 
শিশ্বার্ক প্রতি কষেকজন বিশিষ্ট টব্কবধম প্রচাবকে ৬ এই সমধ আবির্ভাব 
হউঘাডিন। 


॥ শিল্প-ভাক্কর্ধ ॥ 
'ভাবতবষেব শিল্পকলাঁৰ উন্িহাসে দক্ষিণ ভাবতেন অবদান সবাধিক | 
পাহড কাঁটিযা কাঁটিযাঁ অসংখ্য বৌদ্ধবিভাঁব ও হিন্দুমন্দির নিগিন »উবাছিল | 
আর এই বিহাঁব ও মন্দিব গাত্রগুলিতে ছিল অসংখ্য দেবদেবীব অনিন্দাক্রন্দ 
চিত্র। সাঁতবাহন বাজাদেব আমলে অজস্তা ও নাঁপিকেব বৌদ্ধবিহার 
৪ চৈত্যগুলি নিগিত হইযাছিল। এাঁহাবা পাহ্াড কাটিষা কাটি]! অনেক 
উপাসনা কক্ষ ও তিক্ষদেব জন্ত বাসগৃহও নির্মাণ কবিয়াছিলেন। 
উড়িয্যাব খগুগিরি ও উদধগিবির গ্রহাগৃহগুলি এই উদ্দেশ্েই নিমিত 


১৪ 


২১, সযাজবিগ্যার গোড়ার কথা 


হইম্াছিল। বাতাপীর গুহাঁমন্দিরগুলি চালুক্যরাঁজগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
এই গুহাম দারগুলিতে উত্তর ভারতের শিকল্পরীতির বিশেষ প্রভাব দেখ! যায়। 
দক্ষিণ ভারতে পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ হইতে যে মন্দিরগুলি নিঙ্ষিত 
হইয়াছে--তাহাতে ছুইটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি প্রতাক্ষ হয়। একটি কলিংগ 





মহাঁবল্লীপুরমেব প্র।চাীঁন মন্দির 


রীতি, অপরটি হইতেছে দ্রাবিড রীতি । কলিংগরীতিতে মন্দিরের শীর্ঘক্েশ 
গোলাকার এবং ইহাতে কোন ক্তন্ত থাকে না। ভুতখনেশ্বরের লিংগরাজ 
মন্দির, পুরীর জগন্নাথে মন্দির এবং কোঁণাবকের স্র্ধমন্দির এই কঙ্গিংগ 
রীতির পরিচত্ষ বহন করিতেছে । দ্রাব্ডীরীতিতে মন্দির গাত্র ধাপে ধাপে 
স্বচালো হইযা ত্রমে উপরে উঠিষা যাষ এবং শীচে সারি সারি ভক্ত 
থাকে। দাক্ষিণাত্তোব শিল্পবীতিব আব একটি বৈশিষ্ট্য হইল গোপুবম্‌ নামক 
সুক্স কারুকার্য বিশিষ্ট প্রবেশ তোরণ | কুস্তকোঁণমের গোপুরস্‌ সুবিখ্যাত। 
পহলবরাজ প্রথম নরসিংহ মহ|বল্লীপুরমে যে বিরাট মন্িরগুলি নির্জাথ 
করিয়াছিলেন, সেগুলি পাহাড় কাটিা রথের আকারে নিমিত হইয়াছিল । 
রথমন্বিরগুলি পঞ্চপাগুব ও দড্রৌপদীর নামে নামকরণ করা হইয়াছিল। 
রাষ্্রকটরাজ প্রথম ক্ুষ্ণের পুষ্ঠপোষকতাঁষ ইলোরার সুবিখ্যাত কৈলাসমন্দিরটি 
নিমিত হইয়াছিল। ইলোবাঁর আদর্শে বোহ্বাই-এর নিকট বিখ্যাত এলিফ্যান্টা 
গুহা নিম্সিত হইমাছিল। চোলবাঁজ রাজরাজের আমলে তাঞ্জোরে চৌন্কতল- 
বিশিষ্ট বিখ্যাত শিবমন্দিরটি নিমিত হষ| পিল।মিডের আকারে নিমিত 
এই মন্দিরটি ভারতের বৃহত্তম মন্দিব। চোলরাজ রাজেন্ত্রচোল তাহার 
রাজধানী গঙ্গইকোগুচোলপুরমেও একটি বিধ্যাত শিবমন্দির নির্মাণ 


দক্ষিণ ভারত ২১১ 


করিম্লাছিলেন। চোলরাজগণের আমল ভারতবর্ষের স্থাপত্যশিল্পের কেবল 
একটি গোৌরবমধ যুগ নহে, ধাতুশিল্পেও ইহারা এক মহান শিল্পরুচির পরিচয় 





মহাদেব মন্দিব 


'দিযাছিলেন। |ঞ্জেবং মন্দিবে ব্রোঞ্জেব নটবাজমূর্তি এবং চোলবাজ্যের 
বিভিন্ন স্থান হউতে প্রাপ্ত _রদ্ধা, বিধৃত, শিব, লক্ষী প্রক্ততি দেবদেবীর মুতি 
চোলফুগেব ধাতুশ্ল্লের বিস্ধকব অবদান । 


৷ সাহিত্য ॥ 


সংস্কৃত উত্তর ডাবাহব আধভাষা হইলেও, এই সংস্কৃততামার মাধ্যমেই 
উত্তর ভাবতেব প'স্কৃঠি দাক্ষিণ'ভ্যে বিস্তাব লাভ করিষাছিল। ব্রাহ্মণ 
শান্ত্গ্রন্থগুলি সন্ধৃতভাগাষ বচিত ৯ওযাষ, দাক্ষিণাতোব হিন্দুরাঁঞজগণ 
্রান্ঘব্যধর্মেব মত স-স্কৃতভামাবও উৎসাহী পরষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈদিক 
আচার্যদের মধ্যে দক্ষিপ-ভাবতের খ্যাতনাম! আচার্য ছিলেন আপন্তক্ব। তাহার 
্রস্থগুলি অবলম্বন কবিষাই পববর্তা দক্ষিণাঁপথের ধর্মপ্রচারকগণ নানা গ্রন্থ 


২১২ & সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


প্রণয়ন করিয়াছেন | গুপাঁঢ্য প্রণীত “বৃহৎ্কথা' সাঁতবাহন রাঁজদের আমলে 
রচিত হইয়াছিল। চালুক্যবংশের রাজত্বকালে বিক্রমাংকচরিত রচয়িত। 
বিহ্লনের আবির্ভাব হয়| পহলবরাঁজগণ “কিরাঠাজুর্নীয়ম, রচয়িতা ভারবি ও 
'দশকুমার চরিত” রচদ্ষিতা দণ্ডীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দগ্ডী সাভিত্য মীমাংসা 
বিষয়ক “কাব্যাদর্শ গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন | “মিতাক্ষর' প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর 
“সিদ্ধাস্তশিরোমণি' প্রণেতা ভাস্কর।চার্ষের মত পঞ্ডিতেরও আঁবিউাব ঘটিয়াছিল 
এই দক্ষিণ ভারতে । শংকরাচাধ তাহার ভাষ্যগ্রস্থগুলিও স স্কতে 
লিধিয়াছিলেন | 


দক্ষিাপথের প্রাচীনতম ভাষা ভামিল। এই তামিল ও ইহার 
পরিবর্তিত বপ তেলেগু, মালায়লাম ও কাঁনাডী ভাষ সমগ্র দাক্ষিণাতে। 
এখনও প্রচলি)। তামিল ভাষার প্রাচীনতম সাহিতি)ক নিদর্শন শিরুবল্লীবর 
রচিত “তিক্ষরল” গ্রন্থ । উহ। শুল্তিমূলক ও নৈতিক উপদেশপুর্ণ গ্রন্থ। 
ইহার প্রভাব দক্ষিণাত্যের জনজীবনের উপর এশ গভার .য উহা তামিল- 
বেদ নামে পরিচি5। ইহা ছাড়া শঁশল্পদিকরম' ও “মনিমেখলাউ' নামে 
ছুইখ|াশি মহাকাব্য ও মিল ভামাষ রহিয়াছে । হঠামিল ভাষায় বত 
শিবন্তোত্র ও বৈধুব পদও রহিয়াছে । বৈষ্ণব পদকর্তাগণ দাক্ষিণাতো 
আলয়ার নাঁমে পরিচিত | 


॥ রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা! ॥ 


কতকগুলি শিলালিপি হইতে জানা যাম, দ|ক্ষিণাতোবৰ রাষ্ীধ শাসন ব্যবস্থার, 
মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম লইঈমা একটি “গ্রাম সমিতি? বা 
“কুররম্ এবং কষেকটি “কুররম্* লষয়া গঠিত হইত একটি জেল। বা 'লাড়। 
কতকগুলি 'লাড়ী” খিলিগ়্া একটি বিভাগ বা “কোট্রম' এব" কষেকার্ট “কোন্টম' 
মিলিয়া একটি প্রদেশ বা “মগুলম্‌ গঠিত হইত। 

গ্রামের মধ্যে স্বায়ত্তশীসন প্রচলিত ছিল। গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন 
নিয়ন্ত্রিত হইত কতকগুলি সভাসমিতির দ্বারা । গ্রাম-সমিতিগুলি ছিল তিন 
প্রকারের--উর, সভা ও নগরম্। গ্রামে যাহারা জমির মালিক তাহারাই 
কেবল উরে যোগ দিতে পারিত। ত্রাহ্ষণ-প্রধান গ্রামে শ্রাষ-সমিতির নাঁম 
'সভা' এবং বণিক ও শিল্পী-প্রধান স্থানের সমিতির নাম ছিল “নগরম্”। 
নির্বাচিত গ্রাম-বৃদ্ধ গ্রামের আথিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল সমস্যার 


দক্ষিণ- ভারত ২১৩ 


সমাধান করিতেন। কর আদায়, সেচ ব্যবস্থা, মন্দির প্রতিষ্ঠ। ও» পথ প্রস্তত 
প্রভৃতি সকল কাজ এই গ্রাম সমিতি করিত। রাজা নিয়মিতভাবে কর 
পাইলে গ্রামের এই আভ্যন্তরীণ শাঁপনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন 


না| রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা এবং তাহাকে দেবতার মর্ধাদ। 
দেওয়া হইত। 


॥ বহির্বাণিজ। | 
( 00178175705 25 0585105) 

দাক্ষিণাত্যের পাজগণ এক নব নৌশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইহার 
সাহাযো কেবলমাত্র উহরা ভাঁরতীঘ দ্বাপপুঞ্গুলিতে অধিকার বিস্তার করেন 
নাই, ধাণিজ্যিক যোগাযোগও স্থাপন করিয়াছিলেন । দক্ষিণ ভারতে এই 
সময় অনেকগুলি সামুদ্রিক বন্দর ছিল। চোল রাজ 'কারিকাল' সিংহল 
জষ করিষা সেখানে কয়েক সহ শ্রমিক ল্ইয়। কাবেরী নদীর বাঁধ ও 
রাজধানী নিমাণ করিপাছিলেশ। পাপ্যরাজগণ সিংহল, পাক্ষাদ্দীপ, মালয়, 
ল্লমাত্রা। বোশিও প্রভৃতি ছ্বাগগুপির সহিত পাশিজে)ক সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়াছিলেন । দক্ষিণ ভারতের বন্দবপ্তপি হইতে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি 
হইত সেগুলি হঈতেছে- বস্ত্র, চন্দন, মশলাপাতি মূল্যবান প্রস্তর, মণিমুক্তা 
প্রভৃতি । ভগ, কচ্ড, কৌন্সা, পাহার প্রভৃতি ছিল সেকালের উল্লেখযোগ্য 
বন্দর। উহা! ছাড়া দক্ষিণ ভারতেব রাজগণ সিরিয়া, রোম, আলেকজান্দিয়া 
ও চানের সভিতও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিযাছিলেন। 


অনুশীলনী 


১। দক্ষিণ ভারতের সভ্য ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ । 
[ তেড৪ ৪ 10191 0০110670001 009 01111896501) 8100 0016019 
01১00] 115018. 1 

২) দাক্ষিণাতোয হিন্দু ধের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর। 
[ 1৮6 ৪0 1168, ০1 00910110011 291৮9] 10. 009 900৮1), ] 

৩। দক্ষিণ ভারতের সাহি ঠা ও জ্ঞ/ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
[ ১৬169 ৪ 006 020 01069016099 &20 (১16918005 6118৮ 
976৬9101980 11) 50000)0 1008. ] 

১। দক্ষিণ ভাতের সামুদ্রিক ও বপনিবেশিক কাধ্য কলাপ সন্বন্থে 
কিজান বল। 
| ভা0৪৮ 19 ০, 0০ ৩1 006: 1010281009  চএ৫ 090109018%] 
2011%16199 01 6009 300 111018, ] 


! 


টক সম্পর্ক স্থাপিত « 


হইয়াছিল। সিন্কুসভ্যতার যুগে সিদ্ধুতটবাসীরা মিশর, পারস্য ও সিরিয়ার 


ল 


॥ বছিবিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি | 


দ্বাদশ 
প্রাচীনকাঁলেই ভারতের সহিত বহিবিশ্বের সাঁং 


রি 
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৪ 
সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। টৈদিক যুগে আর্ধগণও 
বিদেশের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন । পরবর্তীকালে পারসীক ও গ্রীক 
আক্ষমণ এবং অশোকের ধর্মবিজয়ের ফলে বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠ হুইয়্াছে। জলীয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা রোমাঁন লেখক রচিত 
“পেরিপ্রীস অফ দি ইরিধিয়ান সী" গ্রন্থ হইতে ভারতবধের বহির্বাণিজ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভারতীয়গণ পূর্বভারতীয় দ্বীপগুলির সহিত 
কেবল বৰাঁণিজ্জ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন নাই, জ্ঞাহাবা তাহাদের সভ্যতা ও 
সংঘ্ধন্তিও এই সমস্ত দ্বীপগুলিতে বহন করিয়। লইয়! গিয়াছেন। বৌদ্ধবুগে 
ভারতীয় সংস্কন্তি সমগ্র এশিয়া ও পূর্বভারতীক্ন দ্বীপপুঞ্জগুলিতে ছড়াইর়। 
পড়িক়াছে। ভাবন্তীয় নবপন্তিগণ অপম সাহসিকতার পরিচগ্ধ দিম্বা ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্তগুলিত্ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়|ছেন | কিন্তু পাশ্চাত্য উপনিবেশিকদের 
মত ইহারা উপনিৰেশিকগুলিকে শাসন শোধণ করেন নাই। নিজেদের 
সভ্যভা-সংস্কতির দ্বারাও নিজেব। সম্বদ্ধ হইয়ছেন। রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক পাঁবম্পবিক মৈত্রীব বন্ধনকে শিথিল করিতে পারে নাই। 


॥ অধ্য এশিয়1 ॥ 


জমান প্রস্কতাত্বিক অরেলষ্টাইলের অগ্চসন্ধানের ফলে, মধ্য এশিষার গোবী 
মুভিতে ভারগ্ত উপনিবেশিকতার এক পুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে | 
সেখানে তিনি বহু বৌদ্ধ স্ভূপ, বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী ও ভারতীয় গ্রন্থ 
আঁবিফ্ষার করিতে সঘর্থ হইয়াছেন। ইহা হউতে বুঝা! বাঁ, এই অঞ্চল 
একসময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তখন ভারতীয় হিন্দু ও বোষ্ধ ধর্ম এট অঞ্চলে 
বিস্কৃত হইয়াছিল। ভাহার পর জলবাধুর পরিবর্তনের সংগে সংগে এই অঞ্চল 
পরিত্যক্ত মরুভূমিতে পরিপ্ধ হয়। খোটান ছিল ভারতীষ উপনিবেশের 
কেন্ত্রস্থল। এইখান হইতে ভাবতীয় সভাতা-সংস্কৃতি পূর্ব এশিয়া, নেপাল, 
ভিষ্বত, জাপান ও কোরির্ায় বিস্তৃত ভইয়াছে। এই সব দেশে ভারতীয় 
সংস্কৃতি লৌকিক সংস্কৃতির সহিত মিলিত হইয়া এক অভিনব রূপ ধারণ 
করিয়াছে। অশোক ও কনিষ্ের প্রচেষ্টাধ কৌদ্ধধম চীন হইতে কাম্পি্নান 
সাগর পর্যন্ত বিভৃত হইক্সাছে | আরবীয়গণ প্রথমে বাণিজ্যিক উদ্দোশ্টে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল। কিন্ত ভারতবর্ষের আধূর্বেদ, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান তাহাদের 
আকৃষ্ট করে এবং আরবীয়গণের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যদেশগুলি ভারতীয় জ্ঞান 


২১৬ সমাজবিগ্তার গোড়ার কথ! 


€₹ 

চর্চার সহিত পরিচিত হষ। ভাবতের সহিত চীনের কেবলমাত্র বাণিজ্যিক 
সম্পর্ক নয়, একটি আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । দুই দেশেব বহু জ্ঞানী, 
গুণী ও ধর্ম প্রচাবক বিভিন্ন সমষে এক দেশ হইতে অন্যাদেশে যাত্রা করিষাছেন | 
ভারতবর্ষ হইতে কুম/রজীব, সংঘ-ু্তি, বৃদ্ধযশ, ধর্মবক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধ পপ্ডিতগণ 
চীনে গিষাছেন। কুমাবজীব প্রা একশ-তখানি গ্রন্থ চৈনিক ভাষ।ষ অন্ব।দ 
করিয়াছিলেন | চীন হইতে বিভিন্ন সমযে ফা-হিষাঁন, হিউযেন সঙ. চিৎসিউ 
প্রভৃতি পর্যটক ভারতবর্ষে আসিযছেন | ইহদেব বচিঠ ভাবনবিক্বণ প্রাচীন 
ডাঁরত ইতিহাঁস বচনাব মূল্যবান উপাঁদান। এই যোগাযোগেব কলে চীনের 
চিত্র ও ভাস্কর্ধ বিশেষ উন্নতি লাভ করিযাছে। তুলম্থঘাং, উকা প্রন্টি 
বৌদ্ধগু্ষ যে সকল চিত্র ও ভাক্বর্ধ ধহিঘাছে, ভাহাতে ভাবতেব প্রভাব 
স্থপ্পষ্ট | চীন হইতে বৌদ্ধধর্গ কোপিষায এব" কোবিষা হইতে জাপাঁনে 
যায। জাপানী মুতিশিল্লে ভাব্ভীষ প্রভাব স্ম্পষ্ট। জাপানেৰ ভবিউজিব 
মন্দিরে ভাব ভীয লিশি পাঁওষা গিযাঁছে। গ্রীষ্ী সপ্তম শ-নকে বেছধম টব্বিতি 
প্রচারিত হয। অতীশ দীপ“কব ও শান্তশীল প্রভৃতি ভাবনীষ /বীদ্ধ ধর্ম প্রচাবে 
জন্য তিব্বতে গিষাছিলেন। নালান্দা ও তক্ষশিল।ব বিশ্ববিদ্তাশষে তিব্বভীষ 
শিক্ষার্থী শিক্ষালাভেব জন্ত আসিহেন। আফগানিস্তান ও বামিষান 
উপ-াকাঁষও বনজ বদ্ধমণ্ঠ পাওষা গিষাছে। 


॥ দক্ষিণ পুর্ব এশিয়! ॥ 


দক্ষিণ পুব এশিষাঁব সহিত ভাবতবর্পেব কেবল সাকস্কৃহিক ও বাণিজাক সম্পর্ক 
স্থাপন হষ নাই, বাজনৈতিক সম্পর্কও স্বাপিত হইযাঁছিল | অবশ্া বাণিজাক 
যোগাযোগেব স্বত্র ধবিযাই সান্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হইযাছিল। '-পবিপ্লাস অফ. দি উবিথি যান সি? গ্রঙ্গে ভাঁবনের পুর্ব ও দক্ষিণ 
উপকূলে অনেকগুলি বনদবেব উল্লেখ বহিষাছে | এই সব বন্দব দিষ| ভাঁবতেৰ 
সমুদ্র-উৎ্সাহী নাধিকগণ পুবনভাবন্দীঘ দ্বীপপুঞ্জের সচিত বাণিজাক পণোব 
আদান প্রদান কবিযাছেন। পাল ও 'মার্যোত্তব সস্কত সাহিতো দক্ষিণপূর্ব 
এশিযাকে স্ুুবর্ণভূমি বলা হইষাছে। ভাবন্টীষ নাবিকগণ এই অঞ্চলে ভাবতীষ 
পণ্য বিক্রঘ করিধা প্রচুব স্বর্ণ লক্টঘ। ঘবে ফিবিতেন বলিযা, এই অঞ্চলকে 
সুবর্ণভূমি বলিষা অভিহিত করা হইত। জাতক ও কথা-সগিৎসাগবেও এই 
স্থবর্ণভূমি ও তাহার সহিত ভাবতের বাঁশিজাক সম্পর্কে কথাও উল্লেখ 
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রহিয়ান্ছে। ভারত তাহার বাণিজ্যিক পণ্যের সহিত সংস্কৃতির মহান মন্তও 
এই সব দেশে লইয়া গিয়াছে । ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
এক অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্যের স্থ্টি হইয়াছে। জনগণের মধ্যে এক জাতিত্ব 
বোঁধ জাগিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাঁবে তাহার্দের মনে নীতিবোধ জাগিয়াছে। 
ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের প্রভাবে শিল্প ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভারতীয় বর্ণম(লা তাহাদের ভাগায় গৃহীত হইয়াছে । পরবতাঁক।লে দক্ষিণ 
ভারতীয় রাজগণ ছ্বীপগুলিতে রাজনৈতিক অধিকাঁর বিস্তার করিয়াছেন । 
কিন্ত এই রাজনৈতিক অধিকারের ফলে শাসক ও শোষিতের তিক্ত সম্পর্ক 
কখনও গড়িয়া উঠে নাই। ভারতের সমন্বয় ধর্মী সংস্কৃতির মধ্যে তাভারা 
আত্মবিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। ভারতের উপনিবেশিক রাজ্য যে 
দ্বীপগুডলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলি প্রাপ্ধ সহস্রাধিক বর্ষ, 
স্থায়ী হইম্নাছিল। দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতকে এই ছ্বীপগ্ুলিতে যে সকল স্বাধীন 
বাজ্োর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের নাম বিশ্লেষণ করিলে ভারীষ প্রভাব 
লক্ষ্য কৰা যায় । তখন বর্তমান কঙ্ছেডিষার নাম ছিল কম্ুজ, জাভার নাম ছিল 
যবদ্বীপ, বালির নাম বলি, স্্রমাত্রার নাম সুবর্ণ আব বানার নাম ছিল ব্রহ্ম 


॥ চম্পা ও কন্ুজ ॥ ২6২১ হণ ₹২৬ 
ভারতীয় উপনিবেশিকগণ বর্তমান ইন্দোনেশিয়াব চম্পা ও কম্বজ শামে দুইটি 
রাজা প্রতিষ্ঠা করিষাছিলেন। তাঅলিপ্ত বনদরের নাবিকগণ শ্রীষ্টয় ছিতীয় 
শতকে চম্পা রাজোর পত্তন করেন । উশ্বরমুর্ঠ, কদ্রবমন, হধিবমন, উন্ত্রবর্মন 
প্রভৃতি রাজগণ এখানে রাজত্ব করেন । রাজ! ছিলেন বাহ্ধণ এব” বাজকার্ষের 
ভাষ।ও ছিল সংস্কৃত। এই রাঁজবংশকে পার্খবব গী কম্থোজ রাঁদগণ ও চীনদেশের 
সহিত অনেক যুদ্ধবিগ্রভে লিপ্ত হইতে হইয়াছে । মংগলবীর কুবলাই খানের 
আক্রমণ উহার! প্রতিহত করিয়ীছিলেন | কিন্তু উত্তর দিক হইতে আনামীদের 
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চম্পাকে শক্তিহীন করিয়া ফেলে। চম্পাব গৌরবের দ্রিনে 
সমগ্র দেশ জুড়িয়া অনেক সুন্দর সুন্দর হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ হইয়ছিল। 

বর্তমান কঙ্োডিয়ার দক্ষিণাংশে শ্রীষ্টান্ন প্রথম, দ্বিতীয় শতকে কগ্ধোজের 
হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ্রীপ্ায় ষষ্ঠ শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যস্ত 
ছিল কন্বোজের গৌরবময় যুগ। অধিবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধ ছুইউ ছিলেন। 
কথ্বোজের রাজধানী ছিল আংকোঁরি। রাজধানীতে প্রায় দশলক্ষ লোঁক বাঁস 


২১৮ সমাজবিস্তার গোড়ার কথা 


করিত। নগরের মধ্যস্থলে ছিল রাঁবণের বিখ্যাত শিবমন্দির | ইহার গঠন 
নীতিতে দক্ষিগ ভারতের শিখররীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের 
চারিদিকে চল্লিশটি কারুকার্ধধচিত শিখর ছিল এবং শীর্দেশে ছিলেন ধ্যানমগ্ধ 
চতুমূর্ধ একটি শিবমূর্তি। মন্দিরগাত্রে বহু প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী খোঁদিত 
ছিল। এই মন্দিরটি নির্মাণের প্রায় তিনশত বৎসর পরে আংকোরভাটের 
বিখ্যাত বিষুমন্দিরটি নিমিত হয় | মন্দিরটি তিনটি ধাপে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। 
একটি ধাপ হইতে অপর একটি ধাপে উঠিবার জন্ত সিড়ি রহিয়াছে । মন্দিরটি 
উচ্চতা ২১৩ ফুট আর মন্দির চত্বরটি প্রান ৭*+ ফুট চওড়া একটি পরিখা দিয়া 
ম্বেরা রহিয়াছে । তাহার পর রহিক়্াছে একটি পাথরের প্রাচীর। আর 
এই প্রাচীরের গায়ে রহিপ়াছে অনেকগুলি তোরণ । প্রাীর হইতে মন্দিরের 
িয়তম ধাপটির দুরত্ব প্রায়  মাইল। মন্দির গাত্রে রামায়ণ, মহাভারতের বহু 
কাহিনী খোদিত রহিয়ীছে | আংকোরভাট বিষ্গমন্দির দ্ীপময় ভারতে ভারতীয় 
মণীষাঁর এক উজ্লতম নিদর্শন | চতুর্দশ শতকে সাঁউ. ও আনামের আক্রমণের 
ফলে কম্ুজের পতন ঘটে ।' 


॥ শৈলেক্দ্ রাজ্য ॥ 
গ্ী্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয়ে শৈলেম্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর 
এই বংশ স্তুমাত্রা, যবদ্ধীপ, বলিদ্বীপ, বোণিও প্রভৃতি অধিকার করিয়া এক 
বিশাল সাম্রাজা গড়ি ভুলেন। স্থমাত্রার শ্রীনগরে এই বংশের রাজধানী ছিল। 
আরবীয় বণিকগণ শৈলেন্ত্র সাম্রাজ্যর শক্তি ও সম্পদের উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করিয়া গিয়াছেন। টৈলেন্দ্র বংশীয়রা ছিলেন মহাষানী বৌছ্ধ। এই 
বংশের বালপুত্রদেব সম্রাট দেবপাঁলের রাজত্বকালে নালন্বায় একটি মঠ 
স্বাপন করিয়াছিলেন । বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমার ঘোষ ছিলেন 
এইট বংশের রাজগুরু | শ্রীবিজধ বৌদ্ধধর্ম ও কৌদ্ধশান্ত্র চর্চার একটি 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। টশলেন্্র রাজবংশের একটি শক্তিশালী সেনাবাছিনী 
ছিল। চোঁলরাঁজ রাজেন্ম চোলের নৌবাহিনীর নিকট শৈলেন্ত্র বংলীয়রা 
প্রথমে পরাজিত হইপ্নাছিলেন। কিন্তু পরে তাহারা ভাহাদের হৃত গৌরব 
আবার ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। টশলেম্্র রাজবংশীয়রা 
শিলা-স্থাপত্য রসিক ছিলেন। যবদ্বীপের বরবুদুর বৌদ্ধ মন্দির তাহাদের এক 
মহৎ কীতি। একটি পাহাড়ের উপর এই মন্দিরটি নিমিত হইয়াছিল । মন্দিরটিতে 
নয়টি তলা আছে এবং দৈর্থ্যে ও প্রস্থে মন্দিরটি ৪৯০ বর্গ ফুট পরিধিবিশিষ্ট | 


বহিিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ২১৯ 


প্রতি তলায় ৪৩৬টি বদ্মুত্তি সজ্জিত রহিয়াছে । মধ্যবর্তী সুপটিকে ঘিরিস়া 
রহিক্নাছে ৭২টি স্তূপ। প্রাচীর গান্রেও বছ বুদ্ধমৃতি ক্ষোদিত রহিয়াছে । 
মন্দিরটির গঠন বাংলাদেশের পাছাড়পুরের বৌদ্ধ বিহ্বারের অনুরূপ । 


॥ যবদধীপ ॥ 
শৈলেল্ল বংশীয়দের পতনের পর ববদ্ধীপে আর একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিঠিত হয় 
এ বংশের রাজা বিজয় “তিক্তবিন্বে' তাহার রাজধানী স্থাপন করেন | 
রাঁজসনাগরের বাঁজত্বকাঁলে সমগ্র মালয় দ্বীপ এই রাজ্োর অন্তর্বর্তী হয় । ষে'ড়শ 
শতাব্দীতে মুসলমানগণের আক্রমণে এই হিন্দু রাজবংশের পতন হয়। এখানে 
সংস্কৃত পাল ও ভামিল ছাঁষার সহিত স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে এক বোদ্ধগ্রস্থের 
অনুবাদ হয়। রামায়ণ এখানে পত্ভে ও মহাভারত গছ্ে অনূদিত হইয়াছিল। 
এখাঁনক।র বন্ত স্বাধীন কাব্য কবিতাঁয়ও রামায়ণ, মহাভারতের প্রভাব লক্ষা 
করা যাঁধ। ভারতীয় বেশভৃষা, নৃত্যগীত, শিব ও বিষ্ণপজা ইহারা গ্রহণ 
করিয়াছিল। যবছীপের অধিবাসীরা ব্তমাঁনে উসলাম ধমাবলম্থী হইলেও, 
ষবছীপের বর্তমান নৃত্যগীভে, আচার-ব্যবহথারে সেই ঞ্লাচীন ভারতীয় 

সংস্কতিরই প্রভাব নুম্পষ্টর্ূপে লক্ষ্য করা যায়। 
ইসলাম আক্রমণের ফলে ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধধুগের গৌরবময় অধ্যায় 
, সমাধ্রির সংগে সংগে দ্বীপময় ভারতেও প্রভাব হাস হউদ্বা! বায়। স্বাধীন ভারত 
আবার এই দ্বীপগুলির সহিত নূন করিয়! সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে । 


অনুশীলনী 
১। প্রাচীন ভারতববের সভাতা ও সংস্কৃতি কি ভাবে ভারতের বাহিরে 
প্রসারলাঁচ করিয়।ছিক্গ, আলোচনা কব। 


[7108৭011198 110 0159 0৮11159৮101) 809. 00101 01 810190৮ 


10019. 695690050 0005101611700519. ] 
২। প্রাচীন ভারতবর্ষের উপনিবেশিক ক্রিষাকলাপ বর্ণনা কর। 
০০ [00680099 178 00101))8] 8০61 ৮1018৭ 01 010016708 [0019. ] 
/৫1 টাকা লিখ__ 
শৈলেন্ত্র বংশ, চম্পা, কম্কুজ, আতকে রভাট | 
[ ছড06০ 900৮ 09695 01 :-1009 95811600158) 00810], 
ঢ৪000019, 410160:017586, ] 


॥ রাজপুত জাতি ও ভারতবর্ষে মুসলমান অভ্যুদয় ॥ 
( 75119065 1) 10012171718 ৫ 0০701776০06 1515102 10 115015) 


ভারতবধের প্রাচীনতম ইতিহাসের কুহ্কেলিকাচ্ছন্ন যুগ অস্ভিক্রম করিয়া 
আমর] এখন ভাবত ইতিহাসের মধ্যযুগে পৌছিলাম। নানা উৎস হইতে 
সংগৃহীত প্রমাণ প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহ |স রচনার উপকরণ যোগাইষ়ছে। 
মধ্যযুগের ভারহ-ইতিহাস এমন পরোক্ষভিত্তিক নয়, বন লিখিত দলিলপত্র 
ও প্রন্ঠযক্ষদশ্শীন বিবরণ ভাব-বর্ষেন মধ্যমুগের ইতিহাস রচনাষ সায়! 
করিয়ছে। এই মধাযুগের স্থিতিকাল লইউযা ধঁতিহসিকদের মধো 
মতবিরোধের অস্ত নাই । তবে মোটামুটিভাবে মুসলমান বাজগেব প্রথম 
হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত মর্থাৎ ১১৯২ ঠঈ১ ১৭৫৭ খীষ্টান্দ পধন্ত ভার তবর্ধের 
মধামুগের স্থিতিকাল বলিয়া ধর] হউল] থাকে । 

উত্তরপথাধিপতি ফ্নবর্ধনে মুতাব পর দীর্ঘদিন উন্তুর ভাবচঠ আর কোন 
একচ্ছত্র সমাটেব আবি।ব হয নাই। যেয়ে ক্ষদ্র বাজব শে উদ্ভপ হইঘাছে, 
তাহার! অন্তর্ঘ। হী সণ্গ্রমে অ্ঘশক্তিব অপচম করিয়াছে । পশ্চিম ভারতের 
গুজর প্রতিহ।ব, দাক্ষিণাঙ্ডের খাষ্কুট ও বা ল'ব পাল প্রাজগণ উত্তব ভাবন্েের 
আধিপতা লইয়া দীর্ঘদিন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সাময়িকভাবে গুজব 
প্রতিহার বংশ সাফলাল'ভ কনিলেপ্ড, দাক্ষিণাতোর রাষ্ট্রকটদের আংক্রমণে 
এই পাজশক্তি'ও ছিব্রতিন্ন হইয়া যায়| 


॥ রাজপুত জাতি ॥ 

এই বিধ্বস্ত পাঁজশক্রিগুলির উপর ্রীষ্টীঘ অষ্টম শহকে উদ্ভব হইল কয়েকটি 
শক্তিশালী রাজপুত বংশেব। অষ্টম শঠান্দী হইতে দ্বাদশ শতাত্দী পর্যন্ত 
ভারতবমেব ইতিহাঁস উহাদের শৌষবীর্য ও দেশপ্রেমের মহিমায় উল হউয়া 
রহিয়াছে । রাজপুত জাতির উদ্ভব লউগ্ন/ও নান| মণ প্রচলিঠ রচিযাছে। 
রাজপুতগণ নিজেদিগকে রামাষণ, মহাভাবতেখ চন্দ্র ও ন্ুর্ধব"শীয় ক্ষত্রিয় বলিয। 
দাবী করিয়।ছেন। রামায়ণ, মহাভারতের কয়েকজন বীরপুরুষকে ইহান্রা 
তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদের দদঠিক গঃনেও 
আর্ধজাতির সহিত সৌসাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। এইতিহ।সিক টড কিন্তু ইহাদিগকে 
শকজাতির বংশধর বলিয়া ঘনে করিতেন। 


রাঁজপুত জাতি ও ভারতবর্ষে মুসলমান অত্যুদষন ২২১ 


বর্তমান এতিহাঁপসিকগণের সিদ্ধাস্ত--বহিরাগত শক, হুণ, গর্জর প্রভৃতি 
জাতির মিশ্রণে, এই রাজপুত জাতির উতদ্তব। বিভিন্ন সমযে এই বহিরাগত 
জাতিগুলি স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্য লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্ত 
কালক্রমে পরম্পর বৈবাহিক স্বত্রে আবদ্ধ হইয়া, সমন্বপ্নধ্মী হিন্টুসমাজে 
আশ্রষ লাঁভ করিয়াছে । রাজপুতগণ নিজদ্িগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন । 

প্রতিহার বংশের একটি লিপি হইতে জানা যাঁষ উহ্থারা গুজর বংশীষ 
ছিলেন। পঞ্চম ও ষ্ঠ শতকে হুণগণের সহিত গুর্জর নামে একটি উপজাতি 
ভাবতে প্রবেশ করিয়াছিল । কিন্ত প্রতিহ।বগণ নিজেদিগকে বামান্রজ লক্ষণের 
ব২শধব বলিয়া দাবী করেন। প্রতিহার পজগণ প্রথমে রাজপুহনার 
মরুঅঞ্চলে ও মালবে তাহাদের রজ্য গ্রত্ষ্ঠঠ কবেন। কিন্তু সম্রাট 
হববর্শনের মুতু/র কয়েকশ ঠ বৎ্সরেব মধ্যেই তাহারা ভারতের বিভিন্ন অংশে 
প্রাধান্ত বিস্তাব কবেন। বাজপু5 জাতি পববগকালে ক্েকটি শাখ। 
বিভক্ত হা পড়ে। এই শাখাগুপির মধ্যে বুন্দেলখণ্ডেব চান্দেলাগণ, মধ্য 
প্রদেশের কণচুবিগণ) গুজরাটেব চালুক্যগণ, মালবেপ পরমারগণ, আজমীডের 
চৌহানগণ, বারাণপাখ গাহডবাপগণ এবং গুজপন প্রতিহ।র, রাষ্ট্িকটগণ বিশেষ 
উল্লেখযে।গ)। রাজপুত রাজবংশগুলির মধ্যে মেবাপরেব রাণা এবং যোধপুপে 
রাঠোরবংশ হিল সর্বাপেক্ষা খ)াহনামা।  মসলমাণ আক্রমণকালের 
প্ররন্তে এবং মুসলমানগণেব রাজত্বকালে ভারতবষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত 
ইহারা অপুব স্বদেশপ্রেম ও অদ্ভুও আত্মত্যাগের পরিচয় দিম|ছেন। 

্রষ্টায় অষ্টম শতকে আরবীয় মুসলমানগণ সিন্ধু দেশ অধিকার করেন। 
কিন্ত ভারত অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ প্রতিহার রাজ প্রথম নাঁগভট্রের দ্বারা 
প্রতিহত হয় । সেই হইতে দশম শতাব্দী পধস্ত প্রধানতঃ এই প্রতিহার 
র[জগণের প্রতিক্লতায় আরবীয় উসল[ম শক্তি ভারত অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। দশম শতান্দীতে মুসলমান আক্রমণ আরমু হয়। 
রাজপুহগণ হিন্দুধর্ম ও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষাব জগ্ত যে সাহসিকতা ও 
আত্মত্যাগের পরিচয় দিলেন তাহা অভূতপুব। রাজপুত জাতিদের মধ্য 
পারস্পরিক অনৈক্য ও অত্যধিক গোষ্ঠী আমন্গত্য সমস্ত রাজপুত শক্তিকে 
একটি সংহত রূপ দিতে পারে নাই। তাহ ছাডা, নবধমোন্মাদ ইসলামের 
উন্নত সামরিক শক্তির নিকটও তাহাদিগকে বারবার পরাজয় স্বীকার করিতে 
হইয়াছে। কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যেও তাহারা যে অসম সাহসিকতা ও 


২২২ সমাজবিষ্ার গোড়ার কথা 


উন্নত সমরকুশলতায় পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভা্াদিগকে এক যহত্বর গৌরবের 
ধিকারী করিয়াছে। পরাজয় নিশ্চিত জানিয়াও তাহারা দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে 
ধাপাইয়া পড়িয়া প্রাথ দিয়াছেন। রাজপুত ললনাগণ বীর পুত্র-ও বীর স্বামীকে 
কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে আগাইধা দেন নাই, মুসলমানদের হাত হইতে আত্মসম্পান 
রক্ষার জন্য 'জহর ব্রত পালন করিষা দলে দলে অগ্নিকৃণ্ডে ঝাপাইঘা পড়িয়া- 
ছেন। আলাউদ্দিন খিলজীর আক্রমণে চিতোরের পতনের পর ভীমসিংহের 
(কাহারও কাহারও মতে রতনসিংহের) পদ্ধী পন্মসিনী অন্যান্য র/জপুক্ত রমণীগণের 
সহিত জহর ব্রত পালন করিষাছিলেন। খানুয়ারের রণক্ষেত্রে বাবরের সহি 
যুদ্ধে মেবাবের বাঁণা সংগ্রামসি*হ পরাজিত হইলেও, তাহার কীততিকথা ভারত 
ইতিহাসে অমব হইদা গিষাছে। রাজপুত বীধ জন্নমল্ল ও পুত্ত চিতোর 
বক্ষা করিতে গিঘা মোগণ সম্রাট অ|কবরেব হাতে প্রাণ দিষ়াছিলেন। 
মেবাবের বণ! প্রঙাপসিংহেব বীরত্ব ঃ আত্ম্ভিমান ও আ্বাধীনতার দুঃখবরণ 
ভ/রতবাসীব চিত্তে চিরদিন উদ্দীপন] যাগাঈয়্াছে। মৃত্যুর পুর্বে আকবরের 
সুশিক্ষিত সেগ্দলে হাত হইতে তিনি তাহার মাতৃভূমির এক বিরাট অংশ 
ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই ছিল তাহার সাস্বনা। 

শোর্ধবীর্ষেগ খ্যাি ছাড়া বাজপুতগণের আনন্দ উৎসবও ভারতের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কম মূল্যবান নয় | দেওয়[লী, হোলী, রাখীবন্ধন, আহেরিয়া 
প্রভৃতি ছিল তাহাদের উৎসব। রাজপুতনার চারণ কবিগণ রাজপুত শৌর্ধ- 
কাহিনী গান করিয়া রাজপুঠ বীরসম্ভানদের স্বাদেশিকতাঁষ উদ্দ্ধ করিতেন । 
রাজপুতগণ শিল্প-ভাস্কর্ষেরও উৎসাহী ছিলেন। রাজপুতকাহিনী বাংলার 
নাট্যসাহিত্যকে একদিন সমৃদ্ধ করিয়াছিল। 


॥ ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় ও ভারতবর্ষে ইসলাম আক্রমণ ॥ 


্রষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্ম হয় 
মন্ধার কুবেশ বংশে । তাহার প্রচারিত ইসলামধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বহুবিভক্ত 
আরব জাতিব মধ্যে নবপ্র!ণশ্জ্ির সঞ্চার করে! হজরত মহম্মদ্র মৃত্যুর পর 
আবুবকর, ওমর, ওসমীন ও আলী পর পর খলিফা নির্বাচিত ছন। এই নব 
ধর্ম অতি অল্পসময়ের মধ্যে মধ্য এশিল্া, আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। 
ধর্ম বিস্তারের সংগে সংগে আরবীয় ইসলামগণ সমস্ত অঞ্চলে রাজ্যবিস্তারও 


করিয়া ফেলেন। 


রাজপুত জাতি ও ভারতবর্ষে মুসলমান অভ্যুদন্ব ২২৩ 


ইসলামগণ একেশ্বরবার্দী। কোরাণ ইহাদের ধর্মগ্রন্থ । হিন্দুদের যেমন 
বিশ্বাস বেদ কোন মানুষের লেখ! নয়, ঈশ্বর প্রদত্ত বাণী, মুসলমানগণেরও 
তেমনি বিশ্বাস কোরাণ আল্লার ভাষশ। ৭১২ শ্রীষ্টাব্দে আরুবীয়গণ সিন্ধুদেশ 
অধিকার করেন। ইরাঁণের শাসনকর্তা হজাজ তাহার সেনাপতি মহম্মদ বিন্‌- 
কাশিমকে সিন্ধুদেশের ব্রাক্ষণ রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুদেশ 
অধিকার করিতে পাঠান । পর পর তিনবার আক্রমণ করিবার পর তিনি 
সিন্ধু ও মূলতান অধিকার করেন। কাঁশিমের এই অভিধান ভারত ইতিহাসে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয। কারণ কনৌজের প্রতিহাররাঁজ নাগভট্রের আক্রমণে 
তিনি আর ভারত অভান্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। এই অভিযানের 
একমাত্র ফল এই যে, ভারত ও আরবের মধ্য একটি যোগাযোগের সম্পর্ক 
স্থাপিত হয়। আরবীয় পণ্ডিতগণ ভার তীম বিজ্ঞান, পশন) আযুবেদ ও 
জ্যাততিবিদ্ভার প্রতি আক হন এং ভাহাদেব মাপা, পাশ্চাতা দেশে 
ভারতীয় জ্ঞনবিজ্ঞানের প্রসার ঘটে । 

আরবীষ ইসলাম শক্তি দশম * গান্দীতঠে আবার নুতন ড্সাহে জবত 
আক্রমণ আগপণ্ত করে। দশম শও।র্ধাায শেষ পাদে গঞজশাঠে সনুক্গগন 
শক্তিশালী ইয়োমনী রাজৰংশের প্রত্িঠ। করেন | তাহ।স খাজা পিন্ধণদের 
পশ্চিম তীর পধন্ত বিস্তৃত হইরাছিল। কাকুল ও উত্তপ-পশ্চিম ভাব ৩বর্ষের 
শাহী রাজকে তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহ।র পুত্র সুলতান 
মামুদের নেতৃত্বে তুকীগণ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করে এবং গুজন্নাটের 
বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির নুন করে। ভার ৩্বষে স্থায়ী পাজ্যবিস্তারের 
তাহার কোন আকাজঙ্ষা ছিল না) মূলতঃ ভারচববের ধনরদ্ব পুষ্ঠন ও 
ধর্মদেষ চগিতার্থ করাই তাহার লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষো তিনি ভাল 
করিয়াই উপনীত হইয়াছিলেন। বহু মন্দিপ হান ধ্বংস করিয়াছিলেন, 
ভারতের বহু নগর লুণ্ঠন করিয়া তিনি গজনীকে সমুদ্ধশাণী করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষের নিকট তিনি একটি মুততিমান আতংক হইলেও, স্বদেশে তিনি 
ছিলেন স্রশ।সক, বিচক্ষণ ও বিচ্েৎ্সাহী নরপছ্িি। “শাহনামা' রচয়িতা 
মহাকবি ফাঁরদৌসী ও বিখ্যাত পণ্ডিত আল্বেরুণী ঠাহার সভাগৃহ অলংকৃত 
করিয়াছিলেন । আরবী ভাষায় লিখিত “৩রখ-ই-হিন্দ, গ্রন্থে আল্বেক্ষণী 
সমপামগ্িক ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পাস্কতিক ইতিহাস 
লিথিয়। গিয়াছেন। তাহার বিবরণ হইতে জান। যায সুলতান মামুদের 
বারবার আক্রমণে ভারতের সম্বদ্ধি বড পরিমাণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। 


২২৪ সমাঁজবিগ্বার গোডাঁর কথা 


মুসলমান অধিকুত অঞ্চল হইতে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ পলাইয! গিষ! এই সময় 
কাশ্মীব ও বাবাঁণসীতে আশ্রষ গ্রহণ কবিয়াছিলেন। বহু হিন্দু মন্দির 
সম্পূর্ণন্ধপে ধ্ব'স হইযা গিযাঁছিল। ভারতে এই সমষ বর্ণবিভেদ নীন্তি 
প্রচলিত ছিল। দেশে স্ত্রী শিক্ষাবও প্রচলন ছিল। অপরাধীদিগকে কঠোর 
শাস্তি দেওষা হইত না। উৎপন্ন শশ্তেব এক ষষ্ঠাশ রাজা রাজন্ব ভিসাবে 
দাবী কবিতেন। আলবেকণী সংস্কতভাষা শিক্ষা! করিষা ভাঁবতীষ বিজ্ঞান, 
দর্শন, চিকিৎপাঁশান্্, জ্যোটিবি্তা অধাযন কবিষাছিলিন। ভারতীয় সমাজ 
সম্বন্ধে ষ্াহাৰ নিবপেক্ষ বিশ্লেষণ ভাবতবাপীৰ অকণ্ঠ প্রশ সা লাভ 
কবিঘ।ছিল। 

স্রশ্তন মাঁমাদব ভালন আকমণেব ফাল উত্তর-পশ্চিম ভাবতবঘ 
সামবিক ও ই» ৯এটিক দিক দিষা বলদ হইঘ| পড়িল। এই সমধ গজনী 
ও ভিরাঁটেল মধ।ব* অকাল ঘুব লামক একটি নাজা শভিশালী ভউমা 
উঠিল। ১১১১ খ্র্ট ন্দ ঘুব সুলতান গিষাসউদ্দিনের পাশা মহম্মদ ঘুখী 
ভাবত আবম। কস্ন। স্তন মামুদ্ব মখ লাভার ডাদাশ্য /কবল 
নুন বুভ্তি চবিচার্থ বব ছিলি না, টিনি ভাল*বে একটি কামী উসলাম 
বাজা প্রন্ষ্ঠঠ কবিতঠে চঠিবাছিলেন। কিন্তু প্রথম আত্রনান পিল্লশ ৪ 
আজমীডেব বাজপূগবাজ পগ্রীবাজ “চীঞ্।নেব নিকট পনাণ্জঠ হইষা 
উহাকে পল যন কবি/5 হইশ | কিশ্ পণ বসব *ব ইনেব দ্বিলীষ 
যুদ্ধে মহম্মদ পুবী প্রশীবাছগকে পবার্দগণ ৪ নিইত করিলেন ।  আজমীড 
দখলেন পব তিন দষচন্ত্রকে পরাজিত কবিন। গাডবাণ অধিকার কবিলেন | 
ভীঙ্াব সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবাঁক দিশী অধিকাঁন কখে | ঠাঁভাব 
অন্ত এক (সনাপত বক্তিমধি খিলজী কাশান সনব শন *য বাজা 
লক্ষণসেনকে পবাঁজিত কবিদা বালা € বিহ্াব অধিকান কবিলেন। 
নবজা ঠায তাবোপে উদ্ধদ্ধ ইসল'ম শ্িকে বধা দ্রিবাব ম* উন্তব-ভারতে 
কান প্রবল বাঁজশক্তি না থাঁকাষ উন্তর-ভাঁব₹* ইসলাম বিজম খুব দু এশন্িতে 
সম্পন্ন হইল। 


॥ মুসলমান বিজয়ের বৈশিষ্ট্য । 
ভাবতবধে ঠবদেশিক আক্রমণ স্বপ্রাচীনকাশ হইতে চলিষা আসিঠেছে। 
গ্রীক, শক, হুণ, কুষাণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে বিজেতাঁর বেশে প্রবেশ 
করিলেও, কালক্রমে ভারতবর্ষেব সমন্বধধর্মী সমাঁজব্যবস্থা তাহাদিগকে আপন 


রাজপুত জাতি ও ভারতবর্ষে মুসলমান অত্যুদয় ২২৪ 


করিয়া লইয়্াছে। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের স্তি ভারতবাসীঁ তুলিতে 
পারে নাই। সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণে কেবল ভারতবর্ষের ধনসম্প্ 
লুষ্টন করে নাই, ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণের মন্দির ধ্বংস করিয়া, দেবতার অমর্ধাদ 
করিয়া তাহাদের প্রাণে আঘাত দিয়্াছে। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরীর 
আক্রমণে কেবল বন লোক প্রাণ হারায় নাই, বহু লোক দাসত্ব ও ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে । নুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেস্ট 
ছিল লুঠন ও ধর্মছ্েষ চরিতার্থ করা । মহম্মদ ছোরী হিন্দু ধর্মছেষী হইলেও 
ভারতবর্ষে স্থাকসী রাঁজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসুক ছিল। মুসলমানগণ হিন্ডু তারতবর্ষের 
সহিত এক না হওয়ার কারণ, ভারতে আসিবার পূর্বেই তাহার! একটি উরস্ধ 
সংস্কৃতিও স্বতিস্ত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন। ভ্কাবতীষ সংস্কতি তাহাদিগকে 
আকৃট করিলেও, সম্পূণ গ্রাস কৰিতে পারে নাই । 


জলুসীলনী 
১। রাজপুত জাঁতিব উত্তব এবং মুসলমান আক্রমণ কালে তাহাদেন 
ভূমিকা লইবা জালোচনা কর। 
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২। সুসলমানদের ভাঁরত আগমনের কাহিনী বিবৃত কর। 
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১৫ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
॥ স্ুলতানী যুগ ॥ 


(1) 9510750682৩) 


দ্বাদশ শতঙাব্দীব শেষ ভাগ হইতে ষোডশ শতার্ধীব প্রথম ভাগ পযস্ত 
ভাবতবর্মের ইতিহাস সুলতাঁনী যুগ নামে পরিচিত। এই সময দিল্লীর 
সিংহাসনে বসিষাছেন দাঁসবংশ, খ্লিজী বশ, তঘলক বংশ, সৈযদ বংশ 
ও (লাগীব*শেব বাঁজগণ। কুতুবুদ্ধিন আইবাক মুহম্মদ খুলীব সেন1পতিবপে 
দিল্লী বিজ্ঘ কখিষা দিলীর সিহাসনে আরোভণ কবিলেও প্রথম জীবনে 
তিনি ছিলেন ক্রীত্দাপ। তাই তিশি "নম রাজবণশের প্রতিষ্ঠা করিলেন 
উন্িভামে তাহা দাসবংশ নামে খ্যাত। এই বংশের অনেকেই প্রথন জীবনে 
দাস ছিলেন, বিশ্ব স্বীষ বুদ্ধিবশে প্রভুব মশোবঞ্জন কবিধা তীহাবা ধীবে 
ধীবে পি“হাসনের উন্তবাধিকাঁবী হইযা উঠেন। কুঁতুবুদ্দিনের মুত্যব পর 
তাহাব ক্রীতদাস জ।ণাঁতা ইলতুত্মিস দিবীব সি হাঁপনে আবোহণ কবেন। 
মো'গল নেতা চেংগিস খাব আক্রমণ হইতে তিণি অগ্যন্ত বিচক্ষণতার 
সহিত ভারতবর্কে বক্ষ" কবেন। তিনি তাহাব সামাজ্যেন আশ্যন্যবীশ 
বিদ্রোহ ও বিশংখলা ছুব'ভিত কবিষা দিরীব শ্বলতাশী শাঁসনকে দুটভিতির 
উপর প্রতিষ্ঠা কবেন। উল্তুৎ্মিসেব পবে "শাহাব কন্যা বাজিষা দিলীব 
সিংহাসনে আবোহণ কবেন। খাজিধা। বাঙীত আব কোন মহিল। 
দিল্লীব সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। বাজিষাব মৃতাৰ পব বাজ্যে 
বিশৃংখশা দেখ] দিল, “সই বিশু খলা দূব কবিষ| বাঁজ্যে শৃংখলা ফিবাইযা 
আনিলেন গিষান্ুদ্দিন বলবন। ইনল্ভুতৎ্মিসেব ক্রী*দাস কপে তাহাব লীবন 
আবন্ত হইলেও, পবে আপন বিচক্ষণ৩। ও বুদ্ধিশন্ত ব দ্বাগ্জাটিনি দিলীব 
সিংহাসনে আবোহণ কবেন। ইলতুত্মসেপ কণনি পুত্র নাসিকদ্দিনেব তিনি 
শ্বশুর ছিলেন, নাঁসিকদ্দিনেব মৃত্যুব পরবে তিনি দিল্লীব সি"হাসনে ৬পবেশন 
কবেন। বৈদেশিক মোংগল আক্রমণকে প্রিহন করিষা, বাংলার বিদ্রোহী 
নেতা তুপ্রিল খকে পরাজিত কবিয়া িনি বজ্যেব সুশৃংখলা অনেকখানি 
ফিরাইধা আনেন । বলবন কেবলমাত্র ধীর ও সুুশাসক ছিলেন না, তিনি 
বিদ্যোৎ্সাহীও ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি আমির খক্র তাহার সভাগৃহ অলংকৃত 
করিয়্াছেন। দাসবংশের রাজত্বকালেই হিন্দুস্থাণী ও আরবী ফাশাঁব 


সুলতাঁনী যুগ ২২৭ 


সংমিশ্রণে উদ্ট ভাষার উত্তব হয়। এই ভাষা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠতার সুযোগ আনিয়া দেয় | 

বলবনের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধোই দাসবংশের পতন হয়। দিলীতে 
খিলজী বংশের শাসনকাল আরন্ত হয়। এই বংশের প্রথম সুলতান 
জালালউদ্দিন খিলজীকে হত্যা করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খিলজী 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিন কেবল এই বংশের নয় 
স্থলতাঁনী মুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি গুজর।ট, রাঁজপুতন। প্রভৃতি জয় 
করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারতের একছত্রাধিপত্য লাঁভ করেন । তাহার সেনাপতি 
মালিক কাফুর সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় কবেন। বাজ্যে সুশাসন আনিবার জন্ত 
তিনি ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করেন এবং এদিন রাষ্শাসনে উলেমা বা 
মুসলমান ধর্মযাজকদের যে আধিপত্য ছিল, তাহা তিনি ধর্ব করিয়া রাষ্ট্রকে 
সর্বময় করিয়া তুলিলেন। ধর্মতন্ত্শাসিত মধ্যযুগে ইহা নিশ্চয়ই দুঃসাহসের 
বিষষ সন্দেহ নাই। আলাউদ্দিন কেবল দ্িগ্বীজয়ী বীর ছিলেন না, 
আলেকজাগারের মত তিনি বিশ্ববিজয়েরও স্বপ্ন দেঁখিতেন। তিনি নিজের 
মুদ্রীষ্ষ নিজেকে দ্বিন্রীষব আঁলেকজাগাঁর নলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন। 

কিন্তু আলাউদ্দিনের মৃত্যুর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই অস্তর্কলছে 
খিলজী রাজা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আমীর ওমরাহগণের আমন্ত্রণে দিপালপুরের 
শাসনকর্ত! গিষাসউদ্দিন তুঘলক দিল্লী অধিকার করিয়া লন। গিয়/সউদ্দিনের 
পুত্র মহম্মদ বিন্‌ তুঘলক এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হইলেও, তাহার অত্যধিক 
খামখেয়ালীপনার জন্ত তিনি ইতিহাসে 'পাগলা রাঁজা' নামে খ্যাত হইয়াছেন। 
এত বিচিত্র ও বিকদ্ধ গুণের সমাবেশ পৃথিবীর আনন কোনও রাজার মধ্যে 
দেখা যায় নাই । খামখেয়ালী হইলেও তিনি নিজে পণ্ডিত, উদার ও ধর্মোৎসাহী 
ছিলেন। ফিরোৌজশাহ তুথঘলকের আমলেই আমীর ওমরাঁহের মধ্যে 
অন্তবিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। সমগ্র দেশ ধবিয়া একটা বিশৃংখলা ও 
অরাঁজকতার রাজত্ব চলিতে থাকে । এই সময় তৈমুরলংগ তাহার দুর্বার 
বাহিনী লইয়া ভারতের উত্তরাঞ্চলকে প্রায় শ্শানভূমিতে পরিণত করিয়া 
দিল্লী অধিকার করেন। অবশ্ত তৈমুরলংগ তিনমাস কাল অবিরল লুষ্ঠন ও 
হুত্যাকার্য চালাইয়া অবশেষে ম্বদেশে ফিরিক্া যান। রাজ্যের এই 
বিশুখলার সুযোগে দক্ষিণ-ভারতে বিজয়নগর ও বাহমনী নামে দুইটি 
রাজ্য প্রন্টিঠিত হয়। এই রাজ্যব্যাঁগী অরাঁজকতার হুযোঁগে ওমরাহদিগের 
মধ্যে খিজির থা! প্রতিপতিশালী হুইয়া সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 


২২৮ সমাজবিত্তার গোঁড়ার কথা 


কিন্তু এই ঠৈয়দবংশকে উত্থাঁত করিয়া পাঞ্জাবের শাঁলনকর্তা বহাল খাঁ 
লোদী, দিল্লীতে লোদী রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই লোদী বংশের 
শেষ সুলতান ইত্রাহিম লোদী পাপিপথের যুদ্ধে বাবরের দ্বারা পরাজিত 
হুন। বাবর সুলতানী রাজত্বের পতন হ্বটাইয়া মোগল রাঁজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


॥ স্ুলতানী আমলের শাসন ব্যবস্থা ॥ 


হুলতাঁপী জামলে ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষের রাঁজধর্ষে পরিণত হয়। প্রথম 
প্রথম বাগদাদের খলিফার জধীীনতা মুসলমান স্ুলতানগণ স্বীকার করিতেন । 
পরবর্তীকালে সুলতানগণ ধমীয় ব্যাপারে খনিফার জান্ুগত্য যৌখিকভাবে 
স্বীকার করিলেও, রাষ্্রশাসন ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। 
ভারতীয় স্থুলতাঁনগণ নিজেঙ্গিগকে বহিরাগত ষনে না করিষা, স্কারতবর্ষকে 
নিজেদের মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতেন। আলাউলানের সতাঁকবি 
আমীর খক্ষ মাতৃভূমি তারতবর্ষকে স্বগভূমি বলিয়া জভিণন্দিত করিয়াছেন। 
উলেম! বা ইসলাম ধমগুরুর রাষ্রশাসন ব্যাপারে নির্ধেশ পরবর্তাকাঁলে 
উপেক্ষিত হয়। অবশ্য কোরাণ ও শবিধতের বিধি নিদেশি সুলতানের 
শ্বৈরতন্ত্রকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিত। 

স্থলতাঁনী আমলে যে রাঁজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে স্থুলতাঁনই ছিলেন 
শাসন, বিচার ও আইন প্রণয়নের সর্বময় কর্তা। তাহাদের এই ন্বৈরাচারী 
শাসন ব্যবস্থ'কে সার্থক করিবার জন্ত আমলাতম্বও প্রচলিত ছিল। 
সাধারণতঃ সুলতানের নিকট আত্মীয়েরাই আমীর ওমরাঁচের পদ অধিকাব 
করিতেন। রাজপুত্রগণই প্রাদেশিক শাঁসনকর্তার ভার লইতেন। অবশ্য 
সথলস্ভানের ইচ্ছার উপরই ইহাদের পদের স্থায়িত্ব নির্ভর করিত। স্ুলতাঁনী 
পদ ছিল বংশামুক্রমিক | অবশ্য অধে।গা উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। আমীর ওমরাঁহগণ আগাইয়া আসিষা সুলতানের 
মনোনয়নে সহায়তা করিতেন। ভারতবর্ষের স্থলতানী শাঁসন প্রধানতঃ 
সৈম্তবলের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুলতান ছিলেন সৈম্ভবিভাগের সর্বময় 
কর্তী। সৈন্ভবিভাগ বিভিম্ন দেণীঘ সৈনিকদের লইয়া গঠিত হইত। 
ভারতীয় হিন্দু মুসলমান সৈন্য ছাড়াও ইহারা ভারতবর্ষের বাহির হইতে 
স্থশিক্ষিত সৈন্ত আনিতেন। আরব, পারস্ত, আফগানিস্তান ও তুকীস্তান 
হুইতে সেনাদল আপিকা স্বলতানের সৈন্ত বিভাগ পুষ্ট করিত। 


সুলতানী যুগ ২২৯ 


নূলতানী শাসন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই ছুইটি বিভাগে বিভক্ত 
ছিল। দিল্লী ও তাহার পার্খবর্তী অঞ্চল কেন্ত্রীষ শাসনের প্রত্যক্ষ 
অধীনে ছিল। সুলতান উজীর বা প্রধান মন্ত্রীব সহাঁধতাঁধ কেন্ত্রীয শাসন 
পরিচালনা করিতেন । বিচাৰ বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন কাজী। 
দেশেব আভাস্তবীণ শ্ান্তিবক্ষার ভাব ছিল কোঁতোঁধালেব উপর । সামরিক 
বিভাগেব অধিকর্তীকে বলা হইত আরিজ-ই-মামলিক | রাষ্ট্রের প্রধান 
হিসাঁব বক্ষক ছিলেন মুস্তাঁঞফী-ই মামলিক আব মুসবিফ-ই মামলিক রাজ্যের 
আধের হিসাব বাখিতেন। স্থলতানী আমলে ভারতবর্ষে প্রদেশের 
সংখ্যা ছিল ২০টি হইতে ২৫টি। প্রাদেশিক শাসন স্থুলতান নিজ হস্তে 
গ্রহণ না কবিষা প্রাদেশিক শাঁসনকর্তাব উপব প্রদান কবিতেন। 
প্রাদেশিক শাঁসনকর্তীবা সাধাবণতঃ স্পতানের নিকট আত্মীয় হইতেন। 
অবশ্য এই প্রাদেশিক শাসন স্ুলগানী রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটি বড় 
ক্রুটি। বাধিক বাজন্ন দিষা ইহারা প্রাঘ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব কবিতেন। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় শাঁসন যখন দুর্বল হইষা পড়িত তখন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 
স্থযোগ বুঝিয়। স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন । 


॥ অর্থ নৈতিক অবস্থা! ॥ 


সমসামধিক সাহিত্য, লোকগীতি ও টবদেশিক পধটকদেব বিববণী হইতে 
বুঝিতে পারা যাষ, স্ুলতানী আমলে কৃষিই ছিল ভাবতেপ উপজীবিকা1 | 
কোন কোন স্থুলতান কৃষিব উন্নতি জন্ত চেষ্টা করিতেন। ফিবোঁজ শাহ 
তুঘলক জমিতে জল সেচনের জন্য কষেকটি বড বড খাল খনন করিষাছিলেন। 
সুলতানী ভূমি বাজন্ব খুব উচ্চ ছিল, খাজন্ব হিসাবে উৎপন্ন ফসলেব অর্ধেক 
তাহারা গ্রহণ কবিতেন। কিন্তু ইহা সত্বেও প্রজাদেব মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ 
খুব কম দেখা যাইত। আলাউদ্দিন খিলজী প্রজ| সাঁধাবণেব স্বার্থবক্ষার জন্ত 
ফসলের মূল্য বাধিষ1 দিষাছিলেন। তীহার আমলে ১ মণ গমের দাম ছিল ৭২ 
জিওল, যব ৪ জিতল এবং মাংস ১০ জিতল । ৪৮ জিতলে তথন এক তংকা 
ধর] হইত। ইব্রাহিম লোদীব রাজত্বকালে ১* মণ শস্য, ৫ সেব তেল ও 
১০ গজ কাপড মাত্র এক জিতলের কিছু বেশী মূল্যে পাঁওষা যাইত। মহম্মদ" 
বিন তুঘলকের রাজত্বকালে রাজন্ব হার ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওধার ফলে প্রজা 
বিদ্রোহ সংঘটিত হুইয়াছিল। দ্রব্যমূল্য সাধারণভাবে সুলভ হইলেও প্রজা- 


২৩০ সমাজবিস্তার গোড়ার কথ। 


১ 

সাধারশের জীবনযান্র/র মান খুব উচ্চ ছিল না। আমীর ওমরাহ ও স্ুলতানেরা' 
বিলাস-ব্যসনবহল জীবন-যাপন করিতেন আর ভাহাঁদের বিলাস-ব্যসনের 
উপকরণ যোঁগাইত সাধারণ মান্য । অত্যধিক করভাবে তাহার! প্রপীড়িত 
ছিল। “আওয়ার' অর্থাৎ নানাবিধ অবৈধ করভাবে প্রজাদের জীবন ছুর্িষহ 
হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুদের 'জিজিয়া' কর দিতে হইত। স্ুলতানী আমল 
শিল্পেও পশ্চাদপদ ছিল না। দিলী ও অন্যান্য নগরগুলিতে নানা! কলকারখানা 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুলতান ও আমীর ওমরাহদের বিলাপ উপকরণ যোগা- 
ইবার জন্য একমাত্র দিলীতেই ৩৬টি কারখানা ছিল, আর একটি বড় বস্ত্রের 
কারখানা ছিল। চার হাজার তাতি এই কারখানায় কাজ করিত। পশম 
ও কার্পাস বসন্তে ভারত তখন বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশ 
বস্ত্রশিল্পের জন্য খাতি লাভ করিয়াছিল। বন্ত্রশিল্প ছাঁড়া, ধাতু, কাগজ, 
চিনি প্রভৃতির নান। কারখানাঁও ছেশে স্থাপিত হইয়াছিল ৷ গুজরাটে স্বর্ণী- 
লংকার, চিনি ও গুড়ের কারখানা ছিল, বাংলাষ বস্ত্র বয়নশিল্প এবং পুরী, 
তুৰনেত্বর, কনারকের স্থপতি-কারিগপ ধাতুবিগ্ভায় বিশেষ দক্ষতার পরিচন্র 
দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বণিকগণ নানা শিল্পপ্রবা লইক্লা পারস্য, ভুটান 
তিব্ঘত, চীন ও পুর্বভারতভীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে যাইঈতেন এব এই 
স্থানগুলি হইতেও নানাবিধ দ্রব্য ভ|রতবর্দে আমদানী হইত। ইহা সত্বেও 
সাধারণ মান্ষের অনটনলাঞ্থিত জীবনযাত্রার সহিত ধণীর বিলাসবনূল 
জীবনযাত্রর মধো আকাশ পাতাল পার্থকা ছিল। আমীর থক্র মহম্মদ-বিন্‌ 
দুঘলকের রাজসভার আড়ম্বর ও কৃষক মা্ষেব দুরবস্থা দেখিয়া হতাশার 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, “হ্থলতানী রাজমুকুটেব প্রতিটি মূক্তা দরিদ্র 
কৃষকের অশ্রবিন্দ দিয়া গড়া |” 


॥ সমাজ ও ধর্ম ॥ 


মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিবার পুবে শক, ভুণঃ গ্রীক প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি 
ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং ভারতব্ষের সমহ্য়ধর্মী বর্ণাশ্রমী সমাজ ব্যবস্থার 
মধ্যে মিশিয়া এক হইযা গিয়াছে । কিন্ত মুসলমান সমাজ আত্মঅবলুষ্থির মধ্য 
দিয়। হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া কোন দিন সম্পূর্ণ এক হইয়া যাইতে পারে 
নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ মুসলমানগণ যে ভাব-ভাবনা, ও আচার-আচরণ 
ও ধর্মবোধ লইয়া আসিলেন তাহা ভারতীয় আচার-আচরণ ও ধর্মবোধ হইতে 
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পৃথক। বৈদাস্তিক হিন্দুর নিকট একেশ্বরবাঁদ একাস্ত নূতন নহে, কিন্ত 
ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ কেবল একেশ্বরবাঁদী নহেন, ভিন্ন ধর্মীরা তাঁহাদের 
কাছে বিধর্মী ও কাঁফের। পরমতসহিষ্ণ হিন্দু সমাজ এই ধর্মছেধিতাঁর 
প্রকট রূপ দেখিয়া মুসলমানদের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা অশন্নভব করিষ়াছে। 
দ্বিতীষতঃ, মুসলমানগণের আগমনের পুর্বে যে সমস্ত বৈদেশিক জাতি ভাঁরতবর্ধে 
আসিয়াছে তাহারা কোন উন্নততর সভ্যত] বা চিন্তা ভারতবর্ষে লইয়া আসিতে 
পারে নাই। তাই ভাবশুবর্ষের উন্নততর সভাতব মধো সহজে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে তাহাদের বাঁধে নাই | কিন্ত মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিবাঁর পুর্বেও 
একটি উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। তাই হিন্দু সংস্কৃতির 
প্রতিষ্পধাঁরপে যে ইসলাম সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটিল তাহার দীর্ঘদিন ধরিয়া 
সাংস্কৃতিক স্বাস্তন্থ্য বজায় রাখিতে বিশেষ অস্থবিধা হয় নাই। তৃতীয়তঃ 
ইসলাম ধর্ম দীর্ঘদিন ভারতের রাঁজধর্ম হওয়ার রাজ আন্ুকুল্যে উহার বিস্তৃতিব 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়া উঠিল। কিন্তু দীর্ঘ হ্বলতানী আমলে এই ছুই 
ভিন্ন ধর্মী জাতি পাশাপাশি বাস করায় উভধ জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও সন্তাঁব 
গড়িয়া উঠে । পারস্পরিক প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। 

ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদ ও সাম্যধর্মী সমাজ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের বেশ 
কিছু সংখ্যক লোক বিশেষ করিয়া বে সমস্ত লোক হিন্দুর বর্ণাশ্রমী সমাজে 
"অবহেলিত তাহারা ইসলাম ধর্মে ধর্মীস্তরিত হয। র্লাজ আম্কুল্য লাভ 
করিবার জন্ত অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাহা ছাড়া মুসলমান 
স্থলতাঁন ও ওমরাহগণ হিন্দুনারীকে বিবাহ কবিতেন। কিন্তু এই সবক্ষেত্রে 
ধর্মীস্তরিত মুসলমানগণ ও বিবাহিত হিন্দুনাবীগণ তাহাদেব পূর্বসংস্কারকে সম্পূর্ণ 
বিসর্জন*দিতে পারেন নাই । ফলে হিন্দু আচারের কিছু কিছু মুসলমান সমাজে 
গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, হিন্দু মুসলমান দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করায় একটি 
অন্তটিকে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছিল। ইসলাম সমাজে প্রথমে শ্রেণীগত 
বৈষম্য ছিল না কিন্ত ধর্মাস্তরিত হিন্দ্ুগণ মুসলমান সমাজে বিবাহাদি ব্যাপারে 
শ্রেণীাগত বৈষম্য প্রচলন করেন। হিন্দু সমাজের সাধু সন্যাসীদের অন্গকরণে 
মুসলমান সমাজে পীরদের উত্তব ঘটে । সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমান উভদ্ব 
সমাজের লোকের দ্বারা পরিচিত হইতে ল।গিলেন। 

বৈদিক যুগে আর্ধা হিন্দু সমাজে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। গুগ্রযুগ 
হুইতে নারীর স্বাধীনত! ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। সুলতানী আমলে 
স্রীজাতির শ্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়। তাহাদিগকে অস্তঃপুরের 
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অবরোধের মধ্যে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হুইয়। কাঁল কার্টাইতে হয়। 
সুসলমানগণই ভারতবধে প্রথম পর্দাপ্রথার প্রচলন করেন। ক্রমে ক্রমে এই 
পর্দাপ্রথা হিন্দুসমাজেও প্রচলিত হয়। রাজপুত রমণীগণ মুসলমানদের অত্যাচার 
হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জহর ব্রত পালন করিয়া জলম্ত অগ্নিকুণ্ডে 
আত্মবিসর্জন দিতেন। হিন্দুসমাজের সহমরণ প্রথা সুলতানী আমলের 
পূর্বেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সুলতানী আমলে খহু মুসলমান 
রমণী স্বামীর সহি ত সহমত! হইয়াছেন ভাহ।রও বহ্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। 


হিন্দুধর্ম ও সভাতার সহিত ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে 
ভারতীয় জনচিত্তে এক অভূতপূর্ব প্রাণসঞ্চার এইযুগে লক্ষিত হয়। 
বিজয়ী রাঁজশক্তির সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে সম[জ ও ধর্নকে রক্ষা করিবার 
জন্য হিন্দুসমাজে রক্ষণশীলতা কঠোবতর বপ গ্রহণ করে। জাতিভেদ 
প্রথার অনড়তা আরও প্রবল হইষা উঠে। এই রক্ষণশীলতার পরিচয় 
তৎকালীন স্থৃতিগ্রন্থ ও হিন্দুর শান্ত্রগুলিতে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কর! যায়। 
প্রসিদ্ধ ম্থৃতিকার রঘুনন্দন হার বিখ্যাত স্থতিগ্রন্থ এইসময় রচন। করেন। 
ইহা ছাডা মাধব বিদ্যারত্বের কালনির্ণর ও বিশ্বেশ্বরের মদনপারিজাত 
গ্রন্থও এই যুগের রক্ষণ শীলতার পরিচয় বহন করে। এই সমন্ত স্মৃতিকার 
ও শ্ান্তরগ্রন্থ রচক্সিতারা অন্গশাসনের কঠোর গণ্ডী দিয়া হিন্দু-সমাজে 
ইসলাম আচার আচরণ ও বক্তের মিশ্রণ রোধ 
করিতে চাহিক্সাছিলেন। হিন্দু ও ইসলাম 
সভ্যতা পারস্পরিক মিলনের ফলে ধর্ষধ ও 
দর্শনচিস্তার ক্ষেত্রে এক নৃতন সাম্য ও উদারতার 
দিগন্ত খুলিয়া যায়। মুলত: ভক্তিবাদী ধর্ম 
প্রচারক শ্রীচৈতন্য, রাঁমানন্দ, কবীর ও নানকের 
উদার ধর্মমত হিন্দ মুসলমানকে ধর্মের এক উদার 
বৃহৎ ক্ষেত্রে আবদ্ধ হইতে আহ্বান জানায়। 
ভক্তি ও প্রেম প্রচারের মধ্য দিয়া হিন্দু ও . 
মুসলমানকে একস্ত্রে বাধিবার প্রচেষ্টা হইতেই রামাশন্ৰ 
শ্রইযুগের ধর্মমতের উত্তব। সীতারাম উপাসক রামানন্দ ছিলেন কনৌজী 
ব্রাহ্মণ । উত্তর ভারতের তীর্থগুলি পর্যটন করিতে করিতে তিনি ধনী নির্ধন 
হিন্দু মুসলমান সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে প্রেম ও ভক্তির ক্ষেত্রে একত্র মিলিত 
হইতে আহ্বান জানাইলেন। তাহার প্রচারিত ধর্ষের মূল বক্তব্য হইতেছে 
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ঈশ্বর ও আল্লা এক। সকল মানুষই ঈশ্বরের সস্ভান ? বর্শে বর্পে, জাতিতে 
জাতিতে বে কৃত্রিম ভেদ রহিধাছে তাহ! প্রেমের ও ভক্তির উদদারক্ষেত্রে বিলীন 
হইয়! যায়। রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠতূমর মি 
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সাধক কবীব। জাতিতে তিনি ছিলেন মুসলমান জোলা। কবীর ধর্মের 
আম্ুষ্ঠানিক দিক উপব'স ও উপাসনাকে অস্বীকাঁব কবিলেন। তাহাব 
প্রচারিত মতে স্বর্গ কোন হ্বদুব দেবভূমি নষ, স্বর্গ বিবাজ কবিতছে মান্ুষেৰ 





নাঁনক * 
মনে করিতেন। এই সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক মহ্থাপ্রভূ চৈতন্ত- 


পবিরে অস্তবে | ক্রোধ, হিংসা ও 
অন্যাঁদি ত্যাগ কর' মানুষের, 
পবিত্র অস্তবে স্বর্গে দেবতার 
ষথার্থ বাঁস। ত্াহাব মতে রাম ও 
আল্লা এক, ঈশ্বরের ছুই নাম। 
শিখ ধর্মে প্রচাবক নানকও হিন্দ 
ও মুসলমান সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। তিনিও একেশখ্বববাদে 
বিশ্বাসী ছিলেন। কবীবের মত 
তিনিও প্রচার করিলেন--মন্দিরে 
বা মসজিদে গেলে বা তীর্থ ভ্রমণ 
করিলে ধাঁমিক হওয়া যাঁষ না। 
অন্তরের সত্যপালন করাকেই 
তিনি ধর্মজীবনের মূল কথা বলিয়া 


সুলতান যুগ ২৩৫ 


দেবেরও আঁবি9াঁব হয় | টচতগ্কদেব তাহার প্রেম*ও ভক্তিবাদের দ্বারী আদ্বিজ- 
চগাঁলে কেবল নয়, বিধর্মী মুসলমানকে পর্যজ কাছে টানিয়া লইলেন। মুগ্তিত 
মন্তক, গৈরিক বসনাকৃত দণ্ডধারী এই সন্যাসীর ক হইতে মানবগ্লীতির এক 
মহামন্ত্র উদশীত হইয়াছিল। চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্ত পরায়ণঃ | 
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যবন হরিদাস তাহার প্রেমের পুতধারায় অবগাহন করিয়া চৈতন্কদেবের 
অন্ততম পার্দ সাধক হরিদাপে পরিণত হুইলেন। তাহার প্রচারিত 
প্রেমধর্ম কেবলমাত্র বাংলা, বিহার, উড়িঘ্যায় নহে, উত্তর-ভারতে সুদুর 


২৩৬ সমাঁজবিদ্ভার গোড়ার কথা! 


মথুরা, বৃদ্দাবনে এবং দক্ষিণ ভারতেও এক প্রবল আলোড়ন তুলিয়াছিল। 
সেই আলোঁডন কেবলমাত্র হিন্দুর জীবনে নয়, মুসলমানের জীবনেও । 
মধাবুগের এই প্রেম ও ভক্তিবাদী সম্ভরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন জ্ঞান ও 
বিচান্ববুদ্ধি উশ্বরলাভের পথে প্রধান অন্তরা, ভক্তি ও প্রেমের দ্বার! 
বস বৈ সঃ রপিকশেখর কেবলমাত্র বশীভূত হন না, মানুষ স্থার্থান্ব হুইয়। 
নিজেদের মধ্যে যে কৃত্রিম ভেদেব প্রাচীর তুলিষাছে, প্রেমের শ্বাভাবিকতায় 
সেই কতিমতা ধ্বসিয়া পড়িবে । কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মপ্রচারকগণ এই 
সুগসত্য উপলব্ধি করিষাঁছিলেন তাহ! নহে, মুসলমান সম্প্রদামৃভুক্ত স্থফীবাঁদ 
হিন্দুদর্শন বিশেষ কবিয়া বেদাস্তের দ্বাবা প্রভৃত পরিমাণে প্রভাবিত 
হইয়াছিল? 


॥ শিল্প ও সাহিত্য ॥ র্‌ 


(51৮ 9250 186515 007 ) 


নবজাগ্রত উসলাষ শক্তি আরবের মকভূমি হইতে ষে রণছূর্মদ শক্তি লাভ 
করিয়াছিল, তাহার প্রচণ্ড আক্রমণে অর্ধপৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতা 
প্রায় বিপর্ধান্ত হইয়া গেল। কিন্ত ইসলাম শক্তি ভারতীয় সংস্কৃতিকে 
সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। আবার হিন্দু সংস্কৃতি যাহা এতদিন বহু 
টৈেদেশিক সংস্কৃতিকে গ্রাস করিয়া আপন প্রাণশক্তিকে পুষ্ট করিয়াছিল, 
তাহা মুসলমান সংস্কৃতিকেও সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল 
ধরিয়া এই দুইটি সংস্কৃতি পরম্পরের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া! অবশেষে 
এক সমহ্বপ়ের পথ খুঁজিয়। পায়। সুলতানী আমলের শিল্পভাঙ্কর্ষরীতিতে 
এই মন্থন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়| তৈদেশিক ইসলাম শক্তি 
ভারতবর্ষে আসিবার পুর্বে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও 
দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের শিকল্প-স্থাপত্যের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ঘটে। এই বৈদেশিক শিল্প-রীতির সহিত ভারতীয় শিক্পরবতির 
নিজন্বতার সংমিশ্রণে স্ুলতানগণ ভারতবর্ষে এক বলিষ্ঠ শিল্পরীতি 
গড়িয়া তুলেন। মুসলমান সুলতান ও রাজকশ্নচাব্রীগণ মসজিদ নির্মাণ 
করিতে হিন্দু স্থপতিগণকে নিযুক্ত করিতেন। নুলতানী যুগের প্রথম 
অবস্থায় মুসলমান ন্থলতানগণ হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলিকে সামান্ত 
পরিবর্তন করিয়া অনেকস্থলে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাই মুলতানী 
আমলের স্থাপত্য সম্পূর্ণ মুনলমানী নয়। সুলতানী আমলে শিল্প কীতির 
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সুলতান যুগ 


রি | 


এ 





রা 
। 
] 





| 


না] 





কুতুবউদ্দিন নিগিত কুতুব ইসলাম মসজিদ 


২:৩৮ সমাজবিস্তার গোড়ার কথা 


বিশিষ্ট নিদর্শন হইতেছে__কুতুবমিনার, কুতুবধিনারের আলাই দরজা, 
নিজামউদ্দিন আউলিষার মসজিদ, জৌনপুবের অতাল মসজিদ; 
আহমদাবাদের জাম-ই-মসঞ্জিদ, পাওুয়ার আরদিনা মসজিদ এবং বাংলার 
ছোসেন শাহেব বড ও ছে।ট সোনা মসজিদ । জুলতানী আমলের ভাবতবর্ষে 
কোঁন একটি বিশেষ স্থাপত্যবীতির আধিপত্য ঘটে নাঁই। বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন প্রকাব শিল্পরীতি গডিষা উঠিক়াছে। দিল্লী অঞ্চলের স্থাপত্যে মুর্সিম 
বীতিই বক্ষিত হইপ্রাছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারত, গুজবাট ও বাঁংলাঁদেশেব 
শিল্পরীতি তাহদেব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ কবিষাছে। বাঁংলাদেশ্ল্ে 
স্বাপত্য কীতিগুলিতে বাংলাদেশের কুটির গঠনের আদরশই মহিমান্থিত 
হইযা উঠিয়াছে। এষ্লামিক প্রভাবযুক্ত ভারতীঘ শিল্পরীতিও এইযুগে 
উৎ্কঘঙা লাভ কবিষাছে। মেব|র, উডিযষ্যা, বিজধনগর প্রভৃতি রাজ্যের 
স্থাপত্য উৎ্কবতাধ এগ্লামিক স্থাপত্য প্রভাব প্রা নাই বলিলেই চলে। 
মেবাবের বিঠল মন্দিব, পুরীর জগন্নাথ ও কণারকের হুর্যমন্দির, আর 
বিজনগরের সহশ্র মস্দিন এই যুগের হিন্দু শিল্প ভাস্কর্যের অপৃব নিদর্শন | 
এশ্নামিক প্রভাব ভার তীষ শিল্প স্কাপত্যকে কেবলমাত্র প্রাণবন্ত করে নাই, 
ভারতীয় সাহিত্যকেও সম্ুদ্ধ কবিষাছে। মুসলমান সুলতানগণ আরবী ও 
ফাঁসাঁ চচাব সহিত সংস্কত ভাষাপও ভৎ্সাহী সমর্থক ছিলেন। তাহা ছাড়া 
চেঙ্গিস খাঁর অত্য।চাব প্রপীডিত মধ্য এশিষার বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত আসিয়া 
স্থলত!নী রাঁজসভায় বাস করিতেন। আলাউদ্দিন খিলজীব সভাকবি আমীর 
খসরু একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবি ও স"গীতজ্ঞ ছিলেন । তাহাব ফাঁসী 
ভাঁষাষ লিখিত কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রচুর হিন্দী শব্দ প্রযোগ করিষাছেন। 
সংগীতজ্ঞ আমীর খসকরুখ সাধনাষ ভাবতীঘ স"গীতেব বিভিন্ন দিক বিশেষ 
কবিষ! উচ্চাংগ দরখারী সংগীতেব বিশেষ উন্নতি দেখা যাষ। পাখোষাঁজ বা 
মুদংগ ভাংগিষা ৩বপ। তরাব পবিকল্পনাটিও তাহাব। স্থলতানী আমলে 
মিনহ(জ উল্-সিবাজ, নামস-ই-সিবাজ, জীবাউদ্ধিন ববণী প্রভৃতি কয়েকজন 
প্রসিদ্ধ এতিহাপিকে আবিঙাব ঘটে। জিবাউদ্দিন বরণী লিখিত 
তারিখ-ই ফিকজশা্ী ফিরোজশাহের বজধকাল সম্পর্কে একটি মুল্যবান 
প্রামাণ্য গ্রন্থ । মুসলমান পশুতগণ আরবী, ফার্সীর উপব বিশেষ গুরুত্ব 
দিলেও সংস্কতও বিশেষ আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিতেন। নগরকোট 
জয় করিবার সময় ফিরোজ শা জালামুখীঁ মন্দিবে তিনশতথানি সংস্কৃত 
গ্রন্থ পাইধাছিলেন। এই গ্রন্থগুলি তিনি সংস্কত হইতে ফাঁসী ভাষায় 


হথলতানী যুগ ২৩৯ 


অন্্বাদ করাইয়াছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী 
ন্ূপ গোস্বামী পাঁচখাঁনি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিক্সাছিলেন। তাহার গ্রস্থগুলির 
মধ্যে বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব গ্রন্থ দুইথানি বিশেষ খ্যাত । কাশ্ীরের 
সুলতান আবেদিন উদ্যোগী হইয়া মহাভারত ও কহলণের রাজতরংগিনী 
গ্রন্থ দুইখানি সংস্কত হইতে ফাসাঁ ভাষায় অন্তবাদ করাইয়া ছিলেন। 
পার্থপারথি মিত্র, জযসিংহ স্ুরী, বিগ্ভানাথ, বামন, পদ্নাঁভ, বিগ্াপতি 
উপাধ্যায়, রূপ গোস্বামী প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় 
তাহাদের প্রতিভাকে নিষুক্ত করিয়ছিলেন। পার্থসারথি মিত্র 'শাস্ত্দীপিকা? 
এবং জয়সিংহ শ্রী মদন-মহাকাব্য রচন। করিপ্।ছিলেন। রবি বর্মণ রচিত 
প্রচ্যন্ন অত্যদয়' এই যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ। এই যুগে 
কয়েকখানি বিশিষ্ট স্মৃতিগ্রস্থও রচিত হয়। বাংলাদেশে রঘুশন্দন, দাক্ষিণাত্যে 
মাধব বিদ্যারত্ব এবং মিথিলয় পদ্মনাভ ও বাচম্পতি বন্ধ স্মতিগ্রহ্ছ বচনা 
করিয়াছিলেন। সংস্কত, আপ্বী, ফাসা ছাড়া এই সমধ উদুণ্ভাযাষও 
সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয়। আরবী, ফাসা ও হিন্দী ভাষাৰ সংমিশ্রণে 
সুলতানী যুগে উদ ভাষার উদ্ভব ঘটে । 

বিদপ্ধ নাগরিক মহলে সংস্কৃত ও আরবী, ফাঁসী ভাষাৰ চচা হইলেও, 
জনসাধারণের এই সমস্ত মাজিত ভাষার প্রতি বিশেষ কোন আকষণ 
ছিল না। তাহারা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিতেন। তাই এই যুগের 
ধর্ম প্রচারকেরা তাহাদের ধর্মমত সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য করিবার 
জন্ত আঞ্চলিক ভাষায় ধর্মমত প্রচার কবিতে লাগিলেন। উহার ফলে 
বাংলা, হিন্দী, মার।গী, তেলেগু প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি হইতে 
আরম্তকরে। কবীর সহজ হিন্দী ভাষায় তাহার দেঁহাগুলি পচন! করেন | 
নানক ও তাহাঁব শিষ্ুগণ গুরুমুখী ভাষাষ তীহাদেব ধমমত প্রচাৰ 
করিলেন। একনাথ স্বামীর প্রস্বাসে মারাঠী ভামা সম্মদ্ধি লাভ করে। 
চৈত্ন্তদেব ও তাহার প্রচারিত বৈষ্বধমকে আশ্রয় করিয়।ই বাংলা সাহিত্যে 
পু্ি। তাহারই অনুপ্রেরণায় রাধাকৃষ্চের অলৌকিক প্রেমলীলা অবলম্বন 
করিয়া চণ্তীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ্দাস প্রভৃতি অগণিত কবি পদ রচনা 
করিয়া! গিয্লাছেন। কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালবিক বস্তু, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি 
কবিবৃন্দের প্রয়াসে বাংল। সাহিত্যের এক অভূষ্ঠপুর্ব উন্নতি ঘটে। 
বিজয়নগরের রাজা কৃঞ্চদেব তেলেগু ভাষায় “আমুক্ত মাল্যদ? গ্রস্থ রচন! 
করেন । 


২৪০ সমাজবিস্তার গোড়ার কথা 


মোটের উপর হিন্দু সমাজ, ধর্ম, শিল্পে ও সাহিত্যে এতদিন একটি 
বিশিষ্ট খাতে প্রৰাহিত হইতেছিল। ইসলাম সংস্কতির নব প্রাণদ মন্ত্রে 
সঞ্জীবিত হও সামঞ্রসীকৃত হুইয়া ইহা এক অভিনব কূপ ধারণ করে। 


॥ লুলতানী যুগে ভারতের বিতিষ্প অংশ ॥ 
(1016657৩025 ০1 01 20 01৩ 9115575665৪) 
মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের শ্যৈরাচারিতা ও অস্থির চিত্ততায় সমগ্র রাজাব্যাপী 
বখন একটি অসস্তোষের বক্তি ধূমাধিত হইযা উঠিতেছিল, সেই সুযোগে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাবা আপন শক্তিবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিজেন। সাত্রাজেস 
ভগ্নাংশের উপর উত্তব ও দক্ষিণ ভাবতে বত ক্ষুদ্র স্বাধীন বাজ্োর উদ্ভব হইজ। 
ইচ্ছাদের মধ্যে বাংলাদেশ, বিজধনগব ও বাহমনী বাঁজা বিশেষ কৰিষা খ্যাত। 


॥ বাংলাদেশ । 
(13672551) 


জয়োদশ শতকের প্রথমেই কুতুবুদ্দিন আইবাঁকেব সেনাপতি বক্তিঘাঁবউদ্দিক্দ 
খিলজী গৌডাধিপতি লক্ণসেনকে পরাজিত ও বিতাড়িত কবিষা পশ্চিম ও 
উত্তর বাংলা অধিকার কবিষা লন | কুতুনুদ্দিনেব আদেশে খিলজিব*শেব ওমরা 
বাংলার শাসনকর্তা শিযুক্ত হন। কিন্তু কেন্দ্রীক রাজশক্তিব দুর্বলতার 
সুযোগ পাইলে ইহাঁবা স্বাধীনতা ঘোষণা কবিযাছেন। ইলতুৎ্মিসকে 
সিংহাঁসনারেহণের অল্প পবেই গৌডাধিপতি গিষাস্্রদ্িন খিলজীব বিদ্রোহ 
মন করিতে হয। গিষাসুদ্দিন বলবনেব মত শক্তিশালী সমাটকেও 
গৌঁড়াধিপতি তুপ্্িল খাঁর বিদ্রো্ন দমন কবিতে বহু শক্তি ও সময় ব্যয় 
করিতে হইযাছিল। মহম্মদ বিন-তুঘলক বাংল।ব বিদ্রোহী সত্তাকে চিবদিনের 
জন্য ভাংগিষ। দিবার জন্ত সমস্ত বাঁংলাদেশটিকে ত্রিধা বিভক্ত করেন। 
লক্ষণাবতী, সোণার গা ও সপ্তগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার 
রাজধানী স্থাপিত হয। কিছুকাল পরে সামস্ুদ্দিন ইলিষাঁস শাহ এই 
ত্রিধা বিভক্ত বাংলাকে এক করিঘ! স্বাধীন ইলিয়াস শাহী বংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন। পাও্ঘাষ তাহার রাজধানী স্থাপিত হয়। ইলিয়াস শাহের 
পুত সিকনদর শাহ দিজীর ন্থলতান ফিরুজ শাহকে বংগবিজয়ের ম্বপ্ 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । ইলিয়াস-সাহী 
রাজবংশের রাজত্বকালে ফাঁহিক্পেন বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি 


সুলতানী যুগ ২৪১৯ 


বাঙালীর এক সম্ৃদ্ধিষয় জীবনচিত্র তাহার ভারত বিবরণীষ্ধে রাখিয়া 
গিরাছেন। বাঙালী পুরুষেরা সেইকালে ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। কণ্ঠ ও 
যন্ত্রংগীত উভয়ক্ষেত্রেই তাহারা ছিল পারদরশাঁ। বাঁডালী রমণীগণ শাড়ী, 
জামা ও বহুমূল্য অলংকার দ্রব্য পরিধান করিতেন। বাঙালী এই সমন 
চর্মপাঁছকা পরিধান করিত। বা"লার মসলিন তখন ভারতের বাহিরে 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে । তিনি বাঙালীর আতিথেযতা ও সদাশয়তার 
ৰিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । ইলিষাঁস্‌ সাঁহী বংশের রাজত্বকালে পাওয়ার 
বিখ্যাত আঁদিনা মসজিদ নিগিত হয়| 

ইলিয়াস্‌ সাহী বংশের পতন ঘটাইফা ভাছুড়িয়া ও দিনাজপুরের ব্রাহ্মণ 
জমিদার গণেশ বাংলাদেশের সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার পুত্র 
ধছু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন নামে স্বাধীনভাবে গৌড় শাসন 
করিক্াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ছুর্বল ন্বপতিগণের রাজত্বকালে হাবসী 
কতদাসদিগের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের 
অত্যাচারের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার .জন্ত প্রজা নির্বাচিত 
হুসেন সাহ ১৪৯৫ খুঃ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুসেন সাহের 
রাঁজত্বকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গৌরবময্ যুগ। তাহার উৎসাহ 
ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁডাঁলীর শিল্প, সংস্কতিও মনীষার এক অপব্মপ বিকাঁশ 
সম্ভব হয়। তাহার মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও সুকর মল্লিক রূপ সনাতন কেবল 
সেই যুগের নহে সর্বকালের বাঙালী মনীষার শ্রে্ঠতম পরিচয় । তাহারই 
সময়ে চৈতন্তদেব তাহার প্রচারিত প্রেম-ধর্মের প্লাবনে আদ্বিজ চণ্ালের 
মধ্যে এক অপরূপ প্রাণোন্মদনার সৃষ্টি করেন। ঠচত্ন্তদেবের প্রচারিত 
'প্রেম ধর্মে হিন্দু মুসলমান এক উদার ধর্মমতের ছন্রছাস়াম্স মিলিত হয়। 
মালাধর বস্থু এই সময়ই তার বিখ্যাত ভাগবত ধর্ম গ্রন্থ রচনা! করেন। 
হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতির পরিচয়স্ব্ূপ সত্যপীরের পুজা বাংলাদেশে 
তাহারই সময় প্রচলিত হয়। স্থলতানী আমলে বাংলার শিল্প স্থাপত্যেরও 
অপন্ধপ বিকাঁশ ঘটে। এই সমন আদিন! মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, 
বড় সোনা মসজিদ, একলাধি সমাধি মন্দির ও কদমরশুল যাহা শিল্পরসিকদের 
চিরদিন বিন্ম্ন উদ্রেক করিয়াছে সেইগুলি নিমিত হয়। ১৫৩৮ খু: বাংলার 
স্বাধীন সুলতান গিয্রাক্থদ্িন মামুদ শেরশাহের দ্বার পরাজিত হ'ন। তাহার 
পর বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন স্থলেমান করবাঁপি নাঁমে এক 
বিচক্ষণ ওমরাহ । তাহার পুজ দাউদ থাকে পরাজিত করিয়া আকবরের 


১৬ 


২৪২ সমাজবিগ্ঠার গোড়ার কথা 


সেনাপন্তি মানসিংহ বাংলাদেশকে পুনরায় মোগল সাম্রাজ্যের অস্ততূক্তি 
করেন । এই এঁতিহাসিক পটভূমিকা্ বংকিমচন্ত্র তাহার বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
উপন্তাস ছুর্গেশনন্দিনী রচনা করেন । বা"লাদেশের স্বাধীন সুলতানী আমলে 
হিন্দমুসলমানের সমন্বয় চেতনার উপর এক অপরূপ বাংগালী সংস্কৃতির সৌধ 


রচিত হয়। 


॥ বাহুমনী রাজ্য ॥ 
(13515870821 17776 402 ) 
মহম্মদ বিন্-তুঘলকের স্বৈরাচার ও অস্থিরচিত্ততার স্থযোগে দাক্ষিণাত্যে 
একটি শক্তিশালী ইসলাম রাজ্য গড়িয়া উঠে। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
আলাউদ্দিন বাহমন খণা মহম্মদ-বিন্‌ তুঘলকের একজন সেনাপতি ছিলেন | 
তিনি নিজেকে পারগ্টের বিখ্য।ত বীর বাহমন শার ধংশধর বলিয়া! দাবী 
করিতেন । এই রাজ্যের রাজধানী ছিল গুলবর্গা নগরে । বাহমনী রাজ্যের 
সবশ্রেষ্ঠ রাজা ফিরোজ শা গুলবর্গা নগরীকে অপব্প শিল্পশোভাক় সুশোভিত 
করেন। গুলবর্গা নগরীতে তিনি অনেক কারুকার্খচিত হ্থরম্য অট্টালিকা, 
প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ কবেন | "ইউরোপ হইতে অনেক শিল্প সম্ভাঁর 
আনিয়া তিনি তাহার প্রাসাদ গৃহগুলিকে স্থসঙ্জিত করিয়াছিলেন | 
এই সময় মামুদ গাওয়ান নামে এক বিচক্ষণ স্ুপপ্ডিত মন্ত্রীর আবির্ভাব 
ঘটে। তিনি তাহার বিচক্ষণ রাজনীতি জ্ঞানের দ্বারা বাঁহমনী 
রাজাকে কেবলমাত্র শক্তিশালী ও সমুদ্ধিশালী করিয়া তুলেন নাই, 
শিক্ষা, সংস্কৃতি সর্ণব্ষিয়ে তিনি বাহমনী রাজ্যকে উন্নত করিয়া তুলেন । 
বিদরে তিনি যে বিখ্যাত শিক্ষান়্তন ও গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়।ছিলেন তাহা 
সেই সময় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্য:লয়ের খাঠি অর্জন করিয়াছিণ। প্রকৃতপক্ষে 
বাহমনী সাআাঁজ্যের ইতিহাস অনবরত অন্তবিরোধ, গ্রপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র ও বিজগ্ন- 
নগর সাম্রাজ্যের সহিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইঠিহাস। বাহমনী সাআজ্যের 
একশত সত্তর বৎসরের ইতিহাসে চৌদ্দজন সুলতান সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছেন এবং তাহাদের অধিকাংশেরই অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে 
মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর রাজ্যে অস্তবিরোধ প্রবল হইয়া উঠে, এবং সেই 
হুযোগে প্রাদেশিক শাঁসনকর্তারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 
ফলে বেরার, আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকৃণ্ড ও বিদর এই পাঁচটি পৃথক 
রাজ্যের উদ্ভব ঘটে । মোগল সম্রাটগণের আক্রমণে এই খণ্ড বিক্ষিপ্ত বাহমনী 


_ স্থলতানী বৃগ ৪ ২৪৩ 


সাআ্াজ্য সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া! যান্ন। বাহমনী সাঁমীজ্যের গৌরবের দিনে 
বিখ্যাত রুশ পর্যটক নিকিতন ভারত পরিভ্রমণে আসেন । তাহার বিবরণী 
হইতে জানা যায়_ এই সময় বাহমনী সাত্রজোর লোকসংখ্যা ছিল অত্যধিক| 
দেশে ধনসম্পদের প্রাচুর্য থাকিলেও অসমবন্টনের ফলে সাধারণ জনজীবনে 
দুরবস্থার অস্ত ছিল না। স্বুলতাঁন, আমীর ওমপাহ ও ধনীকবুন্দ বিলাসব্যসনে 
মত্ত থাকিতেন ; কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় তাহাদের শ্রমের মূল্য ভোগ 
করিতে পারিত ন]। 


॥ বিজয়নগর রাজ্য ॥ 
€১ (| ৬1055288511 [65780] ) 
খহল্মদ-বিন্‌ তুঘলকের অব্যবস্থার স্থযোগ লইয়া দাক্ষিণাতোে আর একটি রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা বিজয়নগর রাজা নামে পরিচিত | হরিহর ও বুক্ধ তুংগ- 
দ্রা নদীর তীরে প্রথমে এই স্বাধীন হিন্দ রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় 
তিনশত বৎসর ধরিষা এই বাজা দাক্ষিণান্যেব এক বৃহৎ অংশ শ(সন করিয়াছে 
9 বাহনী রাজোর ইস্লাম শক্তিকে প্রতিরোধ করিয়া হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি 
ক্ষার জন্য প্রাণপণ প্রয়!স পতিযাছে। বিজয়নগরে পরপর সংগম বংশ, 
সালুস্ড বংশ, তুণুভ বশ ও আগপিড়ু বংশ নাাজত্ব করিয়াছে । এই বংশগুলির 
প্রত্যেকটিই ছিল হিন্দ ব₹'শ | সংগম বশ্রে শ্রেষ্ট পতি দেবরাষের রাজত্বকাল 
নাঁনা কারণে ইতিহাসে বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। তাহারই রজিত্বকালে ইটালীয় 
পধটক নিকেলাঁ কণ্টি ও সমরখন্দেব বাজদূত আবুল রজ্জাক বিজয়নগর 
বাজা পন্দিদর্শশ কমেন | নিকোলা কন্টি বিজয়নগর শহরের বিস্তৃতি ও 
ছুর্ভেদ্যতার কথা ব্ক্ত করিয়াছেন | একটি অতুযুচ্চ পাহাড়ের নিকটে বিজয়- 
নগর শহরটি অবস্থিত ছিল। উহ|র পরিধি ছিল ষাট মাইল এবং নগরটি একটি 
সুউচ্চ প্রাচীরের ছারা বেষ্টিত ছিল। অধিবাসীগণের মধ্যে নব্বই হাজার 
অধিবাসী সবদা খুদ্ধের জন্ত প্রস্তত থকিত। আবছুল রজ্জাক বিজয়নগরকে 
তার সমকালীন শ্রেষ্ঠ ভম নগর বলিগা অভিষ্ঠিত করিষ।ছেন। বিজয়নগরের 
বাজাদের মধো সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তুলুভ বায় কৃষ্ণদেব রাঁয়। তাহার রাজদ্ব- 
কালে বিজযনগর শিল্পে, স্থাপত্যে, শৌর্যবীর্ষে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল । তাহার রাজসভায় অষ্ট দ্িগরাঁজ নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত 
বাঁস করিতেন। তাহাদের মধ্যে অন্ততম প্রধান ছিলেন বিখ্যাত তেলেগু 
কবি পুদন। তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম 'ম্বাপেচিশসমএ বা মন্গচরিত।| রাজা 


২৪৪ 


,সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


কুফদেব তাহাকে “তশ্রকবিতাপ্রপিতামহ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 
বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য ও মাধবাচার্য তাহার সভাগৃহ অলংকৃত 
করিয়াছিলেন । রাজা কৃষ্ণদেব স্বস্বং স্থলেখক ছিলেন । তাঁমিল ভাষায় ভাহাঁর 
রচিত “'আমুক্ত মাল্যদা” একখানি অমূল্য গ্রন্থ | তাহাঁরই রাজত্বকালের হাজার 
মন্রির' হিন্দু শিল্প-্থাপত্যের এক অপুর্ধ নিদর্শন | কষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর 
তিরিশ বৎসরের মধ্যেই বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর ও বিদরের সম্মিলিত 
আক্রমণে তাঁলিকটের যুদ্ধে বিজয়নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইম্বা যায়। 

বিজয়নগরের রাঁজগণ প্রায় তিনশত বৎ্সব কাল ধরিয়া দক্ষিণ ভারতে 
হিন্দু সংস্কৃতির দীপ অনির্বাণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


১ 


| 


৩। 


৪ 


॥ অনুশীলনী ॥ 


স্ুলতাঁনী আমলের শাসন বাবস্থা সম্প্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

[ 10950119062 6009 ৪৬৪6৪ 01 88103131907863010 00097 
ঠ0৩ 70911)1 991690560, ] 

স্থলতানী আমলে ভারতের সমাঁজজীবন ও 'অথনৈতিক অবস্থা 
সন্বন্ধেকি জান লিখ । 

[ ভা165 ত10%6 9০ ৮০০ 000৮ ৮1১00৮ 6109 50019] 119 8100. 109 
90091001010 1118 01 10919, 0107৫ 01 [09101 90165109,69. ] | 
স্থলতানী আমলে ভারতের ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের পরিচয় দিষা 
একটি প্রবন্ধ লিখ । 

| 66 80. 5৪৪%ড 81006 8119 79116100১8৮ 2000 11697965979 01 
[0015 07961 6179 10811)1 901181)0,%0 ] 

স্থলতাঁনী আমলের স্বাধীন বাঁংলা, বাঁহমনী ও বিজয়নগরের 
পরিচয় দাও । 

[ ভআা2৮৪ 50. 80090.06 01 616 118$08087 800. 6129. 881777808 


31080 0209 30 006 7090080 80৭ 01193910881]. ] 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


॥ মোগল যুগে ভারতবর্ষ । 
(11015 10 6175 171051)5)] [১7100 ) 
১৫২৬ খ্ষ্টার্থে এতিহাসিক পাণিপথের প্রান্তরে মোগল সম্রাট বাবর 
দিজীব আফগান সুলতান ইত্রাহিম লোদাকে পবাভূত করিষ! মোগল সাত্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । মধ্য এশিষার দরর্ধ বীব তৈমুবলংগ ও চেংগিসর্ার বন্ত তীহার 
ধমনীতে প্রবাহিত হইত । পিতৃম্থত্রে তিনি তৈমুবলংগ ও মাতৃস্থত্রে চেংগিসখার 
বংশের সহিত যুক্ত ছিলেন। দিলীপ সিংহাসনে আবোহণ করিবার পর মাত্র 
৪ বৎসর তিনি বাজত্ব কবিধছিলেন। এই চাবিবৎসবও তাহাকে রাজপুত 
শক্তি ও আফগান শক্তি দমনে নিযুক্ত থাকিতে হুইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তিনি মোগল সাম্রাজাকে দুঢভিত্তিন উপব প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ষাইতে পাবেন নাই। '্টাহাব মুত্যুব দশবত্সবেব মধ্যেই তাহার পুত্র হুমাযুনকে 
সিংহাঁপন ভাবাইতে হয | শেবশাহ হুমাযুনকে পবাজিত করিয়া মাত্র ৫ বৎসর 
দিল্লীব সি“হাসনে আবোহণ করিষাছিলেন। কিন্তু তাহার এই স্বপ্নকালীন 
রাঁজত্ব ভার* ইতিহাসে এক গুকত্বপূর্ণ পবিচ্ছেদ। শাপন ব্যাপারে তিনি 
ষে প্রতিভার পরিচষ দিযাছিলেন ভা পববর্তীকালে মোগল ও ইংরাঁজ 
শাসনে বিশেষ কবিধা স্বীকৃতি পাষ। কিন্তু তাহার মুতার পর তাহাব অযোগ্য 
ব*শধবেবা রাজত্ব বক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহার মৃত্যুব মাত্র পনেরো 
বসব পবে হুমীযুন তাহার নষ্টবাজ্য পুনরুদ্ধাব কবিলেন। কিন্তু এই বাজ্য 
তাহার ভোগ কবা সম্তব হইল না, মাত্র এক ধৎসবের মধ্যেই তাহার জীবনাস্ত 
হইল। তীহাব পুত্র আকবব পাণিপথেৰ দ্বিতীষ যুদ্ধে 'শবশাহেব বংশধরকে 
পরাজিত করিধা মোগন সাআাজাকে অগ্রতিদ্বন্বী করিষা তুলিলেন | বাবর খে 
র(জবংশে বীজ বপন করিয়াছিলেন সম্রাট আকবব তাহাব পঞ্চাশ বর্ষব্যাপী 
বাজত্বক।লে সুশাসন ও দিপ্বিজযের দ্বারা! সেই বংশকে এক মহা মহীরূহে পরিণত 
করেন। তাহার বাজত্বকালে মোগল সাম্রাজা কাবুল হইতে বংগদেশ এবং 
কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্যের আহমদ্নগর পষস্ত বিস্তৃতি লাভ করে। চিতোর 
ছাড়া প্রাধ সমপ্ত রাজপুতনাই তীহাব বশ্ঠতা স্বীকার কবে। আকবর-পুন্ত 
জাহাংগীর ১৬৫ গ্রীষ্টাবে দিল্লীর সিংহাসনে আবোহণ করেন । তাহার সময়েই 
বাংলার মোগল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হষ। তাঁহার রাঞ্জত্বকালের শেষের দিক 


মোঘল সাগ্লাজ্য 





মোগল যুগে ভারতবর্ষ ২৪৭ 


বিদ্রোহ দমনেই ব্যয়িত হয়। ১৬২৮ গ্রৃষটাব্দে জাহাংগীর-পু্র সীজাহান 
পিংহাসনে আরোহণ করেন। তীহার রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্য 
দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ ব্যতীত প্রায় ভারতব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। নানা 
আড়ম্বর ও এইখর্ব সমারোহে তাহার রাজত্বকাঁলের প্রথম অংশ অতিবাহিত 
হইলেও, শেষ জীবন পুক্রদের কলহে ও গুপ্ ষড়যন্ত্রে ছুবিসহ হুইফ্বা পড়ে। 
১৬৫৮ শ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতাদের হত্যা করিগ্না পিতাকে বন্দী করিয়া আওরংগজেব 
দিজীর পিপ্তাসনে আরোহণ করেন। তিনিই মোগল সাম্রাজ্যের সবশেষ বড় 
সম্রাট । তাহার রাজহ্ককাঁলে দাক্ষিণাতোর বিজাপুব ও গোলকুগ্! বিজিত ও 
মোগল সংম্রাঙ্গের অন্তভূক্ত হয় । কাবুল হইতে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর হইতে 
কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড মোগল সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি হয়। কিন্তু 
আঁওরংগজেবেব রাঁজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্যের পঙন আরন্ত হম। তীন্ার 
ধর্মাদ্ধতা, গেডামি ও অবিশ্বাস একে একে শিখ, রাঁজপুত ও মারঠা শক্তিকে 
তাহাব প্রতি বিদ্িষ্ট করিয়া তুলে। দাক্ষিণাত্যে এই সমস্ব ছত্রপতি শিবাজীর 
নেতৃত্বে মারাঠা জাতি এক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয। উত্তর ভারতে রাজপুত শক্তির 
পুনর ভাদ্ষও মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলে। চারিদিকের 
এই বঙ্গিমান অসন্তোষের মধ্যে এক গভীর আশা লইয়। আওরংগজেবের 
জীবনের অবসান ঘটে । তাহার মৃত্যুর তিরিশ বসরের মধ্যেই বিপুল মোগল 
সাম্রাজ্য ভাংগিমা ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাঁপ্ধ। এই সময় নাদিরশাহ ও আহম্মদশাহ 
দুররাপীর আক্রমণে মৌগল শক্তির অবশেষ ক্ষমতাটুকুও লুপ্ত হইয়া যায়। 
ইংরাঁজ, ফরাসী, ডাচ, পতুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় ক্রাতি ব্যবসা করিতে 
আসিয়া এই সুযোগে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে আরন্ত করে। 

বাবর হইতে আওরংগজেব পর্যস্ত ছয়জন মোগল সম্রাট কিছু না কিছু অংশ 
মোগল সাম্রাজোর অন্তভূক্ত কবিষা যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যেন প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন তাহ! অবশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। 


॥ আকবরের শ্রেষ্ঠত ॥ 
( 0558 05985 01 4১195) 


তৃতীপ় মোগল সম্রাট আকবর মোগল সম্তরাটদিগের মধ্যে কেবল শ্রেষ্ঠ 
নরপতি নহেন, ভারতবর্ষেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। অসাধারণ সমরকুশল 
প্রতিভার দ্বারা তিনি কেবল একটি বিশাল সাম্রাজা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, 
তাহাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষিত করিয়াছিলেন। তীক্ষ 


২৪৮ সমাঁজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


রাজনৈতিক বুদ্ধি লইয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন শক্র কেবলমান্র অন্ত্রের 
স্বারা বট নহে। তাই পরাজিত শক্রকে তিনি ক্ষমা! করিয়াছেন, মৈত্রী সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়াছেন, কখনও বা উচ্চ রাজপদে নিমুক্ত করিয়া শক্রকে বিশ্বস্ত 
মিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কুট রাজনৈতিক জ্ঞান লইয়া তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন হিন্দুভূমি ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হইলে হিন্দুর 
বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জন কর! প্রশ্নোজন | এই উদ্দোশ্তে তিনি পাঠান আমলের 
অপমানকর, জিজিয়্া কর ও তীর্ঘকর হিন্দুদিগের উপর হইতে তুলিয়া দেন। 
হিন্দু মন্দির নির্মাণ করিবার জন্য বহু সময়ে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন । 
ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হইল বহিরাগতের সহিত দেশীয়ের সমন্বয় সাধন । 
আকবরের অনুক্থত নীতি সেই সমদ্বয় সাধনে সহায়তা করিয়াছে। ধর্মান্ধতা, 
পরমত-অসহিষ্ণতা ও জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বর্বরতা হইতে আকবর 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন । হিন্দ-মুসলমাঁন উভয়েরই তিনি সম্প্রীতি অর্জন করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়৷ হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত কণ্ঠে তাহাকে দিল্লীশ্বরো কা 
জগদীশ্বরো বলিয়৷ অভিনন্দিত করিষাছে। সাম্রাজ্যবাদের অন্য এক কূপ 
হিন্দ্ব মৈত্রীরূপে উপস্থিত হইয়াছে। মানসিংহ, জয়সিংহ প্রতিকে উচ্চ 
রাজপদে নিযুক্ত করিয়া কখনও বা রাজপুত রমণীকে বিবাহ করিয়া তিনি 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জন করিয়াছেন। হিন্দু রাজপুত শক্তি তাই 
তাহার সাম্রাজ্যের একটি বিরাট স্তস্তবূপে কাঁজ করিয়াছে । রাজপুত রমণী 
যোধাবাঈ তাহার প্রধানা মহ্নিষী ছিলেন, যুবরাজ সেলিমের সহিতও তিনি 
এক হিন্দু রাজপুত রমণীর বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবর হিন্দুধর্ম ও সমাজকে 
সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না । তিনি চাহিয়াছিলেন হিন্দু মুসলমানের 
সমহ্বপ্নের ভিত্তিতে একটি সুস্থ সমাজ গড়িয়া! তুলিতে । এই উদ্দোশ্টে তিনি “দীন 
ইলাহী" নামে এক একেশ্বরবাদী নৃতন ধর্মমতে হিন্দু মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই ধর্মমত অন্থসরণকারীর সংখ্যা হিসাঁব 
করিলে ইহা যে সফল হয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্রাট 
আকবর ইহা জোর করিয্পা কাহারও উপর চাপাইয়া দিবার উৎসাহ কোনদিন 
বোঁধ করেন নাই। শেরশাঁভ ছাড়! ধর্মবিষয়ে অন্ত কোন মুসলমান সম্রাট 
এতখাঁনি উদ্দারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই | আকবর বিস্তোৎসাহী নরপতি 
ছিলেন। আবুলফজল, ফৈজী, বিহবারীমল, টোডরমল, বীরবল, তানসেন 
প্রভৃতি গুণী তাহার সভাগৃহ আলোকিত করিতেন। বাঙালী নৈয়াযিক 
মধুহ্দন সরশ্বতী তাহার সভাপপ্ডিত ছিলেন। চিত্রাংকনে আকবরের অনেক 
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অবসর মুহূর্ত আনন্দে কাঁটিত। ফাঁস কবিতা তিনি সুন্ধর আবৃত্তি করিতেন, 
নিজেও ছিলেন একজন শুক গাঁয়ক। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রে নহে, 
ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বনুপ্রিয় ও ক্ষমতাবান পুরুষ । পুত্র সেলিমের 
বিদ্রোহ তাহার ক্ষমা লাভ করিয়াছিল। বীরবলের মৃত্যুতে তিনি শিশুর 
মত অশ্রু বিসঞন করিয্বাছিলেন | 

দৈহিক অটুট শক্তি ও মানসিক প্রীতি ওঁদার্য, তীক্ষ রাজনীতিজ্ঞান ও 
রসবোধের এক বিরল সমন্বয়ে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির মহিমায় 
মহিমান্থিত হইয়! আছেন। 


॥ মোগল শাসন ব্যবস্থা ॥ 
7 (81815 5] 00517715678 002 ) 


বাবর ও হুমাযুন তাহাদের স্বক্নকালীন রাজত্বকালে যুদ্ধবিগ্রহেই অধিক সময় 
ব্যাপৃত ছিলেন, কোন স্ুদ্ঢ শাসননীতির তীহারা প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। 
আকবর তাহার দীর্ঘকালীন বাজত্বকলে যে শাসননীতির প্রবর্তন করিলেন, 
তাহা দেশী ও বিদেশী এঁতিহাসিকগণের বিশেষ প্রশংসা অজন করিয়াছে। 
পরবর্তীকালে ইংরাজ শাসন ব্যবস্থায় মোগল শাসন ব্যবস্থার বহুরীতি প্রায় 
অপরিবতিত পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আকবর তাহার স্বীয় প্রতিভাবলে 
* ষে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন পরব মোগল সমাটগণ তাহাকেই 
অনুসরণ করিক্লাছিলেন ।” তাহ|ব প্রবত্িত শাসন ব্যবস্থার মুলনীতি ছিল 
উদ্দারতা, পরধর্ম-সহিষণণতা ও প্রজাম'গল। তৎকালীন আদর্শ অন্যায়ী 
মোগল সম্াটগণও ছিলেন স্বৈরাচারী । তাহারা ছিলেন প্রধান শাসক, 
প্রধান বিচারক ও প্রধান সমর নাষক। আকবর রাজ্যের প্রতিটি কর্ম 
নিজেই তত্বাবধান করিতেন। ঘ্িপ্রহরে প্রজাদিগের আবেদন শুনিবার 
জন্য তিনি প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইতেন। ইহার পর শাঁসনকার্ষ 
পরিচালনার জন্য তিনি অন্ত একটি সভায় যোগদাঁন করিতেন। সন্ধ্যাবেলায় 
রাজ্যের শাঁসননীতি নির্ধরিণের জন্ত তিনি মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিত 
হইতেন। মোগল শাসন স্বৈরাচাঁবী হইলেও রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে তিনি মস্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতেন |. ৫ন্্রে প্রতিটি বিভাগের জঙ্ভ 
একএকটি মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন। দেওয়ানের উপর রাজন্ব বিভাগের ভার অপিত 
হইয়াছিল। সৈন্ভবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন মীর বকৃসী। সমাটের 
প্রাসাদের আয়ব্যয়ের পরিচালনা ভার ছিল “খান-ই-সামান নামে একজন 


২৫৯ সমাঁজহিগ্যার গোঁড়ার কথা 


কর্মচারীর উপর । সম্রাটের পরে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী 
ছিলেন কাজী-উল-কাঁজাৎ বা প্রধান কাজী । সদর-ই-সুছুর সম্ীটের 
দাতব্য বিভাগের প্রধান কর্মচারী আর জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক 
ভাব জাগরণের ভার ছিল মোঁহৎ্সিং নামক এক সরকারী কর্মচারীর উপর । 
শহরে শান্তিরক্ষার ভার ছিল কোঁতোঁয়ালের উপর । জেলার শাস্তি রক্ষার ভাব 
অপিত হইয়াছিল ফৌজদ(রের উপর, গ্রামে শাস্তিরক্ষ। করিতেন মোড়ল। 

সর্বোচ্চ বিচাঁর ক্ষমতা সমাটের হাতে থাকিলে, সমগ্র দেশের বিচাঁব 
বিভাগে প্রধান ছিলেন কাজা । মুফতি ছিলেন আইনের ব্যাখ্যাকার | 
নগরপ।ল কোতোঁয়।শ শহবের শান্তিরক্ষা সহিত প্রাথমিক বিচাবও করিতেন । 
গ্রাম অঞ্চলে হিন্দু আমলের পর্চামেহী প্রথ। প্রগলিত ছিল। বিচারকগণ 
কোরাণের নির্দেশ অন্থযাপী বিচারকাধ পবিচালনা করিলেও, হিন্দু বিবাহ, 
সম্পন্তি বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপাঁবে হিন্দু সংহিতাঁকাপদের নির্দেশই মানা হইত । 
সৈ্ঠবিভাঁগের ধিচাব ক।য নির্বাহ কবিতেন “কাঁজী-উল-আদকারী । 

ভূমি রাঁজন্ব মোগলযুগের বাজকোষেন প্রধান উৎস ছিল। আকবরের 
রাজস্ব নীতি শেরশাভেব অন্স্থত পাজন্ব নীতিরই সামান্য পরিবন্তিত ব্ূপ। 
আঁকববের রাজত্ব বিভাগেব ভাবপ্রাপ্ত অধাক্ষ ছিলেন টোডরমল। টোডিরমল 
সাম্রাজ্যের সমস্ত জাম জরিপ করিয়া ভূমির উর্বরতা ও আবদকালের 
ভিত্তিতে সমস্ত জমিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। .সইগুলি 
হইতেছে_-(১) পোলাজ অর্থাৎ যে জমিতে নিয়মিত চাষ হইতেছে (২) 
পরাউত অর্থাৎ যে জমিতে ছুই একবৎসর চাষ হয় নাই (৩) চাচর যে 
জমিতে তিন চর বৎসর চাঁষ হয় নাই (৪) বঞ্জর অর্থাৎ যে জমি পাঁচ বা 
ততোধিক বছর অনাবাঁদি পড়িয়া রহ্িষাছে। এই বিভিশ্ন শ্রেণীর জমির 
রাজন্বও পৃথক ছিল। তবে মোটের উপর উৎপস্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ 
রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইত । 

স্থলতানী শাসনকালে সেনাপতি ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীগণ বেতনের 
পরিবর্তে জাঁয়গীর ভোগ করিতেন । আকবর জায়গীর প্রথা লুপ্ত করিরা 
মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করিলেন । মনসবদ[রগণ রাঁজকোষ হইতে বেতন 
পাঁইতেন | সম্রাটের নিজন্ব ইসন্তের বাহিরে মনসব্দারগণের উপর সৈন্যরক্ষার 
ভার পড়িত। মনসবদারগণ যুদ্ধের সময়ে সৈম্ত সরবরাহ করিতেন । মোট 
একজ্রিশ শ্রেণীর মনসবদার ছিলেন। সর্বোচ্চ মনসবদার দশহাজার সন্ত 
রাখিতে পারিতেন আ'র সর্বশিষ্ন মনসবদারের অধীনে দশজন সৈন্ভ থাকিত। 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ২৫১ 


আকবরের অধীনে স্থায়ী সৈম্ভদল বেশী ছিল না । সম্রাটের আম্মীয়, সম্তরাস্ত 
বংশীয় ওমরাহ ও রাজপুত সেনাপতিগণ উচ্চ পর্যায়ের মনসবদার পদে নিযুক্ত 
হইতেন। মনসবদারী প্রথার একটা বড় ক্রটি এই যে ইহাতে সৈম্ভগণের সহিত 
সম্রাটের সাক্ষাৎ সন্ন্ধ ছিল নাঁ। 

শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য আকবর তাহার সমগ্র সাআ্াজ্যকে ১৫টি 
স্ববায় বিভক্ত করিষাছিলেন। স্বার শাঁসনকর্তাকে সিপাহসালার 
“নাজিম বা স্ুবাদাব বলা হুইত। স্থবাদার শাঁসন ও সামরিক ব্যাপারে 
স্বস্ুবাঘ সবময় ক্ষমতাব অধিকারী ছিলেন। স্তবার রাজন্ববিভাগের প্রধান 
কর্মচারীকে “দেওষাঁন" বলা হউন | প্রত্যেকটি সুবা আবাঁর কষেকটি সরকার 
বা জেলা বিভক্ত ছিল। সপ্কারের শাসনকর্ত।র উপাধি ছিল ফৌঁজদার | 
প্রতোকটি সরকার আবার কমেকটি পরগণাঁয় বিভক্ত ছিল। 

প্রাদেশিক শাসনকত্তা কেন্দ্রীয় শাসনের আন্ঠগত্য স্বীকার করিলেও 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপরে স্বাধীন ছিলেন । 


॥ মৌগল যুগে ভারতীয় সমাজ ॥ 
(1701217 9০001965 5097 01১5 1৬118215591] 167279885 ) 


মোঁগল যুগের সামন্ততাস্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সন্তস্তি, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এই 
তিনটি সুস্পষ্ট শ্রেণী লক্ষিত হইত । সম্রাট ও তাহার নিকট আত্মীয়জন ছিলেন 
সকল শ্রেণীর উধ্র্বে। সম্রাটের আস্মীরবর্গ, আমীর-ওমর|হ ও লুবাদারগণ 
ছিলেন সম্ভাস্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বিলাস-ব্যসনময় জীবন বাঁপন 
করিতেন। উচ্ছ "খলত!, অত্যধিক মগ্যাসক্তি, অমিতব্যধিতা, পারম্পরিক 
অবিশ্বাস ও যভযস্ত্র ইহাদের চবিত্রকে কলুষিত করিয়াছিল । এই অমিতাচারিতা 
ও অমিতব্যযিতার মুলেও ছিল তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা । মোগল আমলে 
মনসবদারী বংশান্ক্রমিক না হউা বাক্তিগত যোগাতা-নিভভর ছিল। 
মনসবদাঁরের মৃত্যুর পর তাহার ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত । 
আমীর ওমরাহ ও মনসবদারগণ তাই তাহাদের জীবদ্দশায় অজিত সমস্ত 
সম্পত্তি ব্যয় করিষ! ফেলিতে চাহিতেন। আকবর ও আওরংগজেবের মত 
ব্যক্তিত্ববান সম্রাটের আমলে ইহার! সংযত হইয়া চলিলেও, ছূর্বল সপ্ত্রাটগণের 
আমলে ইহাদের চারিত্রিক ত্রুটি চরমে উঠিত। অভিজাত শ্রেণীর পরেই ছিল 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী । ব্যবসায়ী, লেখক, শিক্ষক ও চিকিৎসক প্রভৃতি ছিলেন এই 
শ্রেণীর অস্তর্গত। ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্বারাই ইহারা নিজেদের ভাগ্য প্রতিষ্ঠা 


২৫২ সমাঁজবিষ্যার গোড়ার কথা 


করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসন ও চারিত্রিক দুর্বলতা হইতে ইহারা 
সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন | ব্যবসায়ীদের উপ্ণর্জন যথেষ্ট হইলেও তাহারা কত্রিম 
অভাব অনটনেব ভাঁণ করিতেন। সরকার পাছে তাহাদের অজিত অর্থ 
বাজেয়াপ্ত করিয়া লন, এই ভয়ে তাহাদিগকে চেষ্টাকুত দারিদ্র্যের ভাণ করিতে 
তইত। নিম্নবিত্ব সংখাগরিষ্ঠ জনসাধারণ ছিলেন তৃ হীষ শ্রেণীর অস্তর্গত। 
ইকারা ভইতেছেন কৃষক, শ্রমিক ও ক্রীতদাসগণ | সাধারণ এই মানুষের 
মোটা ভাত ও মোটা কাঁপড়ের অভাব না হইলেও, ছুভিক্ষ বা প্রাকৃতিক 
ছুধিপাকে উহাদের দুরবস্থার অস্ত থাকিত না। সাজাহানের আমলে 
তাজমহল প্রভৃতি সৌধ নির্মাণের জন্ত এই দরিদ্র জনসাধারণকে অতিরিক্ত 
করভার বহন করিতে হইত। মোগল আমলে ক্রীহদাস প্রথারও প্রচলন 
ছিল। ক্রীতদাস বা খোঁজার ক্র বিক্রয় চলিত। তাহার] বাড়ীতে স্থায়ী 
ভূত্যের মত থাকিত। দেশে ভিক্ষুক ও সন্গাসী ফকিবের সংখ্যা অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়লাছিল। 

হিন্দু ও মুসলমান উভঘ সমাজে এই সময় কষেকটি কুসংস্কার প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল। হিন্দুরা ডাকিনী যোগিনী বি্যা বিশ্বাস কবিতেন এবং মন্ত্র 
অভিচাব ও নরবলির বা অসাধ্যসীধনে যত্রবান হইতেন 1 হিন্দুসমাজে এই 
সময় সতীদাহু, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলিন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। আকবর 
নিজে সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা নিবাবণের চেষ্টা কবিলেও সফল হইতে 
পারেন নাই । মারাঠা ও জাঠদেব মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাঁকিলেও, 
স|ধাবণভ।বে ইহাকে নিন্দান্ঠ বলিষা মনে করা হইত । 

স্থলতানী যুগে রামান্থজ, নানক, কবীর, চৈতন্ত প্রভৃতি মধ্যযুগীষ সস্তগণ 
হিন্দু মুসলমান একীকরণের যে আদর্শ প্রচাব করিয়াছিলেন, মোগল আমলে 
তাহা অনেকখানি বাস্তবে পরিণত ইইষাছে। শেরশাহ, আকবর ও 
জাহাংগীরের ধর্মীয় উদারতা হিন্দ্র যুসলমানকে এক সম্প্রীতিব বাধনে আবদ্ধ 
করিয়াছে । আকবর ও স্টার আমীর ওমবাহগণ হিন্দুদের হোলী উৎসবে 
ঘোগদাঁন কবিতেন | মাবাঠী দৌলত বাঁও সিদ্ধিয়া ও তাহাৰ কর্মচারীবৃন্দ 
সবুক্ত পোষাক পরিষ! মুসলমানদের মহরমে যোগ দিতেন । আওবংগজেবের 
ধর্মান্ধতার কাঁলেও মুসলমান কবি আলাওল হিন্দী কাব্য পছুনাবতের অন্বাদ 
করিয়াছেন ও বৈষ্ণধপদাবলী রচন! করিয়াছেন | মুসলমানগণ হিন্দু জ্যোতিষীর 
উপর অটুট বিশ্বাস রাখিতেন। কথিত আছে, মীরজাফব মৃত্যুর সময় 
মুরশীঘাবাদের কিরাীটিশ্বরীর নির্মীল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ২৫৩ 
॥ মোগল যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ॥ 
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মোগল বুগেও ভারতবাসীর প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। ধাঁন, গম, যব, 
কার্পাঁস, নীল ও তাঁমাক ভারতবর্ষের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। আমীর ওমরাহ 
ও উচ্চ সন্ত্রাস্ত মহলে তখন তামাকের খুব প্রচলন ছিল। রাজদ্ব সংস্কার করিয়া 
আকবর কৃষি উন্নতির সহায়তা করিলেও, সেচের অব্যবস্থার ফলে অতিবৃষ্টি ও 
অনাবৃষ্টিতে দেশের ফসল প্রায়ই নষ্ট হইত। ধনিক শ্রেণী বিলাস-ব্যসন-বহল 
জীবন-যাপন করিলেও, জনসাধারণকে প্রায়ই ছুভিক্ষে অসহণীয় জীবন যাপন 
করিতে হইত। কেবল অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নহে, সন্ত চলাচলেও শস্য নষ্ট 
হইত। যাতায়াতের অস্থবিধার জন্য এক স্থান হইতে অন্স্থানে শস্ত রপ্তানি 
প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। সমসাময়িক এতিহাঁসিক বদাঁউনী একটি ভয়াবহ 
দুভিক্ষের চিত্র আকিয়াছেন। তাহা সত্বেও ভারতবর্ষের আব্্ জলবায়ু, উর 
মৃত্তিকা চিরদিন ধরিয়া কৃষি নির্ভর এই জাতির পরম ভরসার স্থল। মোগল 
মুগেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাংলা ও বিহারে এই সময় প্রচুর আথ 
উৎপন্ন হইত । আর এই আখ হইতে উৎপন্ন চিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের 
চাহিদ! মিটাইত। মধ্যভারত ও যমুনা! উপত্যকায় এই সময় প্রচুর নীল উৎপরর 
হইত। কার্পাস ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র উৎপন্ন হইত । 


শিল্প সামগ্রীর প্রাচুর্য মোগলযুগের ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ 
করিয়া তুলিতে আর একদিক হইতে সহায়তা করিয়াছে । বাদশাহ ও আমীর 
ওমরাহগণ যে বিলাঁস-ব্যসনবহুল জীবন যাপন করিতেন তাহার উপকরণ 
ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হুইত। এই সমস্ত দ্রব্য দেশের প্রষ্বোজনীষ চাহিদা 
মিটাইয়াও প্রচুর পরিমাঁণে বিদেশে রপ্তানি হইত। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে 
স্থতী ও রেশমী বন্ত্রই ছিল প্রধান । গুজরাট, জৌনপুর, বুরহানপুর, বারাণসী 
ঢাকা, পাটনা ও সিক্রি বন্ত্রশিল্লের জন্য বিখ্যাত। অবশ্ঠ সতী ও রেশমী 
বস্ত্রের জন্য বাঁংলাদেশের খ্যাতিই ছিল সবাপেক্ষা অধিক | ফরাসী পর্যটক 
বোণিয়ে বাংলাদেশকে কেবলমাত্র হিন্দুস্থানের নয়, ইউরোপেরও বন্ত্রভাগ্ডার 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা মস্লিন, রেশম বস্ত্র এবং হাতির 
দাতের হুক্ম কাঁরুকার্ধের জন্য বিখ্যাত ছিল। লাহোর ও কাশ্শীর শাল ও 
গালিচার জন্ত বিখ্যাত ছিল। ব্বপাঁলি ও সোনালী জরির কাজের জন্য উড়িস্বা 
ও বারাণসীর এই সময় বিশেষ খ্যাতি ছিল। এই সময় ইংরাজ, ফরাসী, 
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পতুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যের জন্ত ভারতবর্ষে আপিয়। 
বিভিত্রস্থানে কুঠি স্থাপন করেন। মূলতঃ তাহাদেরই মাধ্যমে ভারতবর্ধ হইতে 
নীল, সরা, স্থতী ও রেশমী বন্ত্র, চিনি ও মসলা ইউরোপের বাজারে রগ্টানি 
হইত। বাংলা ও বিহারে এই সমক্ন প্রচুর পরিমাঁণে সোরা উৎপন্ন হইত | 
বিদেশীয় বণিকগণ বাঁরুদের জন্য ইহ1 বিদেশে রপ্তানী করিতেন । বিদেশ 
হইতে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে চিনাঁমাটির বাসন, ঘোড়।, মূল্যবান মণি-মুক্তা 
ও কাঁচামাল হিসাবে রেশম ছিল প্রধান। মস্লিপট্রম, স্ুরট, বোম্বাই, 
কাঁলিকট, ও চট্টগ্রাম ছিল মৌগল আমলের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর | 


শিল্পের বিস্ময়কর বিকাশ সত্বেও শিল্পী ও শ্রমিকগণের জীবনের মান খুব 
উন্নত ছিল না। দ্রব্য মূল্য ও মজুরের মূল্য অতান্ত স্বল্প থাকায় শিল্পীশ্রেণীর 
দূরবস্থা ঘুচিত না। সাজাহাঁনের রাজত্বকালে শিল্পী শ্রেণীর অর্থনৈতিক 
জীবনের অবশ্য কিছুটা উন্নতি হইষ(ছিল কিন্তু সাধারণ মানুষ অত্যধিক 
করভারে নিপীডিত ছিল। আওরংগজেবের রাজত্বকালে সর্বশ্রেণীর মানুষের 
অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে উঠে। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনৈতিক ভ্রুত পবিবর্তনের 
ফলে শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় । আওরংগজেবের দাক্ষিণাত্য বিজষ্বের 
করভারও উত্তর ভারতকে দীর্ঘদিন বহন করিতে হয়। ইহার উপর নাঁদির 
শাহ ও আহম্মদ শা ছুররাণীর ভারত আক্রমণ ও ইউরোপীয় বণিককুলের 
প্রতিদ্বন্বিতা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে পযুণযদস্ত করিয়! দেয়। . 


॥ মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্প | 


স্ুলতানী আমলে হিন্দু ও পারসীক রীতির মিশ্রণে যে স্থাপতা কলার উদ্ভব 
হইয়াছিল, তাহার চরম বিকাশ ঘটে মোগল সগের স্থাপতা শিল্পে। ধর্মান্ধ 
আওরংগজেব ব্যতীত অন্ত সমস্ত মোগল সমট ছিলেন সৌন্দ্যপ্রিষ 
শিল্পরসিক। কথিত আছে, বাবর ভারতীয় শিল্পরীতিকে পছন্দ করিতেন ন! 
বলিয়া, কনস্টার্টিনৌপলের সিনা নামক এক স্থপতিকে ভাবতববে আনয়ন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বপ্পকাপীন রাজত্বে তিনি ষে শিল্পকীণ্ডি- 
গুলি রচন৷ করিষ্নাছিলেন তাহাতে কনস্টাঁন্টিনোপলের শিল্প প্রভাব কোথাও 
নাই । বাবরের শিল্পকীতিগুলির মধো জাই-ই-মসজিদ বিশেষ বিখ্যাত। 
আগ্রায় ও পাণিপথের কাবুলিবাগেও এক একটি মসজিদ রহিয়াছে । তাহার 
আত্মজীবনীতে উল্লেখ রহিয়াছে আগ্রার মসজিদ নির্মাণ করিবার জন্ত তিনি 
৬** জন লোঁক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুমাযূনের আমলে নিগ্িত সৌধগুলির 
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মধ্যে আগ্রা $ হিসীর ছুইটি মসজিদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে! এই মসজিদ- 
গুলিতে পারসিক প্রভ।ব শুপ্পষ্টভাবে লক্ষিত হর । শেরশাহ নিথিত শিল্পসোঁধ- 
গুলি তাহার উন্নত শিল্পরুচির পরিচয় বহন করিতেছে । ঠাহার আমলে নিশ্লিত 
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ফতেপুত্র সিক্রী, জাম্উ-মসজিদ 


পুরান কিল্লা, জিলাই কৃহল! মসজিদ এবং সাসারামে তাহার সমাধি মন্দিরটি 
এখনও বিদ্মান রহিয়াছে । হিন্দু ও পারসিক শিল্পরীতির লুই সময় তাহারই 
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ছু 

স্থাপত্য কীতিগুলিতে প্রথম লক্ষিত হয় । হুদের মধ্যে সমাধি মন্দিরটির নির্মাণ 
কাধ ভিনি জীবদ্দশায়ই শেষ করিয়া গিয়াছিলেন | 

আকবর শিল্প ও স্থাপত্যের বিশ্যে অন্তরাগী ছিলেন । হিন্দু ও মুসলমান 
স্থাপত্যের সুষ্ঠ, সমন্বয়ের জন্য তাহার নিমিত স্থাপত্য রীতিকে ইন্দো পারসিক 
রীতি বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার নিজেব গভীর জ্ঞান 
ছিল। আবুল ফজলের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পাবা যায় তিনি তাহার নিজের 
একটি বিশ্বে পরিকল্পনা অন্যায়ী স্থাপত্য কীতিগুলি নিমাণ করিয়াছিলেন । 
আকবরের স্থাপত্যাশিল্লেপ শ্রেষ্ঠ কীণ্তি ফণ্েপুরে সিক্রী ও আগ্রা এই ছুইটি 
ছুর্গকেত্্রিক নগর নির্মীণ করা । ফতেপুর সিঙ্রীতে কয়েকবছর আকবর রাজ- 
ধানাস্থাপন কবিষ! রাঁজাশাসন করিষাছিলেন | এই নগরটিকে তিনি নানা 
শিল্প স্থাপত্যে স্থশোভিত করিধাছিলেন। এই স্থাপত্য কীতিগুলির মধ্যে 
যোঁধবাঈপ প্রাসাদ, বুলন্দ দরওধাজা, জামি মসজিদ ও পাঁচষহল বিশেষভাবে 
উল্লেখষে/গা । ফতেপুর সিক্রীর শিল্প কারুকাষ দেখিয়া একজন ইউরোপীয় 
শিল্পরসিক মন্তব্য করিয়াছিলেন-_ ইহা ষথার্থ ই একজন মহামানবের মনের . 
প্রতিবিশ্ব। কথিত আছে ফতেপুব সিক্তীর সৌধ নক্সাণুলির পরিকল্পন! 
আকবর নিজের হাতেই করিধাঁছ্িলেন। বিখ্যাত আগ্রা দুর্গ তাহার অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ শিল্প কীতি। এই দুর্গের মধো তিনি বিখ্যাত দেওয়ানী আম ও দেওয়ানি] 
খাস নির্মাণ করিয়াছিলেন । আকবরের পরিকল্পিত সেকেম্্রা ভাহার সমাধি 
মন্দিরটি জাহাংগীরের রাজত্বকালে পরিসমাপ্ত হব । উহা ছাড়া জাহাংগীর 
হথরজাহাঁনের পিতা ইতিমাঁদ-উদ-দৌলাঁর কবরের উপর বিখ্যাত সমাধি মন্দির 
নির্মাণ কর্সিয়াভিলেন। শাজাহান পিতামহ আকববেব মতই শ্ল্লিরসিক 
ও শিল্লোৎ্সাহী ছিলেন । আকবরের শিল্প পবিকল্পনায় ষে মৌলিক 51, সংযম 
ও গাম্তীর্ব লক্ষি হইয়াছিল শাজাহানের শিল্প কীতিগুলিতে 
তাহার একান্ত অভাব হইলেও, আডম্র ও অলংকরণের দিক 
দিয়া এইগুলি ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে অতুলনীয় বলা যাইতে পাবে। 
স্থাপত্যবিলাসী নরপতি শাজাহান তাহার প্রিঘ্নতমা মহিষী মমতাজের 
স্বতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিবার জন্ত যমুনার তীরে মঞ়রর তাজমহল 
রচনা করিলেন ! এই মর্মর প্রাসাদটি ষে শিল্প রসিকদিগের নিকট একাস্ত 
বিস্ময়ের বস্ত াহাতে সন্দেহ নাই। তাজমহল নির্ধাণের প্রধান স্থপতি 
ছিলেন সম্ভবতঃ ওল্তাদ উশার্থ।। ইহার অলংকরণের তার পড়িয়াছিল 
বাঙালী শিল্পী বলদেব দাশের উপর | ইহা ছাড়া শাজাহান আই্রায 
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যমুনা তীরে শাহজাহানের অমর কীতি তাজমহল 
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দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, মতি মসজিদ ও জামি মসজিদ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। দেওযাঁনী খাসের ছাদের তলদেশ স্বর্ণ রৌপ্য ও রত্ব 


১ 
৯ 


জর 





মতি মসজিদ-_দিলী 


খচিত ছিল। ইহার গাত্রে লিখিত ছিল--“যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকে 
তবে তাহা এইখানে? । শিল্পীর এই আত্মবিশ্বাস ও সদস্ত ঘোষণা অঙ্যু্তি 
বলিয়া মনে হয় না। শাজাহান তাহার রাজত্বেব অষ্টম বর্ষে মণিমাণিক্য 


২৬৯ সমাজবিস্তার গোড়ার কথা 


খচিত বিখ্যাত মুর সিংহাসনটি নির্মাণ করেন। শিল্প ও স্থাপত্যে ইহা 
সর্বকালেরই বিশ্ময়। মোগল সাম্রাজ্যের পঙনের যুগে পারস্যের সম্রাট নাঁদির 
শাহ কর্তৃক ইহা লুষ্ঠিত হয়। 

মোগল যুগের স্থাপত্য কলার একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আকবরের 
স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সমস্তই রক্ত প্রস্তরে নিগ্িত। আর শাঁজাহানের 
শিল্পকীত্িগুলি সমস্তই শ্বেত প্রস্তরে নিমিত। বাবর হইতে শাজাহান 
পর্যস্ত প্রতোক মোগল সম্্রাটই ছিলেন শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ উৎসাহী । 
কিন্ত মৌগলযুগের শেষ শ্রেষ্ঠ সম্রাট অতিরিক্ত ধর্মান্ধতাঁর বশবতাঁ হইয়। 
স্থাপতা শিল্পে উৎসাহ বোধ করিতেন না। 


॥ সাহিত্য, সংগীত ও চিন্রকল। ॥ 


আঁওরংগজেব ব্যতীত সকল মোগল সম্রাটই ছিলেন সাহিত্য-রসিক, সাহিত্য- 
র্টা ও বি্বোৎসাহী। বাবর ও জাহাংগীর আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন । 
হুল্নায়ুনের ভাত। কাঁশরাঁণ একটি কবিতাসংগ্রহ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। দাঁরা 
শিকোহ উপনিষদের ষাসী অন্থবাঁদ করিক্(ছিলেন | বহু মোগল অন্তঃপুরচারিণীও 
কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়ীছেন। হুমাঁযুন ভগিনী গুলবদন হুমাযুননাঁম 
রচনা করিয়াছিলেন। জাহাংগীর মহিষী নূরজাহান, শাজাহান কন্তা 
জাহানারা ও আওরংগজেব দুহিতা জেবউন্রিসা বহু ফাসঁ কবিতা রচনা 
করিয়াছিলেন । এই সময় কতকগুলি ইতিহাস ও অন্বাদপ্রস্থও রচিত 
হুইয়াছিল। আকবরের সভাসদ আবুলফজল “আইন-ই-আকবরী” ও 
'আকবরনামা' নামে ছুইটি গ্রন্থ রচনা! করেন। আকবরের সময়ের অন্ততম 
এতিহাঁসিক বদাউনী তাহার বিখ্যাত “মস্তখব-উৎ-তোয়ারিখ' গ্রন্থ রচনা 
করেন। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় অথরববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, 
কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ফাঁসী অনুবাদ হইয়াছিল। বদউনী 
দীর্ঘ চারিবৎসর পরিশ্রম করিয়া রাঁমাপ্রণের অন্সবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন 
ফৈজী লীলাবতীর বিখ্যাত গণিতশান্ত্র ফাঁসীঁ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
ফৈজী নলদময়ন্তীরও ফারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন । জাহাংগীরের আত্মজীবনী 
ভারতীয়-পাঁরসিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । শাঁজাহানও ফারসী 
সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাঁতা ছিলেন। তাহ।র সমসাময়িক এঁতিহাঁসিক 
আবছুল হামিদ 'বাঁদশাহু নামা নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। 
আওরংগজেব নিজে নুপপ্ডিত হইলেও ধর্মীয় গৌঁড়ামীর বশবর্তাঁ হয় 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ * ২৬১ 


সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। কাফীর্থা তাহার আমলে গোপনে 
ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন । 

স্থলতানী আমল হইতে প্রাদেশিক ভাষাগুলির যে উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইতেছিল, মোগল আমলে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। হিন্দি ভাষা ও 
সাহিত্য এই সময় একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মহম্মদ জব্বসী মেবারের 
রাঁণী প্মাবতীর কাহিনী লইয়! এই সময় হিন্দী ভাষা 'পছুমাঁবৎ' কাবা রচনা 
করেন। আকবর সভাসদ বীরবল, ব্লাজা ভগবান দাঁস, মাঁনসিং ও তোডরমল 
প্রড়ৃতি হিন্দিতে কবিতা রচনা! করিতেন | এই সময় আগ্র/র হিন্দী কৰি 
অন্ধ সুরদাস রাঁধাকষ্ণচ বিষয়ক বস পদ রচনা] কবেন। ভক্তকবি সুরদাসের 
'রাঅচরিত মানস এই যুগেবই রচনা | 

মোগলফুগে বাংলা সাহিতোরও অসাধারণ উন্নতি ঘটে। চণ্ডীদাঁস, 
জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাঁস প্রভৃতি বৈঞ্ণবপদাবলীকারগণ ; কৃষ্ণদাস কবির(জ, 
বন্দাবনদস, লোচনদাঁপ প্রভৃতি টচ্তস্তচরি-তকাঁবগণ শাভাঁদের বিখ্যাত 
গ্রন্থ গুলি এই সমষ বচনা করেন। মুকুপ্দবাম, বিজ্বগুপ্ত, রূপরাম চক্রবর্তী, 
ভারতচন্ত্রের মত মংগলকাব্যের কবিগণেব এই যুগে আবির্ভাব হইয়াছিল। 
বাংলার লোকসাহিত্যের চরম বিকাশেব যুগও এই মোগল যুগ। 

মোগল যুগ মারাঠী সাহিত্যের এক গৌরবমম যুগ। সাধক কবি 
তুকীরাম এই সমধ মারাঠী ভাষাষ সুন্দর স্থন্দব (ৌহাগুলি রচনা করেন | 
শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী দশবোধ গ্রন্থে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের শিক্ষা 
দান করেন । 

মোগল সম্াটগণ সংগীতেরও বিশেষ উৎসাহী সমর্থক ছিলেন | আকবরের 
দরবারে ভার-ীয়, ইরাণীয়, তুরাণীয় ও কাশ্মীরী গায়ক গাষিকারা উপস্থিত 
থাকিতেন। তানসেন ও মালবের রাজা রাজবাহাছুর আকবরের সভায় 
সংগীতের জন্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উচ্চাংগ সংগীতের 
খ্যাতি এই সময় হইতে বিশেধ করিয়া বিস্তার লাভ করিতে থাকে । আকবর 
নিজেও একজন বড় সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে পাখোষাঁজের 
প্রচলন সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম করেন । 

স্থাপত্যশিল্পের মত চিত্রশিল্পেও মোগলযুগ বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। 
এই যুগের চিত্রশিল্পে ভারতীয় চিত্রকলার সহিত ইরানীয় ও চৈনিক চিত্রকলাঁর 
মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আকবরের সভায় সতেরজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিলীর মধ্যে 
তেরজন ছিলেন হিন্দু। বাকি চার জন ছিলেন ইরানীয়। আকবরের 


২৬২ রর সমাজবিদ্ার গোঁড়ার কথা 


আমলে বাঁসবস্ত, লালকেন্স, মুকুন্দ, হরিবনস্‌ প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ চিন্রশিল্গী। 
জীবজন্ত, পক্ষী ও প্রতিকৃতি ছিল তাহাদের চিত্রশিল্লের বিষয় । আকবরের 
মত জাহাংগীরও চিত্ররচনায় অবসর বিনোঁদন করিতেন | তাহার 
সভায় বিষণদাস, মনোহর, গোঁবর্ধন ও মহম্মদ মুরাদ প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
চিত্রশিল্পী । শাজাহান ও আওরংগজেব চিত্রকলায় উৎসাহী ছিলেন না। 
রাজপুতনা ও পাঞ্জাব অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া! এই সময় রাজপুত চিন্রকলার' 
উদ্ভব হয়| এই চিত্ররীতির বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু পুরাণ ও রাধাকুষ্ণ বিষয়ক 
উপাখ্যান। পরবর্তীকালে কাংডার কুকলীলার চিত্র ও বাংলার পটচিত্র 
বিশেষ ধ্যতি লাভ করে । 


অনুশীলনী 
১। শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাটগণের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর । 


[ 10990117)8 1)1181ড 609 08901 800 901)16%91170068 01 0106 
6786 1৫1061)%] 01001)9018- ] 
২। আকবরের শ্রেষ্টত্ব বিবৃত কর । 
[7098271৮9 0]8 £798600959 ০1 41002 ] 
২৮ গিলযুগের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 
[170৩ 0৮ 5০00 1000৬ 0,1)006 0116 11051)8,] 80001701867%0101),.] 
৪1 মোগল যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলার কথা সংক্ষেপে লিখ । 
[ ভাঢ6০ 00515 156 5০0. 0000 80006 6119 ৪ 800 
৪0171690607 01 0179 0091১8] 885. ] 
€। মোগল যুগের ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাব কথা 
সংক্ষেপে লিখ। 
| 1169 10119115075 49018] 800 90010010070 00100161010 01 
[0015 70 009 1008179] 2৫. ] 
৬। মোগল যুগের ভারতীয় সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি 
বিবরণ লিপিবদ্ধ কর। 
[ ডাণে66 185 9০00, 1000চ7 80০00 11001810 11692560795 2700910 


800. 108106106 10. 0009 10061091829. ] 


ষৌড়শ পরিচ্ছেদ 


৷ মোগল সাআজাজ্যের পভন ও ইউরোপীয় শক্তির অভ্যুদয় 
(6911 ০ 0৩ (08151 [00917 4 £1১৩ 5.05৩101 
০1 £105 72070196805 ) 
প্রাধ দ্বিশতবর্ধব্যাপী অমিত প্রহাপে রাঁজত্ব করিষা কালের অমোঘ নিষমে 
মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। নিষতির অমোঘ নীতিতে সবকিছুই ধ্বংস 
হয়, অমিত প্রতাপশালী মোগল সাআজ্যেরও পতন হষঈল। কিন্তু এট পতনের 
পিছনে কষেকটি স্থুম্প্ট কাবণ বহিষাঁছে। কাঁবণগুলি পবোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যাঁয়। মোগল সাআ্াজোর চবম পতনেব পূর্ব হইতে ফে 
কাঁরণগুলি সন্রিষ হঈষ! উঠিতেছিল, তাহাদিগকে পরোক্ষ কারণ বলা যাইতে 
পারে । সম আকববের উদাঁবনীতিব ফলে, হিন্দ্র বিশেষ করিষা শক্তিশালী 
বাঁজপুতগণ মোগল সাম্রাজ্যের সবাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থক হ্যা 
উঠিষাঁছিলেশ। কিন্ত আকববেব পব হইতে বিশেষ শাজাহ[ানেব কাঁল হইতে 
হিন্দ্বিদ্বেষ নীতি আবন্ত হম | এই হিন্দুবিদ্ষে নীতি চবমে উঠে 
আওব"গজেবের সবঘ। দাক্ষিণাঁত্ো শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দুমাবাঠাশক্তি 
শল্তিশাঁলী হা উঠে । আওবংগজেবের ধমান্ধ অন্চুদাখ হিন্ৃবিদ্বেষ নীতিতে 
কিরক্ত ভইধা উত্তব ভাবের বাজপুত শক্তি মোগল শক্তিব প্রতি বিছ্ি্ট হইমা 
পড়ে। পাঞ্জাবে শিখশক্তিবও এই সম জাগবণ ঘটিষ উঠে। প্রবল এই 
ত্রিশক্তিব বিকদ্ধে আওরণ্গজেবেব বণনীতিকুশলতা ও বিচক্ষণ হ' কোনমতে 
সাম্রাজ্যের কাঠামো টিকাইফ *ব।খিতি পাবিলেও, পবব ভীঁ সম্রাটগণেৰ 
দুর্বল ঠ1 এই বিরোঁধা শক্তিগুলিৰ বিকঞ্ে দাঁড়াইতে পারল না। মোগল 
সামাজ্যেব পঙনের অন্ত তম পবোক্ষ কাবণ ইাঁব অর্থ নৈতিক সকট। সম্রাট 
শাজাহাঁনের রাঁজত্বকালেবৰ বিলাস-ব্যপনপুণণ জাবনযাত্রাষ ও .সীঁধাদি নির্মাণ 
কবিতে গিষা রাজকো ষ প্রা শূন্য হষ্টঘা গেল। এই শন্য রাজকে'ষ পূর্ণ 
কবিবাব জন্য এব” উত্তব ও দক্ষিণ ভাবতে যুদ্ধ খ্যষভ|ব শিবা কবিবাব জন্ত 
আওব গজেবকে প্রজাদের উপধ অতিরিক্ত কবতার চাপাইতে হয। ইহার 
সহিত যোগ দেষ আওবংগজেবেব, অতিবিক্ত সন্দেহপরাধণতা, মোগল 
সাআাজ্যের বিশালতা ও মোগলবাহিনীব মধ্যে অব্যবস্থা। আওরংগজেব 
বিজাপুর ও গোলকুণগ্ডা জয করিষা প্রা দাক্ষিণাশ্যেব শেষ পর্ধস্ত সাম্রাজ্য 
সীমা বিস্তৃত করিষা ফেলেন। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা 


২৬৪ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


ও 


ঘোগাষোগের অস্থবিধার ফলে প্রায় অসম্ভব হইয়া পডে। ফলে আওরংগজেব 
যখন দাক্ষিণাত্যে থাকিতেন তখন উত্তর ভারতে বিশৃংখলা দেখা দিত আবার 
যখন উত্তর ভারতে থাকিতেন তখন দাক্ষিণাত্যে বিশংখল অবস্থার সৃষ্টি 
হইত । মোগল সামরিক বাহিনীব বিশালিতা ও সামরিক দক্ষতার খ্যাতি 
থাকিলেও, ত্ববিতগতিব অভাবে মহারাষ্ট্রবাহিনীর আকম্মিক আক্রমণে তাহাকে 
বহুবার বিপর্যস্ত হইতে হইয়াছে। 

কিন্তু এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ দুবলতা সত্বেও আওব"গজেবেব বাজত্বকাল পর্যস্ত 
মোগল সামাজোর বাহক কাঠামো মোটামুটি বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তাকলে 
মোগল. বংশধরগণের দুর্বলতায় ও অস্তবিরোধী কলহে মোগল শক্তি যখন প্রীয় 
বিপর্যস্ত, সেই সময় নার্দিবশাহ ও আহমদশাহ দুববাঁনীব আক্রমণে বজ্রকঠিন 
মোগল সাআজ্য ভাঙিষা ছিত্র ভিন্ন হইষ গেল। দেশেব এই বিপষয়্ের 
স্যোগে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদাষ দেশের অভ্যন্তরে আত্মবিস্তারের পথ 
সুগম করিয়া লইল | দক্ষিণ ভারতে ইংবাজ ও ফরাসী শক্তি, আর উত্তর 
ভারতে ইংরাঁজ, ফরাসী ও ডাচ শক্তি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্িতায় মাতিয়া উঠিল। 


1-ইউরোপীয় বণিকদের ভারত আগমন ॥ 


সুদুর প্রাচীনকাল ২ইতে ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজাগ্ারের ভাবত আক্রমণের ফলে গ্রীস ও 
ভারতবধ, প্রাচীন পৃথিবীর, ছুই সভ্যতার লীলাভূমি আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
আবদ্ধ হয। গ্রীক এত্িহাসিক হেরোডেটাস্‌ তাহার ইতিহাস গ্রন্থে ভারত 
বিবরণী লিপিবদ্ধ করিষ! গিষাছেন। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস্‌ মৌর্য চন্দপ্তপ্তের 
রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিষাঁছিলেন। কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের 
“18710153০01 0159 [7060002299৪ নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষ ও রোমেব 
বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাঁস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । আরবীয়গণের সহিত 
যোগাযোগের পর আরবীঘ ও ফিনিসীযদের মাধ্যমে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের 
সম্পর্ক আবার নূতন কবিধষা স্থাপিত হয। আরবীয় ও ফিনিসীঘ বণিকগণ 
ভারতবর্ষ হইতে মস্লিন, রেশমী ও পশমী বস্ত্র এবং নানাপ্রকার মশলা 
ইউরোপের বিভিন্ন বাঁণিজা বন্দরে রপ্তানি কবিতে থাকে । ভাহাদের 
সাধ্যমে ভারতের জ্যোতিবিদ্যা, চিকিৎসাশান্তর ও গণিতশান্ত্র ইউরোপীয় 
মণীষার নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ভারতীয় এইখর্ষের খ্যাতি 


মোগল যুগে ভারতবর্য ২৬৫ 


ইউরোপীয় বণিকর্দিগকে ভারতবর্ষের সহিত সমুদ্রপথে সোজান্ঁজি বাণিজ্য 
করিতে উৎসুক করিয়া তোলে । ১৪৯৮ খুঃ পতুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা"গামা 
উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া সমুদ্রপথে কাঁলিকট বন্দরে উপস্থিত হ'ন। ভাস্কো- 
ডা-গামা কালিকট বন্দরে পৌছিলে কাঁলিকটের হিন্দু রাজা তাহার সহিত উদার 
ও প্রীতিপুর্ণ বাবহার করেন এবং তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাণিজ্যিক সুযোগ 
স্থবিধা প্রদান করেন। ইহার পর বহু পতুর্গীজ নাবিক কালিকট বন্দরে 
আসিয়া সমবেত হইতে থাকে এব আরবীয়গণের সহি৩ বণিজাক ব্যাপাবে 
প্রত্যক্ষ প্রতিদ্ন্দ্িতায় নামিয়া পডে। ১৫০৯ খুঃ আলবুকার্ক নামে জনৈক 
পতুণগীজ গভর্ণর বিজাপুব রাঁজেব নিকর্ট হইতে গোয়া দখল করিষা তাহাকে 
ভারতের পতুগীজ বাজ্যের বাজধানা করিয়া তোলেন। ক্রমশ: তাহারা 
দ্রিউ, দমন, ফলসেট, ৰেসিন, বোশ্বাই, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশেব সুন্দরবন অঞ্চল 
অধিকার করিযা ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীতে এইসব অঞ্চলে পতুগীজরা প্রবল 
প্রত্তাপে রাজত্ব করিতে থাকে । সপ্রদশ শতাব্দীতে ইংব।জ ও ডাঁচ শক্তির 
নিকটে পরাজিত হইয়া ইহাদিগকে অধিকাংশ বাণিজ্য বন্দরগুলি হারাইতে 
হয়। ভারতবর্ষে পতুগীজ রাজত্বের ইতিহাস এক দুংন্বপ্র ও কালিমালিপ্ক 
ইতিহাস। জলদস্যুতা, অকারণ নিপীড়ন ও ধর্মীস্তরিতকরণের দ্বারা ইহারা 
ভারতবাসীদের নিকট এক বিভীষিক।র সৃষ্টি করে। সম্রাট শাজাহান একবার 
» পভুগীজ জলদস্্যদের কঠোর শাস্তি দিষ/ছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজশক্তির 
ছুবলতার স্থযোগে ইহারা আপনাদের অত্যাচারেব রথচক্র নিরুপন্দ্রবে চালাইয়া 
যাইতে থাকে | স্বাধীন ভারতবষেও গোয়া, দ্রিউ, দমন এক ভয়াবহ ছুংম্বপ্রের 
মত এতদিন টিকিষা ছিল। ১৯৬০ সালে স্বাধীন ভাব হভূমি ভারতবর্ষের 
অংশভৃত এই বিদেশী পদদলিত অংশগুলিকে আবাব স্বাধীন ভারতবষের 
অংগীভুত করিযা তোলে । 

' পতুগীজদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ওলন্দ(জগণ ভারতবর্ধে বাণিজ্য 
বিস্তার করিতে আগ্রহী হয় । নেদারল্যাগ্ুস্এর ওলন্দাজগণ ১৬০২ খুঃ তাহাদের 
সরকাবের পৃষ্ঠাপাষকতাঁষ ইউনাইটেড ইস্ট ইপ্ডিষা কোম্পান্ণা ও নেদারল্যাগ্ডস্‌ 
নামে এক বণিকসংঘ গঠন করেন। কিন্ত ভারতবযষে বাণিজ্য করিতে 
আসিয়াই প্রথমে তাহাদিগকে পভুগীজদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতায় নামিতে হয় । 
ক্রমে তাহার! মালাক্কা, সিংহল ও বাংলাদেশের টুচুডা অধিকার কপিিয়া ফেলে 
এবং দেশের বিভিন্রস্থলে ওলন্দাজ কুঠি নিমাণ করে । পরবর্তীকালে ওলন্দাজগণ 
ভারতবর্ষ অপেক্ষা পুবভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তারে অধিক আগ্রহশ্ীল 


২৬৬ সমাজবিস্যার গোড়ার কথা 


হয়। সথ্তদশ শতকে পতুগীজদের সহিত এক প্রবল সংঘর্ষে পতুগীজরা যখন 
কিছুটা হতবল হইয়া পড়ে তখন তাহার! গুজরাঠ, বাংলা, বিহাপপ ও উড়িয্যায় 
বাণিজ্য বিস্তার করিতে থাকে । ভারতবর্ষে ওলন্বাঁজ কুঠিগুলিব মধ্যে স্ুরাট, 
কোচিন, চু চুড়া, কাশিমবাঁজার, বরানগর, পাঁটন! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
ভারতবর্ষ হইতে ইহারা নীল, সোঁরা, চা, রেশমী, পশমী ও হুতীবস্ত্র ইউরোপীন্ব 
বাজারে রপ্তানি করিত। পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ও 
পতৃগালের মধ্যে সংঘর্ষ প্রবল হৃইষা উঠিলে, ইছাবা ভারতবর্ষ হইতে 
তাহাদের বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা সবাইয়া লইয়া পুর্ব ভারতের দ্বীপপুজজেই নিজেদের, 
বাণিজা সীমাবদ্ধ রাখে । 

পতুরগীজ ও ওলন্নাজদিগের পরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে 
ফরাঁসীগণ। ফরাসী সতাট চতুর্ঘশ লুইর রাজত্বকালে তীাহাব মুখ্যমন্ত্রী 
কোঁলবার্টের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সে একটি ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানী স্থাপিত হত্ব। 
১৬৬৮ খ্ুঃ ইহারা স্রবাটে ও ১৬৬৯ খঃ মসলিপট্রমে বাণিজ্য কুঠী 
স্বাপন করে। ১৬৭০খঃ দক্ষিণ ভারতের পশ্ডিচেবীতে ইহাদের অন্ত একটি 
বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপিত হয। ১৬৭৪ খৃঃ বাংলার তদানীন্তন নবাব শাষেস্তা 
খাঁর নিকট হইতে উহ্নার! চন্দননগরেব অধিকাঁব লাভ করে। ত্রমে ত্রষে 
ইহারা চন্দ্ননগব, মাঞ্ছে, কাবিকল ও মবিসাস প্রভৃতি স্কানে ফবাসী বাণিজ্য 
কুঠী স্থাপন করে। ১৭৪২ খুঃ ডুপ্লে নামে একজন কুটপীতিজ্ঞ সমবকুক্পল 
ফরাসী সৈনিক পণ্ডিচেবীব শাসনকর্তা হইয়া ভাবতবর্ষে আসেন । ভাবতীয় 
রাঁজন্বর্গের অন্তবিরোধেব স্থযোগ লইষা ভাঁবতবধে তিনি ফবাসী সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠাব স্বপ্র দেখিতেন। ইহাঁর ফলেই ফরাসীদের প্রবল প্রতিদন্দী রূপে 
ভারতের রাজনীতির আকাশে ইংরাঁজশক্তিব অভ্যাদঘ ঘটে। কিন্তু 
দাক্ষিণাত্যে ও বাঁংলাদেশে উংব।জশক্তিব নিকট পরাজিত হই! ভাবতবর্ষে 
ফরাসী সাম্রাজা প্রতিষ্ঠাব স্বপ্ন চিবদিনের জন্য বিলীন হইষ যাষ। 

ভারতববে পতুগীজ ও ওলন্দাজ শক্তির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক 
সমৃদ্দিতে আকুষ্ট হইয়া ই“র/জগণও ভারতখষের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
স্বাপনে আগ্রহী হইযা উঠে। এই সমষ ফ্রান্সিস্‌ ড্রেকেব সমুদ্রপথে বিশ্ব 
পরিক্রমা ও উংরাজ নৌবহরের নিকট বিখ্যাত স্পেনীস্‌ আর্মাডার পরাজয়ের 
ফলে ইংরাঁজ জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে। ১৬০০ খবঃ 
ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার উদ্দেস্টে একটি ইতরাজ বপিক সম্প্রদায় 
ইষ্ট ইত্ডিমা কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী গঠন করে ও তদানীস্তন 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ২৬ 


ডি 
মহারাজ্ঞী রাণী এলিজাবেথের নিকট হুইতেও ভারতবর্ষে বাঁণিজ্য করিবার 
অনুমতি লাভ করে। ১৬০৮ খুৃঃ ইংল্যাণ্ডের তদানীস্তন অধিপতি প্রথম 
জেমসের সুপারিশ পত্র লইয়া কেপ্টেন হকিন্স জাহাংগীরের রাঁজসভায় 
উপস্থিত হয় এবং জাহাঁংগীরের অহ্ুমতি লইয়া! সুরাঁটে একটী উতরাঁজ বাণিজ্য 
কুঠী স্থাপন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে প্রথম জেমস আবার স্যার 
টমাস্‌ রোৌকে ইংরাঁজ কোম্পানীর জন্ত কিছু বাণিজ্যিক স্থুবিধা আদায় 
করিতে জাহাংগীরের পীজসভায় দৃতরূপে প্রেরণ করেন। স্যার টমাস্‌ 
রোর প্রচেষ্টায় ইংরাজেরা সুরাট, আগ্রা, আহমদাধাদ প্রভৃতি স্থানে 
কয্পেকটি কুঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হয়্। পতুগীজরা দীর্ঘদিন ধরিয়া বোস্বাই 
বন্দবকে কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণ ভারতে বাবসা বাণিজ্য করিতেছিল। ১৬৬১ খৃঃ 
ইংল্যাগাঁধিপতি দ্বিতীয় চাঁলস পতুগীজ রাজকন্ঠাকে বিবাহ করিয়া বোম্বাই 
বন্দরটি যৌভুক স্বরূপ লাভ করেন। ইনার পর হইতে বোথ্াহি বন্দরটি 
দক্ষিণ ভারতে ইংরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরৰূপে পরিগণিত ঠয়। ক্রমশ: ইংরাজ 
বণিকগণ মাত্রা, হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি 
বাঁণিজা কুঠী স্থাপন কবে। ১৬৬” খুঃ জব চার্নক নাঁমে একজন বিচক্ষণ 
ইংবজ কর্মচারী মোগল সম্রাটের অন্মতি লইয়া সুতাহটা, গোবিন্দপুর ও 
কালিঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদাঁপী স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন এবং এই 
* ভিনটিকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন । বাংলাদেশে 
ইংখাজ প্রভাব ও আধিপন্য দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া কলিকাতাঁকে 
স্থরক্ষিত করিবার জন্য উংরাক্গগণ তৎকালীন ইংল্য।গাঁধিপতি তৃতীয় 
উইলিয়ামের নামান্টসাবে ফে।টি উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ করেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে কেপ্রীয় মোগল শক্তি যখন দুবল হইয়া! পড়িতেছিল তথন 
দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্বাধীন বাজোর উদ্ভব হয়। কিন্ত পারম্পরিক স্বার্থ 
সংঘ।তের ফলে উহাপ্না খন জর্জরিত হইউতেছিল তখন ইংবাজ ও ফরাসী শক্তি 
এক এক দেশীয় রীজপক্ষকে অবলহ্ছন করিষা নিজেদের শক্তি প্রতিদ্ন্দিতায় 
মাতিয়া উঠে। বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত হয়। 
ইংরাজ ও ফরাসী শক্তি প্রথম, দ্বিতীষ ও তৃতীষ কালিকট যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া 
পরম্পর শক্তি প্রতিঘ্ন্দ্িতায় মত্ত হয। অবশেষে ই"রাজের ভাগ্যেই বিজয়ীর 
বরমাল্য লাভ হুয়। উংরাঁজেরা একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্ী ফরাপী শক্তিকে পরাভূত 
করিয়! ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্িত্ব লাভ করে| ১৭৫৬ খুঃ ইউরোপে সন্তবর্ব্যাপী 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাঁজ ও ফরাঁপী শক্তি ভারতবর্ষেও শক্তি পরীক্ষায় 


২৬৮ সমাঁজবিগ্ভার গোডার কথা 


অবতীর্ণ হয়! ইংরাঁজেরা বাংলাদেশের নবাব সিরাঁজদ্দোক্লার নির্দেশ অবজ্ঞা 
করিস্বা ফোট উইলিয়।ম হুর্গকে পরিখাবেষ্টিত ও অস্ত্র-সন্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া 
তুলে। ক্রুদ্ধ পিরাজদ্দৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরাঁজ শক্তিকে বিপর্যস্ত 
করিয়া দেন। কলিকাতার ইংরাঁজ শক্তির পরাভবের সংবাদ দাক্ষিণাতো 
পৌছিলে সেনাপতি লাইভ ও ওয়াটসন দাক্ষিণা ত্য হইতে সসৈন্তে কলিকাতা 
যাত্রা করেন। ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধরের পৰ নবাৰ ও ইংরাঁজ 
শক্তি পরম্পর শক্তি পরীক্ষাৰ মুশিদাবাদে পলাণীর আম্রকানণে উপস্থিত 
হইলেন। জগৎশেঠ, উমি্দ, রাজ বল্পভ, মির্জাফর প্রভৃতির হীন চক্রান্তে 
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্ল। ইংরাজশক্তির নিকট পরাজিত 
হইলেন।" সিরাজন্দৌলার মৃত্যুর পরে বিশ্বাসঘাতকতার পুবস্কার স্বরূপ 
মির্জাফর বাংলার মসনদে উপবেশন করিলেও প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করিতে 
লগিল ই"ব্রেজগণই। পরবর্তীকালে মির্জাকরের জামাতা মীরকাঁশেম 
বাংলাদেশের নষ্ট গৌরব কিছু পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেও 
বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজদের নিকট তাহার পরাজয় ঘটে । পর বৎসর ক্লাউভ 
দিল্লীর সম্তরট শাহ্‌ আলমের কাছ হইতে বাংলা, বিহার ও উডিষ্যার দেওয়ানী 
লাভ করিয্বা প্রকুতপক্ষে বাংলাদেশে ইংরাজ রাঁজশক্তিব ভিত্তি ভূমি স্থাপিত 
করেন। ইহার পর অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরাজদের প্রবল 
প্রতিন্দী মহীশুর ও মহারাষ্ট্রের পতনের ফলে সমগ্র ভারতবধষে ইংরাজ 
শক্তি প্রতিহন্্ীহীন হইয়া পড়ে। কুটনীতি ও বাহুবলের সহারতায় ক্রমে 
ক্রমে তাহারা সমগ্র ভার তববষের অধীশ্বর হইয়া! উঠে। 


॥ সমসাময়িক দেশীয় রাজ্য ॥ 


ছুইশতবর্ষব্যাঁপী রাজত্বকালে মোগল সম্াটগণ যে বজ্রকঠোর সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করিষীছিলেন তাহ! আওরংগজেবের ধমান্ধ অন্দর নীতি, পরবর্তী 
মোগল বংশধরগণের অযোগ্যত! এবং নাদির শাহ ও আহম্মদ শা আব্দালির 
আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এই রাজনৈতিক অব্যবস্থার স্থযোগে কয়েকটি 
শক্তিশালী দেশীয় রাঁজ্যের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু পারম্পরিক সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ 
এঁক্য শক্তির অভাবে ইংরাজ শক্তির নিকট উচ্থার্দিগকে শেষ পর্যস্ত পরাজয় 
দ্বীকাঁর করিতে হয়। 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ২৬৯ 


॥ মারাঠা শক্তি | ৯ 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিনে ভারতবর্ধে যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের 
উত্তব হইয়াছিল অসাধ।রণ সমর কুশলতা ও তীক্ষ রাজনৈতিক ছুরদশিতাঁর 
জন্য মারাঠা শক্তি তাহাদের মধ্যে প্রবলতম হইয়! উঠে। সাতপুরা, বিশ্ধ্য 
ও সহান্্ী পর্তমালাবেষ্টিত মালব ও কংকনের অনুর্বর মরুভূমি এই 
মারাঠাদের বাঁসভূমি ছিল। রণকুশল এই জাতি দীর্ঘদিন ধরিয়া বিজয়নগর 
ও বিজাঁপুর রাজশক্তির অধীনে সনিকের কাঁজ করিয়। আঁসধ়্াছে। ছত্রপি 
শিবাজীর নেতৃত্বে ও আদর্শে অন্তপ্রাণিত হইয়া এই খধর্ধ সৈনিক জাছি, 
এক এক্যবদ্ধ মহাঁজাতিতে পরিণত হইল। মোগল সম্রাট আওরংগজেবের 
সহিত দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্বিতা করিধা শিবাঁজী মাঁরাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গেলেন । শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরংগজেব শিবাজীর পুত্র শল্ভুজীকে 
হত্যা করিলেন এবং পৌত্র শাহজীকে বন্দী করিলেন কিন্তু ইহাতেও 
নবজাগ্ত মারাঠাী শক্তি অবদমিত হইল না| পেশোয়াগণের নেতৃত্বে 
মহারাষ্ট্রের পুনর্জীগরণ ঘটিল। মহারাষ্ট্র শক্তির এই পুনজাগরণের মূলে ছিলেন 
পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ এবং তাহার পুত্র বাঁজীরাও পেশোষা। 
বালাজী বাজীরাও মোগল শক্তিকে পরাভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যে কেবল একটি 
বিরাট মারাঠা সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন না সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক 
ভিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্র দেখিলেন। তাহার আদর্শে সমগ্র মারাঠ জাতির 
মধ্যে নৃতন জীবনের উন্মাদনা দেখা দিল। বাজীরাওর মৃত্যুর পর তাহার 
পুত্র বালাজী বাজীরাঁও সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পিতার আরব 
কর্মকে বাস্তবে রূপাষিত করিবার ভার পড়িল পুত্রের উপর। তাহার 
রাজত্বকালে পূর্বভারতের উড়িম্যা হইতে উত্তর ভারতের *ঞ্জাব পর্যস্ত মারাঠা 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু ৯৭৬১ খুঃ আহম্মদ শা 'আবদালির ভারত 
আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে গিয়া পাণিপথের তৃতীয় ধুদ্ধে মারাঠা শক্তির 
চরম পরাজয় ঘটে এবং ভারতবর্ষে মারাঠা সাআাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্র চিরদিনের 
জন্ঠ বিলীন হইয়া যায়। মারাঠা শক্তির এই বিপর্যয় পরোক্ষ ভাবে ইংরাজ 
শক্তিকে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী করিয়া তুলে। 


॥ শিখ রাজ্য ॥ 
শিখ জাতির জাগরণের মূলে ছিল শিখণরু নানকের ধর্মমত। পঞদশ 
শত।বীর শেষের দিকে গুরু নানক তাহার ধর্মমত প্রচারের মধ্য দিলা তাহার 


২৭১ সমাজবিষ্তার গোড়ার কথা 


শিষ্যদিগ্গকে »্ঞকটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন। মোগল সম্সাটগণের 
অত্যাচারে ধর্মপ্রাণ এই জাতি রণছুর্মদ এক জাতিতে পরিণত হয়। সম্রাট 
জাহাঁংগীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে আশ্রম দেওবার শিখগুরু অন্ভু'নকে 
মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এই সময় হইতে শিখগণ মোগলদের প্রতি বিছিষ্ট 
হন! আওরংগঙ্গেবেব অন্তদার ধর্মান্ধ নীতি শিখদেব একটি সামরিক শক্তিতে 
পরিণত কবে। গুরু অভুরনে পুত্র »নগোবিন্বকে তাহার পিতার উপর 
ধার্য অর্থ দিতে অস্বীকার কবাষ বব বৎসর মৌগল কারগারে বন্দী থাকিতে 
হয়। আওরংগজেব বহু শিখ মন্দির ধ্বস করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাঙ্মণদের 
উসলাম ধর্ম গ্রহণে নির্দেশ দেন। নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর আওবংগজেবেব 
এই ধর্মান্ধণীতির প্রতিবাদ কবেন। ক্রুদ্ধ আওরংগজেব তাহাকে হষ মৃত্যু 
নয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিভে নির্দেশ দেন। ৩তগ বাহাদুর দ্বণাভরে 
ঈসলামধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবিয়া মৃত্যুববণ করাই শ্রেম্নঃ মনে 
কবিলেন | তেগ বাহাছুরের মৃত্যুতে শিখদেখ ঘধো এক অক্তপুব জাগরণ 
ঘটিল। তেগ বাহিরের পুত্র গুকগোবিন্দ সিংহ শিখজাভিকে একটি সাঁমত্রিক 
বাহিনীতে পরিণত করেন। তাহার নির্দেশে শিখগণ কেশ, কপাঁণ, কাকুই 
ও লৌহবলয় পরিধান করেন। তভাহাব পুত্র বান্দা স্বাধীন একটি শিখবাজা 
গঠন করিবার উদ্দেশ্তে লৌহগডে একটি দুর্গ স্থাপন কবেন। কিন্তু ১৭১৭ 
শ্রীষ্টাব্বে তিনি বন্দী ও নিহত হন এবং তাহাঁব পুত্রকেও নির্মমভাবে হত্যা 
করা হষ। নেতৃত্ববিহীন হইলেও শিখজাতি গুকগোবিন্দ সিংহেব শিক্ষা ভালিল 
না বা মোগল শক্তিৰ নিকট আত্মসমর্পণ করিল না। শাদির শাঙ্চের ভাবত 
মান্রমণে পাগাষবে ষে অব্যবস্থা দেখা যায, সেই শ্রযোগে শিখশক্তি তাহাদের 
হ্ৃতবল আবাঁব অনেক পরিমাণে ফিরাইষা আনে আব আহম্মদ শা 
মআবদালীর ভারত তাঁগের সমষ তাহারা একটি স্বাধীন শিখবাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া ফেলে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রণজিৎ সিং স্বাধীন শিখ 
দলপতিদের এঁক্যবদ্ধ করিষা শতক্র নদীর পশ্চিম তীরে এক রাজ্য গড়িয়া 
তুলেন। কিন্তু শতদ্র নদীর পুর্বতীরে রাজ্যবিস্তাৰ করিতে বাই! বুটিশ শক্তি 
কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন এবং অমুতসরের সদ্ধির সত্ান্ন্যাধী বণজ্তিৎ সিং ও 
, উত্রাজদের মধ্যে এক মত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয় । এই সন্ধির সর্ভ অনুসারে 
রণজিৎ সিং শতদ্র নদীর পুর্ব তীরে রাজ্য বিস্তার করিবেন না বলিয়া প্রতি- 
শ্রুতি দেন। আজীবন তিনি এই প্রতিশ্রতি রক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার 
নেতৃদ্থে শিখজাতি এক ছুরধর্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাহার 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ২৭৯ 


*ত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে শিখজাতি ক্রমশঃ ছূর্বল হইয়া পড়ে। 
উনবিংশ শতাবীব মধ্যভাগে ইংরাজের সহিত সংঘষে শিখশক্তির 
পরাঁজধ ঘটে। 

॥ মহীশর রাজ ॥ 


'ভাঁরতবধে বুটিশ শক্তি বিস্তাবে যে কয়েকটি বাঁজা সর্বস্ব পণ করিয়াছিল, 
মহীশুব বাজা ভাাঁদেব মধ্যে অগ্রণী । মহাশাবব হিন্দ্ুবাজপুত্রকে সিংহাসন 
ঠাত কবিষা হাঁষদাঁব আনি দ্রুঙবেগে নিঙ্গেব শীমান। বিস্তান কবিষ। ফেলেন। 
হাব ক্রমবর্ধঘন শক্তি নিজাম, মানাঠা ও বুটিশ শক্তিৰ শিক্ট আতিংকেব 
বিষ ভইযা দাঁডাইল। এই ত্রিশ ত খখনও পূথকভাবে খন ও সংঘবদ্ধ- 
ভাবে মহীশুব শক্তিল সহিত যুদ্ধ কবে। কিন্তু বদেব ফ-। বদ্ধ হাষদাঁর 
আঁলীব জাবদশ।ঘ এই ত্রিশক্কিবন নিকট কানাঁঁশ উতৎ্সাহব্যগ্ক হয নাই। 
দাক্ষিণাত্য হউতে বুটিশ শঙ্তি উজ্জেদেৰ জগ্। হাবদান আলি আমবণ প্রষ(স 
পাইমাছিলেন। হাধদ|ব আঁঘিব মক্ুণ পব তাহার শধষেগা পুত্র টিপু" 
দ্ুলহান মহীশুব বাজ সিংহাসনে আ।ঠেভণ কবিলেন। পিভার মত তিনিও 
বুটিশশভ্তিব বিকদ্ধে আমবণ স গ্রাম কবিষ! গিষাছেশ। খান বার যুদ্ধে 
পরাজিত হযাণ্ড তাহব স্বাধীনতাঁপ্রিঘতা ও আত্মধিশ্বীসেব কোনদিন 
অবলুপ্তি ঘটে শীই | চতুর্থ খহাঁশব যুগে টিপু স্তলান প্রাণ দিলেশ। 
»স'গে স'গে মহাশাবব গোবব বি অগ্তমিত হইল মনাশ্ব রাঁজ্য ইংবাজ, 
নিজম ও মহীশুবের প্রান হিশ্ববাজাব ঘধো বিভভু হতন1 গল | 
শিখ, মাাঠা ও মহাঁশুবেব বাজবক্তিব প*তেখ পণ (ক্টিশ শঞ্ডিকে বাধা 
দিতে ভ।বতখযে আব কোন শান্ত খিল ৮11 


অনুশীলণী 
১। মোগল সামতাজ্যেব পঙ৬নেব কাবশগুণি কি বর্ঁনা কর। 
7905029 (0৪ 0০05৪5০0109 1০11 ০: 000৪ 11001151 007০চ105 ] 
৬খৃঁটিশ শত্তি কিভাবে ত|রতবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কবিল বিবৃত কর। 
[ 8569 00% 8106131000৭) 0091 2568901181190. 11) [0079 ] 
৩। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাৰ ও মহীশুরের উত্থান পতণের কাহিনী বিবৃত কর। 
[ 109900196 6006 2199 800. 1811 01 705178795629) (105 7000) 
809. 55079. ] 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
'৯রতে বৃটিশ শক্তির প্রযার। 


(83062518১০৩ 11 [0015 ) 


বাণিজ্যিক ও রাজনৈঠ্ক ক্ষেত্রে বটিশ শক্তি যখন টলটলাষমান তখন এক 
আশ্চর্য কুটনীতিজ্ঞ ও সমবকুশল ইংবেজ সেনাঁনীর ভাঁবতবর্ষে আবির্ভীৰ 
ঘটে। তিনি হইতেছেন ববার্ট ক্লাইভ | দাক্ষিণাঁত্যে ফবাপী শক্তিকে তিনি 
তীক্ষ কূটনৈতিক দুরদশিতাষ ও সমরদক্ষতাষ পবাভূত করেন। পলাশীব 
যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব শক্তিকে বিধস্ত করিয়া 
বাংলাদেশে বুটিশ শক্তিকে তিনি 
কেবল নিরংকুশ কবিষা তুলেন নাই, 
জলে ও স্থলে ওলন্াজ শক্তিকেও 
তিনি পবাভূত করেন। সম্রাট শাহ 
আলমেব শিকট হইতে বালা, বিহার 
ও উভিদ্যাব দেওধানী লাভ করিয়া 
তিনি তাহার বিজযী শক্তিকে আরও 
বদ করিয়া তুলেন। রবার্ট ক্লাইন্চ 
ভাবঙববে বুটিশ শাঁসপনেব যে 
ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করিলেন, ওয়াবেণ 
হেষ্টি'স তাহাব তীক্ষ রাজনৈতিক 

ক্লাউড জঞানেব দ্বাৰা সেই সাম্রাজ্যকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত কবিলেন। বুটিশ সামাজাকে ভারতবর্ষে দৃঢতর কবিতে, 
হেষ্টিংস শাঁসন ও বিচারকার্ধে যেমন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কাব সাধন করিলেন 
তেমনি রাঁজকোষকে পুর্ণ কবিতে তিনি নানা হীন চক্রান্তের সহাষন্তা 
গ্রহণ করিতেও ছিধা করিলেন না। তাহার শাঁসনকাল দেশীয় বাজন্বর্গেব 
সহিত হীন যডযন্ত্র, প্রতাবণা ও অত্যাচার অবিচারের জন্ত স্মরণী হইযা 
রহিয়াছে! অধোঁধ্যাব নবাবের পিতামহী ও মাঁতামহীর ধনাগার লুন 
করিয়া, রোহিলাঁখণ্ড বিজয়ের ব্যাপারে চৈত সিংহের প্রতি অন্তায় 
অবিচার করিয়া এবং বাংলায় নবাঁৰ ও দিল্লীর মোগল সম্রাটের বৃত্তি 
বন্ধ করিয়া তিনি রাঁজকোষ পুর্ণ করিলেন। হোষ্টিংস বখন ভারতশাসনের 





"ছাড়ি আবদার, 


গনিকার লই] ভারতবর্ষে আঁনিগেন বিশ শক্ষি ধন ঈদে সা 
ও দ্পেনের সহিত এরং আমেরিকায় উপনিষেশিক দের সহিত খুদে নিপত' 
ছিল। এই পরিস্থিতিতে হেষ্টিংস স্বদেশ হইতে আধিক বা সামরিক 
কোনরূপ সাহাষ্যের প্রত্যাশ৷ করেন নাই। বহু বুদ্ধ ক্লান্ত বাংলার রাজদ্ব- 
ভাগারও তখন শৃন্যপ্রায়। হেষ্টিংস কিন্তু এই অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে 
আশ্চর্য তৎপরতার সহিত 'দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপদ 
করিলেন । ১১৭৬ সালে বাংলায় সর্বব্যাপী যে মন্বস্তর হয়, তাহাতে জন- 
চিভেব অসন্তোষে বুটিশ সাআজ্য কাপিষা উঠে। ১৭৩ শ্রীষ্টান্দে ইংলগ্ডের 
পাঁলমেন্ট ভারত শাসনের জন্য রেগুলেটিং গ্যান্ট প্রণয়ন করিল। এই 
গ্যান্টের বলে ওয়ারেণ হোেষ্টিংস 
ভাবতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনাবেল 
হইলেন। রাজ্যবিস্তাবের দিকে 
হেষ্টিংস তেমন আগ্রহী না হইলেও 
ভাক্ারই সমষে দাক্ষিণাত্যের 
মারাঠা ও মহীশুর শক্তির বিরুদ্ধে 
তাহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় । 
পরিণামে তাহাতে তিনি লাভবানই 
_হইয়াছিলেন। শাসন সংস্কার করিষা 
ভারত ইতিহাসে তিনি যথেষ্ট 
খ্যাতি অর্জন করিষাঁছেন। দীর্ঘকাল হেষ্টিংস 
কোম্পানীর আমলে চাকরী করিয়া তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে হতিপূর্বে ধথেষ্ট 
অস্ভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন । দেশীয় দেওয়ান সীতাব রায় ও রেজাখাকে" 
পদচ্যুত করিয়া! তিনি রাজন্ব অফিস মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতাষ সরান্া 
আনিলেন। রাজন্ব আদায়ের জন্ধ তিনি প্রত্যেক জেলাষ একজন করিব 
কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন । সর্বোচ্চ হারে ভূমি রাঁজন্য দিতে যাহারা স্বীকৃত 
হইলেন তিনি তাহাদিগকে পাঁচ বৎসরেব জন্য ভূমির মালিক বলিষা স্বীক্কৃতি 
দিলেন । ইহা পাচশলা বন্দোবস্ত নামে খ্যাত । দেওয়|লী ও ফৌজদারী বিচাক্ের . 
জন্ক তিনি কলিকাতায় সদর দেওষানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । ইহা ছাঁড়া প্রাচ্য বিগ্া্টার জন্য তিনি এশিক্সাটিক লোপাট 
ও কঙিকাতা মার্রাসাও প্রতিষ্ঠা করিঘাঁছিলেন। কিন্তু মিখাণ জাঙিয়াতিক 
শভিযোগে নন্দ্কুমারের ফাঁসী তাহার সমস্ত কীতিকে মান করিস দেয় [ 

৯৮ 








৪ .. সমাজবিষ্থার গোড়ার কথা 


ওয়ারেন হেস্টিংলের পর ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইযা আসেন জঙ 
কর্ণওয়ালিস। কর্ণওয়ালিস সাঅ।জ্যবাদী পা হইলেও তাহারই সমক্ন তৃতীয় 
যহীশুর যুদ্ধে মালাবাব, সালেম ও মাছুরাব কিছু অংশ ব্রিটিশ রাজ্যেব 
অন্তত হয়| তাঁহার বাজত্বকাল শ[সন সংস্কাঁবেব জন্ত ম্মবণীয় হইয়া রহিষাছে। 
পাঁচশলা! বন্দোবস্ত তুলিধ। দিষা তিনি জশিদারদের সহিত চিপস্থাধী বন্দোবস্ত 
করেন। উনার ফলে প্াজন্ব আদাষের কেবলমাত্র একটা পাক] বন্দোবস্ত নষ, 
বুটিশ শাসনের একটি স্থাধী সমর্থক দপও হৃষ্টি হব । এতদিন কালেক্টর জেলাব 
বিচ/ব-বিভাগ ও খাঁজস্ব বিভাঁগেব কর্ত। ছিলেন, কর্ণওমাঁলিস কালেক্টরেব 
হাত হইতে বিচার ভার সবাভশ্বা লউযা জজ ও ম্যজিষ্টেটেব উপখ বিচার ভাব 
অর্পণ কবেন। জেলাঁঞণি কযেকটি খানা বিভত্ত কবিষা, থানার শান্তিরক্ষা 
ভাব দাবোঁগ।র উপর অর্পণ কবিশেন । স্যাব জন শোরেব অল্প কিছুদিন শ(সন- 
কালেব পর লর্ড €যেলেশলি গভণ্র হ্যা ভাবগুবনে আপিলেন। তীহাঁব 
শাসনকালে র্টিশ বাজশক্কিব উল্লেখযোগা বিস্তৃতি ঘটে। তাহার প্রবতিত 
“অধীন-তা মূলক মিত্র তা" শীতিব দাবা তিনি বন্ত স্বাধীন এরপতিব স্বাধীন) 
£বণ কবিলেন। এই নীতির দ্বারা পুটিশ সবক|ব মিত্র রাজস্কাবর্গেব বহিঃশশ্ 
ও অন্তঃশক্রব আক্রমণ প্রতিরোধ কবিতে সম্মত হইলেন | বিনিমনে 
মিত্রপাজাকে একদল বৃটিশ সেন্ত পোষণ কবিতে হইল এব এই বুটিশ সেন্ত 
পোযষণেব জন্ত বাজোর িধদ"ণশ লুটিশ সরকারের হাতে তুলিষা দিতে 
হইল | শ্রনাট, কর্ণাট, হাযদ্রাবাঁপ, হাঞ্জোব প্রভৃতি বাঁজ্য এই নীতি গ্রহণের 
ফলে স্বাধীন হাব।ইল। ,.কবল দাক্ষিণ[ত্যেব মহীশব বাজা কোম্পানী 
'শঈ বজ্যগ্রাপী পাতি সমথন করিল না। কিন্তু টিপুজুশঙানেব মুত্যুব পথ 
মগীশব বজ্যও কোল্পান'ৰ ধানে চলিষা গেল। উহা পব লর্ড জেস্টিসেগ 
বাঁজত্বকালে -নপ।পও ইংপাজ জরক্চাবেখ অপীশে চলিষা গেল। তাহা 
শমষ তৃ্টীঘ মাব।ঠ। খুদে মাব।ঠা শক্তি চপরম পবাজন্ব ঘটে । ভোসলা ও 
হোলকার আত্মসমর্পণ কবেন ! পেশোয়ার পদ নুপ্ত হমূ। পদট্ট্যত পেশোষা 
বাঞ্জীরাঁও বৃত্তিভোগী শিবাসিনের জীবন যাপন কবেন। ইহাপ পব ভারতবষে 
আসিলেন লর্ড উইলিঘম বেস্টিংক | বেস্টিংক ভাপ ৩বধে পাঁজ্যগ্রাপী মনোভাব 
লইঘ। আসেন নাই । সমাজ সংস্কাবক হিসাবে ভারতবধেব ইতিহাসে তিনি 
চিবম্মবণীয় হইয়া রহিবেন। আইন কবিদ্বা তিনি সতীদাঁহ প্রথা নিবারণ 
করিলেন। পিগ্ারী নামক দন্গ্যদের অত্যাচার নিবাবণ করিলেন । ইংরাজী 
শিক্ষার প্রবর্তন ও মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ভাহারই সময়,হয়। এই 
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২৭৬ সমাঁজবিদ্তার গোড়াব কথা 


সংস্কারের ব্যাপাবে রাজা রামমোহন রাষের সক্রিষ সহায়ত তিনি লা 
করিয়াছিলেন । তীহাবই সৃমঘ কাছাড ও কুর্গ বৃটিশ রাজশক্তিব অধিকারভূক্ত 
হয়) ইহার পর লর্ড ডালহৌসিব বাজক্কালে রাজ্য বিজষেব এক নৃতন 
ইতিহাস আবন্ত হইল। তাহাব ন্বত্ববিলোপ নীতিব দ্বারা ডালহসী, 
স্তর, উদষপুব, কর্ণ।ট, ঝন্সী, ন।শপুব, ভগৎপুব প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করিষা 
ফেলিলেন | এই নীতঠিৰ মর্মকথা হইল, বুটিশ আশ্রিত কোন দেশীধ মিত্র পাজ্যেব 
রাজাব অপুত্রক অবস্থা মৃত্যু হউলে, পেই বাঞ্জা বুটিশ অধিকার তুক্ত হইবে 
বুটিশ সরকারে অন্তামাঁদন বানাও কোনও অপুত্রক বক্াব দন্তক স্বীকৃত 
পাইবে ন।1 আতর, ঝীসি নাগপুব রাঁজব অপবক্ণ অবস্থায় মৃতু হইলে 
তিনি এই রাজ্যপ্ুপাক বুটিশ শাসনেব অধিকাবে মানেন কর্ণাট ও 
ভাঁঞোবেব খাজা দত্তক পুত্র গ্রহণ কর্পতে তিন হাহাদেশ বত্তি বন্ধ কবিষ' 
দিলেন । অ।ভান্তবীণ বিশ্ব খশান অজুহ৩ ভউিণা বিবট অযোধণ। বাজাও 
কৃটিশ সবকারের কুক্ষিগৃ্ন হউপ | .পশেনমান ডন্তবাধিকাবী নানাসাহেবেব রও 
ডালচ্টৌসী বন্ধ করিষা দেন | ডালঠৌসাব স্বত্ববিলোপ নী" (দশাষ বাজগ্যবগেৰ 
মনে যে অসন্তভোসেব আগুণ জালাইল, হাই পবিণামে সিপ।হী বিত্রোে 
আত্মপ্রকাশ কবিল। ডালহৌসীব বাজহকালেই হাষদবাবাদেব নিজাম বন্ট* 
সৈম্ভ পোষণেখ জন্ত দেস টাবা দিত অপমর্থ ভওষাখ বাব বাজা বুটিশ 
সরকাবের অধীনে চলিষা যাঁম। 
বৃটিশ সরকার কখনও বলপ্রযে।গে, কখন ও হান চক্রান্তে আবাব কখনও 
কুটনীতির চাত্রীব দ্বাবা অষ্টাদশ শতান্ীব মান্ধ মাঝি সমষে প্রায় সমগ্র 


ভাবতবষেৰ একছ্ব্র আধিপত) লাঁভি কবে। 


॥ কোম্পানীর আমলের শাসন ব্যবস্থা! ॥ 
( /১0121515 05650 ০96 (115 2555 110015 00219 512% ) 

১৬৯৮ শ্রীষ্টাবঝে কোম্প'নী সত ভটি, কলিকাত ও গেোবিনপুলেব জমিদারী লাভ 
করে। ফোর্ট উইল্যিম ছুর্গ নিম1৭ কবিষ।, পবিখা খনন কবিষ] বুটিশ শক্তি 
কেবল কলিকাঁনা খন্ষীব ব্যবস্থা কবে নাই । একটি বিহ্ষ্ট শাসন শব খলার 
অধীনে আনিয়া ইহাঁব অনিবাপীদে ধনে আশ্থ। ও বিশ্বাস আনধন কবে। 
১৭৬৫ খ্রীষ্টান্কে কোম্প।নী, বাংলা, বিহ্াব ও উডিম্মাব দেওষানী বাদশাহের 
নিকট হইতে লাভ কবে। ব্র'ঈভ আম্মশক্তিব ছ্বাবা পলাশীব যুদ্ধে যে 
সাত্রাজ্যতূমির প্রতিষ্টা করিযাছিলেন, দেওযানী লাভের মধ্য দিষা তাহাকে 


ভারতে ৃটিশ শক্তিব প্রসার ২+৭ 


তিনি পুর্ণতা দিলেন। অকাবণ রক্তপাত এডাইষা এই দেওয়ানী লাঁভে ভিপি 
তাহার কূটনৈতিক দুবদৃষ্টিব পরিচয় দেন। ইহা ফলে কোম্পানী ও নবাবের 
মধ্যে ক্ষমতা ছিধ। বিভক্ত হইযা গেল। ইতিহাসে ইহা কৃখ্যাত দ্বৈতশাসন নামে 
পবিচিত। কোম্পানী ইহাব ফলে দাধিত্বহীন ক্ষমতা লাভ করে আব নবাব 
লাভ করেন ক্ষমতাহীন দাঁধিত্ব। ওষাবেন হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হুটযা 
এই বিশ্ব'খল বত শাসনেব অবসান ঘটান। কোম্পানী বাজম্ব আদাঁষের 
ভাবের সহিত শাসন ভাবও নিজের ভাতে গ্রহণ করে। সিতাব রাষ ও বেজ! 
খাকে রাজন্ব আদাঁষের ভাঁব হইনে নিষ্কৃতি দিষা তিনি রাঁজন্ব আদায়েব 
জন্য “কালেক্টব' নিযুক্ত কবিলেন। বাজস্ব বিষষ তত্বাবধাঁনেব জন্ত তিনি একটি 
“বেভিন্ন্য বো গঃন করিলেন । জমিদাবদেব সহিত সর্বোচ্চ ব।জন্বেব ভিত্তিতে 
পাঁচশলা বন্দোবস্ত হইল। বিচার বিভাগেব মধ্যেও তিনি শৃংখলা আনধন 
করিলেন । কলিকাতাধ ফৌজদাবী ও .দওধানী ব্চীবেব জন্য সদব দেওয়ানী 
আদালত ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হুউল। জেলা শহরে 
ফৌজদাঁবী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপন কবিলেন । 

উচ্ট উপ্তিা কোম্পানব এই দ5 বাজ) বিস্তুতিতে বুটিশ পালণামেন্ট আব 
নীবব খাঁকিতে পারিল না। ১৭৭5 হ্ীঃ বৃটিশ পালামেন্টে বেগুশেটি" আক, 
বানিদ্“মক্ক বিধি গৃহীত হউণপ । এই অ'ভনেব বলে বা“লার গওর্ণর, গভর্ণব 
তনাবেশ লাশে পরিচিত হইালন। গভণর জেনারেল ৪ আব চারজন 
সদস্য শইষা একটি কাউন্সিল গঠিত ভইল। গভর্ণর জনাখেল ও 
ত হার পরিষদেব ডপব বুাট* *।সিভ অঞ্চলের শামবিক ও বেসামরিক 
কনৃত্ব অপিত হঈল। উঠাবা শাদন সন্কান্ত সমস্দম কাগজপত্র বুটিশ 
মঞ্গীসভাব অবগতিব জগ্ঠ “প্রবণ করিতে বাঁধা থাকিলেন। একজন প্রধান 
ব্চারপাঁশত ৪ তিনজন সাপ বণ বিচাখপ5 লঈযাঁ কলিকা। তা একটি স্প্রিম 
পট স্াশিঠ হইল। (কাম্পানীব পাচ লন ব্যবস্থাযও এই সময কিছু 
পরিবর্তন হইল । চাধ ব্সরেক জন্ত শিলাচিত ৯৪ জন ডিরেক্টপেগ মধ্যে 
প্রতি বখ্সব এক চতুর্থাংশকে পদ্তা।গ কবিতে হইবে, এব" নৃতন ডিবেক্টর 
আসিযা ৩৬৩ বসব এই শুন্ত স্থণ পূবণ কবিবে বেগুলেটি" এ্যাক্ট 
ভাবতশাপন বাবস্থাকে সুশ্বশখলিত কবিলেও, ইহাব কষেকটি ক্রটি রহিষ! 
গেল। গভর্ণর জেনাবেলেব সহি মাদ্ররজে ও লোম্বাই সরকারের সম্পর্ক, 
গভরণব জেনারেলব সহিত কাউন্সিলেব সম্পর্ক এব কাউন্সিলের সহিত সুপ্রিম 
কোটেব সম্পর্ক নিদিষ্ট না থাকাষ প্রবন অন্তকলহু উপস্থিত হইল। বিশেষ 


২৭৮ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


করিম্না কাঁউজ্সিলের অধিকাংশ সদস্যের সহিত মতবিরোধের ফলে গভর্ণর 
জেনারেলের পক্ষে শাঁসনকার্ধ চালানো অনেক সমঘ"কঠিন হইয়া পড়িল। 

লর্ড নর্থের “রেগুলেটিং গ্যাক্টের এই ক্রটিগুলি দূর করিবার জন্য ১৭৮৪ খ্রীঃ 
ইংলগ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট “ইত্ডিয়া এ্যাক্উ' নামে 
একটি আইন পাঁশ করিলেন। এই আইন অঙ্ুপাঁরে গভর্ণর জেনারেলের 
মন্ত্রণা সভা গভর্ণর জেনারেল ও ৩ জন সদস্য লইয়া গঠিত হুইল। 
এই তিনজনের মধ্যে একজন হইবেন প্রধান সেনাপতি । কোম্পানীর 
পরিচালক সভার অন্ছমতি ব্যতীত গভর্ণর জেনারেল কোন দেশীয় 
রাজ্যের সহিত হুদ্ধে লিপ্ক হইতে পারিবেন না। বোস্বাই ও মাদ্রাজ 
সরকারকে যুদ্ধ, শাস্তি, অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেলের 
উপর নির্ভর করিতে হুইবে। ভারত শাসন ব্যাপারে ইংলগ্ডে 
ছয়জন সদশ্ট লইয়া একটি সভা গঠিত হইল। প্রথমে ইহা 8৪০ঞ%নে ০01 
0020021551010975 101 6109 965175 ০117918 নামে পরিচিত ছিল। পরে 
উহা 80870 01 00:91 বা নিয়বন্্ণ সভা নাম গ্রহণ করিল। ইংলগ্ডের 
একজন মন্ত্রী এ সভার সভাপতি হইলেন | কোম্পানীর ক্ষমতা অনেকখানি 
হ্রাস করিয়া বুটিশ সরকার অনেকখানি দায়িত্ব এই আইনের বলে গ্রহণ 


করিল। 
ইহার পর ভারত শাসন বাাপাঁরে উল্লেখষে।গ্য পরিবর্তন ঘটিল ল্‌ 


কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে। বিচার ও রাজস্ব বিভাগে তীহার সংস্কার 
সবাঁপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ। হেস্টিংস প্রবর্তিত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজাম 
আদালত তাহার আমলেও সবৌচ্চ আদালতরূপে গণ্য হইল। ঢাকা, 
মুশিদাবাদ, পাটনা ও কলিকাতায় ৪টি ভ্রাম্যমান আদালত স্াপিত হইল। 
এই আদাঁলতগুলিতে ছুইজ্ঞন করিয়া ইংরেজ জজ রহিলেন। তাহাদিগকে 
সাহাধ্য করিবার জন্য হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান কাজী নিযুক্ত হইলেন । 
ইহার নীচে জেলা আদালত ও মুন্দেকী আদালত স্থাপিত হইল । 
কর্ণওয়ালিশ বিধিবদ্ধ একটি আইন গ্রস্ত সংকলন করিয়াছিলেন | রহ 
0০070578155 0085 নামে পরিচিত। হেস্টিংস প্রবর্তিত পাঁচশলা রাজস্ব 
ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন । 
ইহার ফলে কোম্পানীর রাজন্ব খাতের আয় নিদিষ্ট হইল। জমিদারগণ ও 
তাহাদের জমিদারীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ায় প্রজার উন্নতির দিকে 
নজর দিলেন | 


ভারতে বুটিশ শক্তির প্রসার ২৭৯ 


ইহার পর উল্লেখযোগ্য শাসন সংস্কাঁব সাধিত হয় উউলিয়ম বেন্টিংকের 
শাঁসপনকালে। তিনি কষেকটি জেলা লইষা একটি বিভাঁগ গঠন কবেন এবং 
এই বিভাগের শাসনভীব অপিত হষ কমিশনারের উপব 1 তিনি ভ্রাম্যমান 
আঁদালতগুলি তুলিষা দিষা সেই ক্ষমতা কমিশনাবেব উপর দেন। জেলা 
মাজিষ্টেট ও কালেক্টরেব দাযিত্ব পথক পৃথক কর্মচারীব উপব ন্তশ্ ভষ। 
বেন্টিংকের আমলে ফাসাঁ ভাষাব পরিবর্তে মাঁতভাষ! আদালতে ব্যবহৃত 
হইতে থাকে । 

সিপাহী বিদ্রোহ পর্ন্ত এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই 
শাসন-বাবস্থাব সর্ণপেক্ষা বড ভ্রট শাসনকাঁধে ভাবন্ীষদেব বিশেষ কোন 


অংশ ছিল না। 


শা 


৬১১/পিপাহী বিদ্রোহ । 
(9৪০০5 (06195 ) 


১৮৫৭ শ্রীষ্টার্ধে পলাশীর ষদ্ধেব পব শননুমবদ মন্িক্রীন্ত হইল। এই একশত 
ব্সরেব মধ্য বুটিশ শক্তি ভারতবধে অপ্রতিভত হইয।ছে, সমস্ত ভাবতবর্ধে 
তাঁাদেব বাজত বিস্তৃতি লাভ কবিষাছে। কিন্তু ভাবতীন্ব বাঁজন্যবর্গ ও 
প্রজাসাধারণ এই বৈদেশিক শক্তিকে খুব হাষ্টচিন্তে গ্রহণ কবিন্ে পারে 
নাঈ। সিপাহী বিদ্রোভেব পূর্বে নানা বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহে দেশব্যাপী -সই 
অসন্ভোষেল পবিচঘ পাওধা যাষ। হেস্টিসেব উত্পীডন মুণক নীতিব 
প্রতিবাদ কবিমা বাঁরানসী বাঁজ ১৮ৎসিং একটি বিদ্রে।হ কবিষাছিলেন। সেই 
বিদ্রোহ বিক্াৰব ও অধোধ্যা পর্ষন্ক বিস্তাব লাভ করিষাছিল। অধোধ্যার 
পদচ্যুত অসম্তুষ্ট নবাব ওষাঁজেদ অ'লিব বিদ্রোহ সহজে এমন হইলেও উহাতে 
কাবুলেব আঁমীর, টিপু সুলতান, সিদ্ধিয়া প্রভৃতিব সমথন ছিল। ইহা ছাড। 
বেরিলিব কূমক বিদ্বোহ, সীওতাল বিদ্রোহ+ সন্ধ্যাসী বিজ্রৌই এবং মুপলমানদেব 
ওয়াইবি আন্দোলনের মধ্য দিষা জনসাধাবণেব অসন্তোষ বিভিন্ন সমষে 
আত্মপ্রকাশ কবিয়াছে। কিন্তু এই সব বিদ্রোছেব ক্ষু্তা ও বিচ্ছি্নতাঁকে 
অতিশ্রম কবিষা জাঁতীয বিদ্রেহেব প্রা লর্বব্যাপকতা লাভ কলে ১০৫৭ 
খ্ীষ্টান্দের সিপাহী বিক্রোহ। ভারতীয জনজীবনেব দীর্ঘ সঞ্চিত অসস্তোঁষ 
মিপাহ্ী বিজ্রোহে আত্মপ্রকাশ কবিলেও, ইহাব পশ্চাতে কতকগুলি 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামবিক ও ধর্মীষ কারণ বর্তমান বহিদ্বাছে। 
ওয়েলেসলীর অধীনতা মূলক মিত্রতা ও ডালহোৌসীর স্বস্ববিলৌপ নীতি 


২৮৯ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা ূ 


বহ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা অপহ্রপ করিয়াছিল । নবাবের হাত হইতে 
অযোধ্যা চলিয়া যাওয়ায় নবাবের বহু কর্মচারী বৃত্তিহীন হইয়া] পড়ে । বাবরের 
বংশধর সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট ভবন হইতে কুতুবমিনারে 
স্বাণাস্তরিত করায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে প্রচণ্ড অসম্ভোষ জাগে । দ্বিতীয় 
বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বদ্ধ হওয়ায় হিন্দুগণও ক্ষুব্ধ হয়। 
হিন্দু মুসলমানের এই সমবেত অসস্ভোষের উদ্ধন যোগাইতে থাকেন দেশীয় 
রাজন্যবর্গ ও তাহাদের কর্মচারীবৃন্দ । 


কোম্পানীর একশত বৎসর রাজত্বকালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থারও 
অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল। দেশের ব্যবসাবাণিজ্য সবই ইংরেজদের 
হস্তগত হইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশী দ্রব্যের প্রাচুর্য দেশের কুটির শিল্পকে 
প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল| বেপ্টিংকের আমলে নিষ্ষর জমিগুলি বাজেয়াপ্ত 
হইলে কোম্পানীর রাজন্ব বুদ্ধি পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বলোককে 
ভূমিহীন হইতে হয়াছিল। অযোধ্যার রাঁজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভূক্ত হওয়ায় 
সেখানকার সৈম্ভবাহিনী ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই বৃত্বিচ্াত কর্মচারী ও 
সৈম্তবাহিনী বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষায় 
শিক্ষিত ব্যক্তিরা এতদিন বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন । কিন্ত ইংরাজী 
শিক্ষা প্রচলনের ফলে তাহাদের সমাদর কমিয়া যায় এবং তাহাদের উপার্জনের 
পথও কদ্ধ হইয়া যাষ। | 


পশ্চাতা শিক্ষা ও সনভ্যতার ভ্রুত বিস্তারের ফলে ভারতীষদের মনে এই 
ধাবণা হ্ষ্টি হইল ইংরাজের ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা ধ্বংস করিয়! 
ফেলিতে চায় | ইতরাজ সরকার আইন কবিষ। সতীদা প্রথা, গংগাসাগবে 
নস্তান বিসঞজন, শিশুকন্তা হত্যা! প্রভৃতি তুলিষা দেন এবং বিধবাদের বিবাহ 
প্রবর্তন করেন। ইহা এক শ্রেণীর গোৌঁড়। হিন্দুর মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
সথষ্টি করে। খুষ্টান মিশনারীবাও এইসময় খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে অত্যাধিক 
উৎসাহী হইয়া উঠে। এত দিন ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হইবার আইন চলিষ। আসিতেছিল, কোম্পানী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা 
আইন করিয়া তুলিয়া দেয়। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান ইহা ধর্মান্তর গ্রহণে 
উৎসাহ বলিয়। মনে করে। তাহাছ।ডা বুটিশ অধিবাসীদের উচ্ছংখল ব্যবহার 
ও অমানুষিক ব্যবহার এই সুপ্রাচীন মননশীল জাতির মলে একটি প্রবল 
প্রতিক্রিয়ার কটি করে। 


পী 


1৯৪" 


৩2227 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রসার ২৮১ 


দি 

সামরিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ। ইউরোপীয় সৈনিকদের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতন ছিল 
অত্যন্ত কম এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সমযোগাতাসম্পন্ন ভারতীয্ব ও ইউরোগীয়- 
দের মধো বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইত। অথচ এই সমগ্ন পারস্য ও চীনের 
সহিত ব্রিটিশ সরকার ঘুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ভারতীয় সৈন্ভবিভাঁগে ইউরোপীয় 
সৈস্ত শতকরা ১৯ ভাগের বেশী ছিল না। ভারতীক়্ সৈম্ ষোগ্যতাধলে বড় পদ 
অধিকার করিলেও তাঁহার! সেই পদের বেতন পাত না। সমুদ্রযীত্রা নিষিদ্ধ 
বলিয়! হিন্দুর! বিশ্বাস করিতেন । অথচ চ[করীর সর্ভান্যায়ী হিন্দু সৈম্তদিগকে 
কালাপানি পার হইয়া নুদ্ধে পাঠান হইতে লাগিল। ১৮৫৭ শ্বীষ্টান্দে সেনাবাহি- 
নীতে এনফিল্ড, রাইফেল নামে নৃতন এক ধরণের বন্দুক চালান হইল। এই 
বন্দুকের কাতু্জ দাতে কাটিয়া ব্যখহার হইত। ইহাতে গরু ও শুকরের চি 
মাখান আছে বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ইহা ব্যবহার করিতে 
অস্বীকার করিল এবং সিপাহীদের মধ্যে এক প্রবল বিক্ষোভের কৃষ্টি হইল। 
১৮৫৭ খ্রীঃ বার।কপুরের সেনাবাহিনীতে ম.গল পাঁড়ে নামে এক সিপাহী 
প্রকাশো বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বাঁরাকপুরের বহু সিপাহী তাহাকে 
সমর্থন করি টিশ সরকার ইহার শাস্তিম্বৰপ ৩৪নং রেজিমেন্ট ভাউিয়া 
দিলেন এবং মংগল পাঁডে ও তাঙ।র সমর্থক জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে ফাসি 
দিলেন কিন্তু ঈহাঁতে বিদ্রোহের আগুন নিভিল না] কর্মগ্রাত সিপাহীরা 
বিভিন্থ সেনাবাহিনীতে এই বিদ্রেহের সংবাদ ভাইয়া দিল। বিড্রেহের আগুন 
দেখিতে দেখিতে মীরাট, দিলী, মথুরা, লক্ষমৌ কানপুন, এলাহাব।দ ও ঝাঁসিতে 
ছড়াইয়া পড়িল। বিপ্রোহীবা মোগল সম্রাট বাশার শাঁভকে সম্রাট বলিয়া 
ঘোষণ। করিল। 

ইংরাঁজ ও বিদ্রোহী পক্ষ প্রতিহিংসাঁয় উন্মত্ত হইয়া চরম নৃশংসতার 
পরিচয় দ্িিল। বিদ্রোহের আকম্মিকতা ও দ্রুতগতির সম্মুখে প্রথমে 
ইতকাজ শক্তিকে মাথা নত করিতে হউল। কিন্কু পরে আউটবাম, কা।ছেল, 
লরেন্স প্রন্ভতি রণকুশলী সেনাপতিব মাবি9ভীব ৬ওয়ায় ও উন্নত ব্ণসন্ভারের 
আমদানী হওয়ায় সিপাহীবাহিনীকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। 
বিস্রোহীদেব নেতৃত্ব করেন পোশোদা দ্বিতীক্ত বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা 
ফাঁড়নবিশ, তীঁতিয়া টোপি, রাজপুত দলপতি কুনওয়ার সিং ও ঝীসির 
বাণী লক্ষীবাঈ । এই নেতৃবন্দের সংগঠনীশক্কি, অদম্য সাহস ও দুরদশিতা 
ভারতীয় ইতিছাসে খ্যাত কইয়া রহিক্বাছে। চাঁরিমাস বিজ্বোহের পর 





২৮২ সযাজবিষ্তার গোঁড়ার কথ। 


বিদ্রোহ দমন হইল। সমআাট বাহাঁছুর শাহ রেংগুনে নির্বাসিত হইলেন । 
্টাঁতিন্না টোপীর প্রাণদণ্ড হইল। নানা ফাঁড়নবিশ নেপালে পলাইয়া গিয়া 
আত্মগোপন করিলেন । 

তাতিয়া টোগী বা রাণী লক্ষ্মীবঙ্গির ব্যক্তিগত রণদক্ষতা বা ৫সন্ত 
পরিচালনার ক্ষমতার ক্রটি না থাকিলেও, সিপাহীবাহিনীর রণনিপুণ তা ও 





নাঁনাসাহেব লক্ষ্মীবাঁঈ 


সাহসের অভাব না ঘটিলেও, সংহতির অভাবে ও রণসন্ভারের অপ্রাচুর্ষে 
সিপাহী বিদ্রোহ বার্থভাষ পর্যবসিত হষ | গুখ ও শিখ সৈম্ভ এই বিদ্রোঙ্ে 
যোগ ন] দিয়া বুটিশ সৈন্তের সহায়তা করিয়াঁছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের 
অনেকে শেষ পর্ধজ্জ বুটিশ সরকারের পক্ষ গ্রহণ কবিধাছিল। সিদ্ধিয্ার মন্ত্র 
দিনকর রাত এব শিজামেব মন্ত্রী সালার জং বুটিশ সরকারকে বিশেষভাবে 
সহায়তা করিয়াছিলেন । সামগ্রিক পরিচালনার অভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া 
গেলেও ইহ স্থানে স্থানে জনসাধারণেব সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিব জাতীয় 
অভ্যুর্থানের ৰপ গ্রহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


১৮৫৭ হীঃ বিদ্রো ব্যর্থ হইলেও বুটিশ শাসনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ পরিরর্তন 
আনিল। ইংলগ্ডেব বুটিশ কর্তৃপক্ষ এতবড় একটা সাম্রাজ্য একটি ব্যবসাঁত্বিক 
প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দেওধা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে কর্সিলেন না। 
১৮৫৮ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণার দ্বারা কোম্পানীর শাসনের 
অবসান ঘটাইয়া ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন । ভারতষ্ষের 
শাঁসনভাঁর পরিচালনার জন্য “ভারতসচিব+ নামে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। 
তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্ত ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি সভা ব! কাঁউজ্িিল 
গঠিত হইল। ভারতের গভর্ণর জেনারেল এখন হইতে “ভাইসরক়্' নামে 


ভারতে বুটিশ শক্তির প্রসার ২৮৩ 


পরিচিত ইইলেন। অতঃপর সরকার রাজ্যগ্রাঁদী নীতি পরিত্যাগ করিল ধর্ম 
ও সমাঁজ সং্তাস্ত বিষয়ে কোনরূপ হৃত্তক্ষেপ করিবে'ন! বলিয্াও ঘোষণা করা 
হইল। ভারত শাঁসন ব্যাপারে ভারতীয়দের দুরে সরাইয়া রাখিবার নীতি 
পরিত্যক্ত হুইল। কুটনীতিজ্ঞ বৃটিশ সরকার ভারতে বৃটিশ শাসনকে স্থায়ী 
করিবার জন্য হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদািকতাঁর বীজ বপন করিল। 
পরবর্তীকালে পরিণামে যাহা ভারতবর্ষের অখণ্ুতা বিদ্বিত করিল। 


অনুশীলনী 
১। ভারতবর্ষে বুটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা কর। 
[ 10850019910 £01019%97092065 01 6159 73168) 1019 2 
88511911110 13081) [00010017910 0919, ] 
২। ইট্টইত্ডিা কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের শাঁসন বাবস্থা কিভাবে 
পরিচালিত হইত তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দা 


[ [095009, 10116]িঘ) 0109 89.011101568150 ৪৩৪6900010০ 
[1986 [0018 0000708%]0% 1) [1)019. ] 

২/-সিপার্থী বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিদ্রোহের 
ফলাঁফল কি হইয়াছিল? 
[ 1099071)8 016 00096501600 981)0৮ 1101105, 1085 জা0 


169 7880165 2 ] 


অগ্নাদশ পরিচ্ছেদ 
॥ অর্থ নৈতিক রূপান্তর ॥ 

( 1190617918881017 17 015 ০0001510110 ০ 11015.) 
ইংরাজ বধিকের “মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইবার পুর্ব পর্ধন্ত ভারতবষের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল গ্রামকেন্দ্িক। মধ্যযুগে ইসলামী 
শাসনে শহরাঁঞ্চলে কিছু কিছু বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিলেও প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের.ভারতবর্ষের অর্থনীতির উৎস ছিল রুষি ও কুটিরশিল্প। গ্রামগ্ডুলি 
ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যেই তাহাদের চাহিদা] মিটিয়া বাইত। 
নিদিষ্ট রাজস্ব দিয়া গ্রামীন মানুষ ভূমি ভোগ করিয়া বাইতেন। রাজ্যের 
উত্থান পতন, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ তাহাদের শান্ত নিরুদ্িগ্ন চিত্তে কোনবূপ 
আলোড়ন কৃষ্টি করিতে পারিত না। শিল্পীরা পুরুষাম্ুত্রমে এক একটি 
বিশেষ শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতেন। শিল্পীরা সাধারণতঃ জেলা, নগর 
ও তীর্ঘস্বানকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের শিল্প উৎপাদন কেন্ত্রগ্তলি গড়িয়া 
তুলিতেন। পুরুষান্তক্রমে একই শিল্পবৃতি গ্রহণ করায় এবং বৃত্তি পরিবর্তন 
না করায়, এক এক শ্রেণীর শিল্পী যেমন এক এক শ্রেণীর শিল্পে বিশেষ দক্ষতা 
অর্জন করিতেন, তেমনি আথিক সামা অবস্থার মধোও খুব একটা বড় 
পরিবর্তন হইত না। শিল্পীরা প্রধ/নতঃ আঞ্চণিক চাহিদা মিটাইতে শিল্প 
সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন এবং তাঁহার বাড়তি এক অংশ মাত্র বাহিরে 
চাঁলান যাইত। 

কিন্তু ভারতবর্ষ বুটিশ অধিকারভুক্ত হইবার পর ইহার বাবসা, বাণিজা, 
শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। ইংলগ্ডে অষ্টাদশ 
শতার্ধীতে শিল্প বিপ্লব ঘটে । ফলে বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠে। সেই 
কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজন হইল প্রঠুর কাঁচামাল এবং উৎপন্ন শিল্প 
দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যও প্রয়্ে!জন হইল উপযুক্ত বাজার। ভারতবর্ষ বিজয়ের 
ফলে তাহাদের এই ছুইটি প্রযোজন মিটিল। ভারতবষের কৃষিজাত 
কচামাল ও খনিজ আঁকরিক ইংলগ্ে রপ্ত/নি হইতে লাগিল এবং সেখান 
হইতে শিক্পপ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়। এদেশের বাঁজারে চড়া দ|মে বিক্রয় হইতে 
লাগিল। ফরাসী, পতুগীজ, ওলন্দীজগণ ভারতের রাজনৈতিক আকাশ 
হইতে অন্তহিত হইবার পর ভারতবর্ষ ইংরাজদের একচেটিয়। বাজারে 


অর্থ নৈতিক র্ূপাস্তর ২৮ 


পরিণত হইল। সুয়েজখাল খননের ফলে এই বাণিজ্যের পথ আরও সুগম 
হুইল। লর্ড ডালহোৌসীর রাজত্বকালে শাসন ও ব্যবসায়ের জন্য রেলপথ ও 
টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হইল। ফলে ভারতের সুদুর গ্রামাঞ্চলে ইংলগ্ের কলে 
তেরী সন্ত! মালপত্র পোঁছিতে লাগিল। দেশের অন্তর্বাণিজ্য বৃটিশ পণ্যে 
ছাইয্বা গেল। অন্তদিকে ইংরাঁজী শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তৃতির সংগে সংগে 
দেশীয় ধনিক, ও শিক্ষিতবৃন্দের কচি পরিবর্তন ঘটিল। তাঁভাঁরাঁও বিলাতী দ্রবোর 
অনুরাগী হইয়া পড়িল। শিল্পজাত দ্রব্যগুলির সহিত প্রতিতবন্দ্রিতায় টিকিতে 
ন] পারিয়া ভারতীয় কুটির শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিল। সাইকেল, সেলাঁউকল, 
মটরগ।ড়ী, ঘড়ি, খেলনা, এনাঁমেলের বাসন প্রভতিতে ভাঁবতবষের বাজার 
ছাউসা গেল। দেশের এই রুচির পরিবর্তন এও কলে জ!ঙ ড্রবোর ম্ল্যের 
সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতে ন। পারিয়া দেশায় শিল্পীরন্দ এক চরম সংকটে 
পডিল। সশ্লীর জীবিকা্জন অসম্ভব হইয়া পড়ায় তাহারা কৃষিনিতর হইস্না 
পড়িল। দেশ্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত রষি নির্ভবতা ভারতববের 
অর্থনৈতিক ভাপসাম্য একেবারে ভাডিয়া দ্িল। অষ্টাদশ শতাবার প্রা 
শেমার্ধ পষস্ত ভারতবর্ষের প্রধান শিল্পদ্রবা ছিপ--রেশম ও কাপাস বন্ধ । 
এই দুই প্রক।র বস্ত্র ভারতবর্ষ বন্তকাল হইতে বিদেশে পশ্তানী করিয়া 
আসিতেছিল। কোম্পানীর চেষ্টা হইল এই ছুই শিল্প ধবংস করিয়া অধিব. 
,পরিমাণে কীচামাল ইংলণ্ রপ্তানী কপা। 
ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প ও শিল্পীশ্রেণার ধ্বংস হইলেও, উনবিংশ শতাব্দী 
হুইতে ভাঁরতবর্ষে যস্ত্রচালিত বৃহদায়তন শিল্প প্রনিষ্ঠা হইতে আরম্ত হয়। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভগ়্াবহঙার মধ্যে জামাণীর প্রঙিকুলতায় ভার বর্ষ হইতে 
কাচামাল পঠীন ও ইংলগু হইতে শিল্প পণ্য আমদানী প্রা অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। তাছাড়া ভারতবধের শ্রমিকের স্বপ্ন বেন ও মল আমদানী রপ্তানী 
খরচের কথা চিস্তা করিয়া মুনফ্ালেোভী বড বৃটিশ বাবসাস্িক প্রতিষ্ঠান 
এদেশে কলকারখানা গডিঠে উৎসাহ বোধ করে। কলিকতার গংগার 
উভয় তীরে বঙ্ছ পাট ও কাপড়ের কল গড়িয়া উঠে। বোম্বাই, আমেদাবাদ 
অঞ্চলে গুজরাটীদের প্রয়াঁসে কয়েকটি কাপড়ের কলও তরী হয়। তাছাড়া 
ভারতবর্ষে শিল্প উদ্যমের এই প্রথমযুগে চা, কফি, নীল প্রভৃতি বাগিচা শিল্পে ও 
কয়লার খনিতে বহু বৃটিশ মূলধন খাঁটিতে আরন্ত করে। 
কোম্পানীর আমলে ভারতীয় ভূমিব্যবস্থায়ও একটা খিরাট পরিবর্তন 
ঘটিল। ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংল, বিহার ও উড়িব্যার দেওষানী পাইবার পর কুখ্যাত 


৯৮ সমাজবিগ্যার গোড়ার কথা 


দ্বৈত শাসনের আরম্ত হল। কোম্পানীর প্রজার কল্যাণ অকল্যাণের কোন 
দায়িত্ব রহিল না। তাহার লক্ষ্য হইলকি করিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব 
'আদাষ কর! যায়। এই উদ্দোশ্তে কোম্পানী জমিদারদের সংগে কখনও একবছর, 
কখনও পাচ বছর, কখনও দশ বছরের জন্য চুক্তি করিল । অর্থাৎ কোন নিপিষ্ 
অঞ্চলের জন্য ষে সর্বাপেক্ষা বেশী রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইত কোম্পানী 
তাকে জমিদারী দিত। ইনার ফলে জমিদারের প্রজার উন্নতির দিকে 
কোন লক্ষ্য বহিল নাঁ। তাহার লক্ষ্য হইল নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সে প্রজাদের 
শিকট হইতে সবাপেক্ষা কত বেথা রাজন্ব আদায় করিতে পারে। কর্ণওয়ালিশের 
সময় পাঁচশলা দশশলা বন্দোবস্তেব পরিবর্তে জমিদাবদের সহিত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হইল। জমিদাবগণ পুকষাঙ্ত্রমিক ভাবে জমিদারী ভোগ করিবার 
আশ্বাস পাইলে প্রজাদেব সপগে জমিদারদেব একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ফলে 
জমিদ(রগণ প্রজার উশ্নতির জগ্য কিছু কিছু কাঁজ করিতে থাঁকেন। কিন্তু 
প্রজা ও সরকারের মধ্যে এই জমিদাবশ্রেণী নিবাঁট একটি মুনাফা লাভ করিতে 
থাকে । তাহা ছড1 চিবস্থাক্ষী বন্দোবস্তেব ফলে খীজন্ব খাতে আয় চিবদিনের 
জন্য নির্ বিত হইযা গেলে, সববারেব অতিবিজ্ত ব্যয় নিবাহের জন্ত সাধারণ 
লোকের উপব অতিথিক্ত কলভাব চাপিতে লাগিল । জমিদাঁবগণ ও, প্রজাদের 
উপর নানাঁপ্রকার কর ভার চাঁপাইতে লাগিল। প্রজাদের স্বর্থবক্ষাব গন্য 
১৯৩৮ শ্রীষ্ট।বে গুজাস্বহ্হ আইন পাকা হইল | 

শ[সনকাধেব স্থবিধার জন্ঠ ঝুটিশ সবকাব এদেশে ইংরাজী শিক্ষাৰ প্রচলন 
ধিল | হাব ফলে ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষিত এক মধাবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর 
চ্ুব হইল! ইাঁর] হইলেন সবকাপা চাঁকুবিষা, উকিল, ডাক্তাব ও শিক্ষক 
শ্রণী | এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণা ভারতবষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছডাইয। 
পড়িলেন এবং ভাবশঙববের সমাজ জীধনে সবাপেক্ষা প্রভাঁবশ।লী ভইয়া 
পডিলেন | পাশ্চ€্/ শিক্ষা সংস্কৃত ইহাদের মনে যে প্রতিক্রিষ। হষ্টি কিল, 
গাহারই আলোকে ইহারা ভার হীয সমাজজীধনে, সাহিত্যে, শিল্পে সবত্র 
একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন অণনিলেন | 


অনুশীলনী 
১। ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন করিয়া বৃটিশ আমলে 
পরিবতিত হইল আলোচনা কর। 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


॥ ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব ॥ 
(17755 ৬5827) 01181 12050 ০00 12015 ) 
বৈদেশিক সভা স স্কৃতি সণঘাণে ও সম্সিলনে ভাবহীয় সভাতা সংস্কৃতি 
চিবদিন পুষ্ট হইসে । আধ অনার্ধ সস্গত্বি সমন্থষে "য ভার গাব সংখ্তির 
উদ্ভব হুইযাছিল, তাহাব সহি খুগে যুগে গ্রীক, *ক, ভগ, ইস্লম ও পরবর্তা- 
কালে পাশ্চাত্য সস্কৃতিণ সমমান ঘটিল। ভাখহীঘ স্কৃতিব গ্রাতিকা শক্তি 
ববাখ বিদ্শো সংঙ্গতিকে গ্রাস করিত সস্করিিব মরা খাতে শতন কবিষা প্রাণ 
প্রবাহ সৃষ্টি কবিযাঁছে | এই বৈদেশিক স স্কুণ্ণ সম্পশে আসিখা বাংলাদেশে 
ছুইবাখ নখজাগণ্পণ ঘটিধাছে | একবাব ্যাছে ধশ্র।শিক সভানাৰ স্পর্শে । 
“ভাব ভীষ চিন্তাঁণ স্মাতজ্া যখন পথশঞ্ নঙড।যাঁন হাখিক হান পককুণ্চে নিমজ্জি* 
কখন ইসলামের একেশ্বববাঁদ ও সামাতওন। ভার গাষ "চিন্তে নতন ক্বিষা 
প্রাণেব জোয়াৰ আনিল। চেওগা, নানপ', কবীর, খাম।নণ গ্রভী তত মধ)ধুগেব 
মখমিযা। সাধকের আ।লিভাব ঘটল। শু খুসলমাপের মিননেৰ বঙ্ক।ন বাণা 
তাহারা প্রচ।প্ কবিলেন।| উহাদের প্রাণ শ্রবণাষ ভ'বঙ্ঘ বিশেষে কপিষ। 
লাঁল।বু সাহিণ। পেতে অভুঞপুব বিক।* ঘটশ। ঈউপ্রোপীয সভ/* « 
পস্ক্ঠব সম্পদে বলা জান গীবতে আ। একবাব জাগবণ ঘটিত | 
1 পা এঠ শবজ।গবণের খাণী ৬ বণ্াতোল প্রথদঙ্গে এাদ”শ পীছইন। পিল | 
ষ্টার ৫ *কেব হস তগ হইতে উনিশ এ কেও প্রথম ভাগ পযস্থ 
ইউবোপীধ চিন্তা দণ,৩৩ আ পক আলো।ান চপস্থিত ইউয ৮ 1 আনোবিকাপ্র 
ব্বীধন শা খুদ্ধ, যপাপী বিশ্বা। নন পতন বিজ্ঞানিক বন্জুপাটিৰ আবিষ্কার, 
ম[ব খাবাদাঁ ও এুক্তি ।দ দর্শন £ ডখোপাধ চিঞ্ত।জগণে একটা বিব।ট পবিবতন 
আ।নিল। উউলোপেখ ণঈ নব চিক্তাবাবাণ চ্ডে ৬। রঙের শিগ্গি ৩ 1৮গ্তাধাবাযূও 
আ।সিনা! পৌভডিল | কলিকাতা তখন ছিল ভান তখতোখ শিঙ্গা ও স স্বৃতির 
প্রণ্কেন্দ। আঁ এই বলিক। তকে কেত্র কবিয়াই উনবিশ শঠাবীতে 
বাংল[ৰ নবজাগবণ ঘাটল। খাঁংলাদেশের মাধ্যমেই এই “ব্জাগরণের প্রবাহ 
ভার তবষের বিভিন্ন অশে বিস্ত'ব লাভ কবে । দেশে ইংবাঁজী শিক্ষা বিস্তাবেব 
কলে একদল যুবক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব কবে। 
পরান্নুকরণের এই মোহ কষেকজন বাঙালী মনীষীর চেষ্টাঘ শীগ্ই কাঁটিষ! যায়। 


২৮৮ সমাজবিন্তার গোড়ার কথা 


তীহারাই প্রথমে বাঙালীর মনে আত্মসমালোচনা ও আতা স্বাঁতন্ত্যবোধ 
জাঁগাইয়া তুলেন । ফলে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য আধুনিক 
ভাঁবধারার সমম্বয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের জন্ম হয়। এই সমন্বমধর্মী 
চিন্তা ভারতীয় ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা সাহিত্য সর্বক্ষেত্রে এক বিপুল 
পরিবর্তন আনে । 

ভারতবর্ষে বুটাশ সাম্রাজা প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই গ্রীষ্টান মিশনারীগণ 
ভারতবধে খ্রীষ্টধম প্রচারে প্রধল আগ্রহী হইয়া উঠেন। তাহারা হিন্দুধর্মের 
পৌত্তলিকতা, বহু দেবদেবী পুজা ও ভারতীব সমাজের নানা সংস্ক।রের বিকদ্ধে 
প্রচার চালাইম্া শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মনে একটি গভীর প্রতিক্রিয়র স্থষ্টি করেন । 
ইংরাজী শিক্ষায় শিশিত বহ সবক ধর্মাস্তর গ্রন্ণ করে । এই আত্ম অবলুপ্তির 
যুগে সত্য ও ধমেব আলোকে হিন্দুধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠত করিতে আবিভূতি 
হইলেন রামমোহন রাষ। তাহার মধ্যে হিন্দু, ইসলাম ও শ্রীষ্টধর্মের এক অপু 
সমন্ষ টিঘ্াছিল। বাবাণসাঁতে তিনি সংস্কৃত, পাটনাষ আরবী ও ফাস ভাষা 
ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মীশিক্ষা করিযাছিলেন | ইহ] ছাড়া ইংবাজী, শ্রীক, সিগিয় 
প্রভৃতি ভাষাষও '্ঠাহার প্রভৃত জান ছিল । বতিন্ন ভাষাষ এই প্রকৃত জ্ঞান 
লইয়া তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, উসলাম ও গ্রা্টদর্শন পা) করিষাঁভিলেন | 
উহ্বাঞাঁড়া উউরোপেব বস্তবাদী দর্শনের সহঠিতও তাহাব গভীর পরিচয 
ছিল। এই প্রগাঢ় পাণ্ডিত) লইয়া ভাবতের এক মুগসদ্ধিক্ষণে তিনি 
একেশ্বরবাদী” ত্রাক্ষধম প্রচার করিলেন। তার ব্রাঙ্গধর্ম ছিল উপনিষদ 
ভিত্তিক। তিনি পৌত্তলিকতা বর্জশ কপিষা এক ব্রদ্দের উপাসনাঁকে 
হিন্দুধমের মুল কথা বলিষা প্রচার করিলেন। হিন্দুধমের বাহা আচাব অন্রষ্ঠান 
পরিতাগ করিষা তাহাকে নৃতন করিষা সাজাইলেন। এই পরিবর্তন 
মুক্তিবাদী শিশি'্ত শ্রেণীর মনে প্রবল প্রতিক্রিষাব স্থষ্টি কবিল। রামমোহন 
রায়ের মুক্তার পর ১৮৪৩ খ্রীঃ দেবেস্ত্রনাথ ঠাকুর সন্তিষভাবে ব্রাঙ্ষসমজে 
ষোগ দিলেন | এই উদ্দেশ্বো তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশি করিলেন। 
১৮৫৭ গ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেন এই আন্দোলনে যোগ দ্রিলেন। কেশব সেনের 
চেষ্টায় বাংলাদেশে ব্রাহ্ছ আন্দোলন কেবলমাত্র যে ব্যাপকতর বপ গ্রহণ করে 
তাহ নহে, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ব্রা্ম সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়! কেশব সেন ও তাহার অন্চরবর্গ জাঁতিভেদ প্রথা লোপ, 
অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাঁহ, নারী স্বাধীনতা! প্রভৃতি বিষয় লইয়া বাংলাদেশে 
ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহষ্ি দেবেজ্্রনাথের সহিত 
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করেকটি বিষয়ে মতান্তর হওয়া কেশবচন্দ্র 'ভারতীষ ব্রাঙ্মসমাজ' নামে 
পৃথক ভাবে আর একটি ত্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টিত করিলেন! ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্ছে 
কেশবচন্ত্র সেনেব প্রেবণাষ ও প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্রে “প্রার্থনা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত 
হয। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অস্প্‌শ্যত1 বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারে এই 
সমাজেব অবদান অনম্বীকার্ধ | মহারাষ্ট্রে বিখ্যাতি বিচাঁবপতি মহাদেক 
গোবিন্দ বাণাঁডে এই সমাজেব প্রধান উৎসাহী ছিলেন | 

এই সমধ বিদেশী ভাব ভাবন। মুক্ত সম্পূর্ণ ভাঁবতীয আদর্শে উত্তব ভারতে 
গঠিত হইল “আর্য পমাজ'। “আর্ 
সমাঁজে'ব প্রতিষ্ঠত। স্বামী দধানন্দ 
সবস্বভী সংস্বত ভাসাখ স্পপ্ডিত 
হইলেও ৯ঈ*বাদী জানিতেন ন|। 
কিন্তু বামমেতনেব মত উনি 
একেশ্বববাদ, মন্তিপুজাব বিবোধী 
এল ধঙেব , ব্যাপাবে সর্বপ্রকার 
অপ্রষ্টানেব বিবোধা ছিলেন ৷ তাঁর 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ 
তিনি বন্ধ “অহিন্দকে শ্দ্ধিব' দ্বাব" 

শ্রীরামকৃবঃ হিন্দু সমাজে গ্রহণ কবিষাছিলেন । 
' ইহা পৰ বাঁডাঁলীর মুখ দিষা 
ভাবতবসী আব এক ধম সমন্বষেব 
মহামন্ত শুনিল। ভাবতবষ 
বন্ধধর্মমতেব দেশ। ধমে ধর্মে 
বিভেদ আবাব তাহাব পনহনেবও 
কারণ। দক্ষিনেশ্বরেব পরমহ'স এ 
শীরাঁমকঞ্চ ভাঁরতবাসীকে কেবণ ২৯ ৮ 
সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্টত্বের কথ। ০২২ নটি 
শুনাইলেন না, বিভিন্ন ধর্মমতের 
মধ্যে এক অপুর সমন্থব সাধন 
কবিলেন। তিনি ঘোষণ! করিলেশ 
'ঘত মত তত পথ।, বৈদিক ্ 
ধর্মের সহিত পৌরাণিক ধর্মের, স্বামী বিবেকানন্দ 
১৯ 








২৯৪ সমাঁজবিচ্যার গোড়ার কখা 


নিরাকার ৬ ব্রদ্ম উপাসনার সহিত সাকারবহুদেধদেবীর পুজার তিনি 
কেবল সমম্বয় সাধন করিলেন না, বিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল ধর্মমতেরই 
তিনি বিরোধ মিটাইলেন। এই সর্ধভাগী সন্ধ্যাসী ব্রাহ্মণের পদপ্রাস্তে 
বসিয়! স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষা গ্রহণ করিলেন তাহার দ্বারা তিনি 
কেবল ভারতবাঁসপীর নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীর শপ্ত আত্মশক্তির জাগরণ 
খটাইলেন। তিনি ১৮৯৭খ্রীষ্টব্দে চিকাশোর যহাধর্ম সম্মেলনে, ভারতীয় সভাতা, 
সংস্কৃতি ও ধর্মকে এক মহিমময় রূপ দিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বড 
শহরে ঘুরিয়া থুরিয়! তিনি ভারতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাঁণ করিলেন । জাতির 
এই শ্রেষ্ঠকের পরিচয় জাঁতীষতাবোঁধ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হইল | 
বিবেকানন্দের আত্ম উদ্বোধনের বাণী স্বাধীনতা সংগ্রামে মরণজয়ী যোদ্ধা 
দিগকে বিশেষভাঁবে অন্তপ্রাণিত করিল। শ্রীঅনবিন্দও ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
চেতনাকে বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ করিষাছিলেন | প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদের 
সহিত ঘনিষ্ভাবে যুক্ত থাঁকিলেও, পরবর্তীকালে তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় 
আত্মনিষেগ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভার তবর্ষের চিন্তাদর্শ ও কর্মধারাকে 
ভিনি আধুনিক ভাপবর্ষে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে। চাহিষাছিলেন | 


॥ পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ॥ 
( ৮০৪৩ ৩৭০০৪) 2750 80018] হাও০৮০127928%, 

রাজা ও ধনিকবৃন্দেক্ পৃষ্ঠপোষকঙাব একদিন দেশে সংস্কত ও ফাসা শিক্ষ। 
চলিয়া আঁসিতেছিল। টোল ও মাক্তবেব পগ্ডিতগণ বাঁজান্ত গ্রহ লাভ 
করিলেও ভীাহাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থাব উদপ্র কোনবপ নিয়ন্থণ ছিল না। 
উষ্ ইত্তিষা কোম্পানীও ভারতীয় শিক্ষাবাবস্থার ছ্রিকে প্রথমে কোনবপ 
আগ্রভ প্রকাশ করে নাই । ওয়াবেন হেস্টিংস ১৭৮১ প্রাঃ আরবী ও 
ফারসী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্ত কলিক।তাঁষ একটি মাদ্রাসা স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তাহাঁরই উৎসাহে উইলিষাম জোন্স প্রাচ্য-বিদ্াচর্চাব 
জন্য কলিকাতাঁর এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিষাছিলেন। ১৭৯২ 
্রীষ্টাব্ধে জোনাঁথান ডাঁনকান কাশাতে সংস্কত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
১৮০০গ্রীঃ লর্ভ ওয়েলেসলী ইংরাঁজ কর্মচারীকে ভারতীয় ভাবা শিক্ষা দিবার 
জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৩্হীঃ হইতে চাটা্ড গ্যান্ট 
অনুযায়ী ভারতীয়দের শিক্ষার জন্ত কোম্পানী এক লক্ষ টাকা খরচ করিতে 
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লাগিলেন। এ টাকা দেশীয় 'ভাষা শিক্ষার জন্তই ব্যয় হইতেছিল।* ১৮২৩্বী: 
সরকার কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে, আধুনিক ভারতবর্ষের 
জন্য রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি সংস্কৃতশিক্ষার 
পরিবর্তে শরীরবিষ্ভা, চিকিত্পাবিদ্ধ।, রসায়নশান্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বিস্তান় 
ভারতবাপীকে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন । ডেভিড. হেয়ার ও রামমোহন 
পায়ের প্রচেষ্টায় ১৮১৭স্রীঃ হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার নবজাগরণের 
ইতিহাসে এই হিন্দুকলেজের অবদান সবাপেক্ষা স্মরণীয় । হিন্দুকলেজের 
তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর শিক্ষায় শিক্ষিত একদল তরুণ নূতন প্রগতিশীল 
ভাবধ।রায় দীক্ষিত হপ়। বাংলাদেশের সর্বপ্রকার সংস্কারকামী আন্দোলনের 





বাজ লামস্মাতভন রায় 
নলে ছিলেন এই তপুণরুন্দ | স্কটিশ মিশনাপী অলেকজাপ্রাৰ ডাক এই সময় 
জেনাবেল এ্যাসেস্থিলীজ উন্স্টিটিউশন স্থাপন কবেন | উচ্ভা পরে জটিশচা্চ 
কলেজ নাম গ্রহণ করে। ১৮৩৫হ্রীঃ লর্ড বেল্টিংক ভাবতীয়গণকে চিকিৎসাবিষ্থা 
শিক্ষা দিবার জন্য কলিক।তাঁষ "মডিকেল কলেজ স্বপন করেন । লড হানিং 
সরকাবী চাকরীর জন্য প্রতিধোগীত৷ মুলক পরীক্ষায় উতরাঁজী ভাষাঁজ্ঞনিকে 
অধিকতর যোগ্যতার পরিচাম্ক বলিত্না ঘোষণা করায়, উংরাজী শিক্ষার প্রতি 
ভারতীয়গণ অধিকতর আগ্রহশীল হয়। রাষমোহন রায়, কেশবচন্ত্র সেন, 


২৯২ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


ঈশ্বরচত্্র *বিগ্ভাসাগর ও বেখুন সাহেবের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার 
বিস্তার ঘটে। 

ধর্মের সজীবতা যখন বিনঈ ভইপা যায, তখন নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের 
বন্ধনকে মানষ ধর্ম বলিষা মনে করে ' স্ুদীর্ঘকাল ধরিষ! ভাব্রতীয় সমাজে যে 
সমস্ত কুসংস্কার চলিয়া! আসিতেছিল উনবি-শ শতাব্ীব নব মানবতাবাদী 
বাঙালী£তাহা দুবীকৃত কবিত5 বদ্ধপরিকর হই | এই সমন্ত কুসংস্কারের মধ] 
সতীদাহ প্রথা সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোঁগ্য | আকবব একই প্রথা দুবীকরণের প্রয়াসী 
হইয়া ব্যর্থকাম হউয়াছিলেন | ১৮১৭ খ্রীঃ বামমোহন এই নুশস প্রথা নিষিদ্ধ 
করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জাশান | শান্স্ীষ নানা মত উল্লেখ 
কবিধা তিনি গ্ুমাণ করিম দিলেন এউ বদব প্রথা ভিন্দশাস্ত্রসংগঞ্ নষ, 
ভাভাছান্ড। মানাছান বিদাপে উহা এক জঘন্দ অপবাধ । ১৯ ২৯গ্রীঃ 
লর্ড বেণ্টি,ক আউন কব্যা ণউ তথা নিখিদ্ধ করিঘী দিলেন । 

উনবিশ শনার্বীব বালাব নবগ্জাগলদ্বে (শরষ্চ নেত। ছিলেন উশ্ববাচ 
বিছ্বাসাগর | চক্রিপবলেঃ ক্নায়। পানে আআ অহিজন্িঠ।ষ বিগ্কাসাগব 





ঈশ্ববচক্দ্র নি্াসাঁগর 
সবক1লের আদর্শ মাধ ছিলেন | প্রাচীন ভাধতাষ সংস্কৃতি ধারাম লালিত 
পালিত হইফা সংক্কতভাষা ও সাহিতো স্ুপপ্ডিত হইঘাও আশ্্য মুক্তবৃদ্ধি তিনি 
লাভ করিয়াছিলেন। একদিকে তাহাব হিন্দুধম ও সংস্কৃতির প্রতি যেমন ছিল 
গভীর শ্রদ্ধা, তেমনি ভারতীয় সমাজজীবনের কুসংস্কারের প্রতিও ছিল তাহার 
ভীব্র ঘ্বণা। বাল্যবিবাহ, বস্ৃবিবান্ধ ও কৌলিগ্ত প্রথার বিরুদ্ধে তিনি পুস্তিক। 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব ২৯৩ 


নটি 

প্রণন্নন করিম্বাছিলেন। কিন্তু তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন । 
প্রধানতঃ তাহারই আন্দোলনের ফলে লর্ড ডালহৌসীর আমলে ১৮৫৬গ্রীঃ 
বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয। 

রামমোভন বাঁষেব নিদেশিত পথে ত্রহ্গানন্দ কেশবচন্ত্র সেন বাল্যবিবাহ 
নিরোধ আন্দোলন আবন্ত কবেন। বিগ্যাসাগব, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবেস্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি সেকালের 
সবধশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ এই 
আন্দোলনে সক্রিষ অংশ গ্রহণ 
কবিষাহ্িলেন। অবশেলে 
বিখ্যাত সমাজসংস্কারক পাশী 
বেরহাঁমজী মালাবারীব চেষ্টা 
১৮৯নগ্রী; 87501 000৭2 
4০6 বা বিষস সন্মতিব আইউন' 
প।শ হম । ১৮৭১২গ্রাঃ 05৮] 
[12718 &06 পাশ হষ। 
ইনাঁব ফলে, বিবাহবিচ্ছেদ ও 
নাবীব সামার্জক অধিকাৰ 
অনের্চখানি স্বীকৃতি পাষ। 

সামাজিক এই কৃসস্কাব দ্ববীকবণে বাঁ*লাদেশেব ত্রাহ্মদমাজের মত 
পঞ্জাবেব আর্ধসমাজেব অবদ[ন ও স্মাবণীম । 





স্যাব আশুন্ডেষ 


॥ সাহিত্য. চিত্রকলা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ॥ 
(15151565757) 6 00 55151561650 12538151855 ) 
$উবোপীষ সভাতা-সংস্কতিব সংস্পর্শে বাগ|লী চিত্তে যে নব জাগৃতি ঘটিল, 
তাহাদ্ধাবা সে আন্মবিক'শেব বন পথ খৃ'জিষা পঈল। উনবি*শ শতাব্দীর বালা 
সাঞ্িতয এই নব জাগৃতির কলোচ্ছাসে মথর | প্রাচীন বাঁ ল!' সাশ্িতা ছিল 
ধমভিত্তিক ও গ্রামকেন্ট্রিক | ম্ানবতাবেধ বাংল! সাঁহিতোর চিরন্তন বৈশিষ্টা 
হইলেও, ধর্মনিপ্রপেক্ষ মানষেব স্বীকৃতি উনবি২শ শতাবদীব পুবে বাঁংলা সাহিত্যে 
এমন করিবা আর কখনও ঘটে নাউ । বাংলা গা, ভাষা ও সাহিত্য এই 
মানবতাকে প্রথম সার্থক কপ প্রদান কপ্রিল। বাংল! গগ্রচনাব প্রাথমিক 
প্রয়াসের ইতিহাসে মিশনাবীদের অবদান অনস্বীকার্য; কিন্তু তাহাকে বথার্থ 


২৯৪ সমাজবি্তা্ন গোড়ার কথ 


সাহিত্য গুণাখ্িত করিয়! তুলিলেন রামমোহন, বিগ্তাসাগর, অক্ষয়চন্্র, বংকিমচন্্র 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাংলা গদ্ভ শিল্পী। বংকিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে কেবলমান্ত্র গ্রথম 
সার্থক গুপন্যাসিক নহেন, জাতীযতাবাদ ও নব চিন্তাধারার উন্মেষে ভাহার 
দান অসামান্ত | ইত্রাজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে তৎকালীন 
ইউরোপীয় প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত তাহার পরিচষ ঘটিযাছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বত্রাতৃত্বের বাণী তাহাকে আকুষ্ট করিয়াছিল। 
ইউরোগপীষ 7851961৪00-এর যে বিরুতব্প সাম্নাজ্যবাদ তাহাব নগ্ররূপ তিনি 
ততৎ্ক|লীন ইউবে।গীষ জীবনে দেখিষ] ক্ষদ্ধ হউযাঁছিলেন | ব গদর্শনে তাঙ্াাব 
হ্জনশীল প্রতিভা ভাব হাষ সভ্যতা সংস্কৃতির প্রহস্য উদঘ(টনে যেমন তৎপর 
হইয়াছে, তেমনি পাশ্চাতা প্রগতিশীল চিস্তাপাবাঁও ভাঁবতীন্বদদের নিকট স্থগম 
করিষা তুলিধাছে। তীাহাব “আনন্দমঠ' গ্রন্থ জাতীধতাবোধ উন্মেষেব শেঠ 
সহায়ক হইয়াছিল। তাহাঁব “আনন্দমঠ, পাঠ করিষ! সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীবা 





সাহিত্য সম্রাট বংকিমচন্ত্র 


হিমাচল স্বাদেশিকতাষ উদ্দ্ধ হইযাচে। শক্তিৰ সাধনা করিষ! ভার ৩বাসী 
নববীর্ষে দীপ্ত হউক হাই ছিল তাহার কামনা । নারীকেও তিনি শক্কিমযী 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এই উদ্দেশে তিনি “দেবী চৌধুবাপী” উপন্যাস রচন। 
করিক়াছিলেন। মাইকেল মধুস্থদন পষাবের বেড়ী ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
প্রবর্তন কবিলেন। বাংলা কাব্যের ললিত প্রবাহে মহাকাব্যের তেজ ও ওজ ঃ 
শত্তি সঞ্চার করিলেন। নব মানবতাবোধে উদ্বদ্ধ মধুশ্ছদনের নিকট 


ভারতী সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব ৯ ২৯৫ 


ভাগ্যবিড়স্থিত রাবণ ও মেঘনাঁদচরিত্র মহিমময় হইয়া উঠিল। এই মহাঁকাব্যের 
ধারাশ্রোত বাহিয়া আবিভূতি হইলেন হেমচন্ত্র ও নবীনচন্্র। দীনবন্ধু মিত্র 
'নীলদর্পন” নাটক রচনা করিয়া নীলকব অত্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। 
গিরিশ ঘোষ সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাঁসেম এবং দ্বিজেন্দ্রলাল চন্ত্রগুপ্ত, শাজাহান 
প্রভৃতি নাট্যরচন! করিয়া হিন্দুমুসলম।ন মৈত্রী ও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন মন্ত্র 
শুনাইলেন। কথাসাহিত্যিক শরতচন্্র তাহ।ব উপন্তাসে কেবল ব্যথিত 
বঞ্চিতদের স্বরূপ উদঘটিন কবিলেন না, পিথেব দাবী" উপন্তাঁসে যুবশ্রেণীকে 
বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বোধিত কবিলেন। সাহিভ্িকদের এই পরোক্ষ উৎসাহই 
জনচিত্বে ষে জাতীযতাবোঁধেব উদ্বোধন ঘটল, তাহাই স্বাধীনতা সংগ্রামে 
প্রত্যক্ষ ফলপ্রস্থ হইল । 


মধ্যযুগে মোগল ও রাজপুত চিত্রকলার যে অভূতপৃব বিকাশ ঘটিবাছিল, 
উনধিশ শতাব্ধীতত তাহাব ধারা ক্ষীণপ্রাধ হইষা পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য 
চিত্রধাবার অনুকরণ কবিতেছিলেন | 
ববি বর্মা প্রভৃতি কযষেকজন শিল্পী । 
কিন্তু এই সময় অজন্তাখ গুহাচিত্রগুলি 
আবিষ্ষারের সংগে সগে ভাবহা় 
শিত্রধাবাষ আবাব শুঙন করিঘা 
প্রাণের সঞ্চার হঈল। অবনীন্দ্রনাথ 
ভাবন্ীষ প্রাচীন শিল্পবীতিব পুনঃ" 
প্রবর্তনে বিশ্ষেভাবে উদ্যোগী 
হইলেন। তাহার শ্ল্পসাধনাষ 
ভাবতীধ প্রাচীন শিল্পরীতির সহিত 
জাপানী, চৈনিক ও পারসীক 
শিল্পরীতিব সংমিশ্রণ ঘটে | গগনেন্ত্ 
ন।থ, রবীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, 2 
নন্দল।ল বস্থু গ্রভ়তির চেষ্টা ভারতীয় কবিপ্ুঞণ ববীন্দ্রন।থ 
চিত্রকলাক্ব নবজাগরণ ঘটে । 

ডাঁঃ মহেম্ত্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার সুত্রপাত হয় । 
তাহার প্রতিষ্ঠিত ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফব দি কালটিভেস্ন্‌ অব সায়েন্স 
বিজ্ঞানচ্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। আচার্ধ জগদীশ চন্দ্র তাহার বৈজ্ঞানিক: 


৬৯ 
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২৯৬ সমাজবিদ্বার গোড়ার কথা 


টি 


প্রতিভায় পাশ্চাত্য জগতকেও স্তত্ভিত করিয়া দেন। তাহার প্রতিষিত “বনু” 
বিজ্ঞান মন্দির বহআঁকাঁছ্িত বিজ্ঞান চর্চার স্ুঘোগ করিয়া দেয়। আচার্য 
পরফুল্পচন্ত্র, রামেন্ত্রম্ুন্দর ত্রিবেদী, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্রনাথ বনু, 
ডাঃ জ্ঞান ঘোষ ভারতে উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার পথ খুলিয়া দেন। 


অনুশীলনী 
১। উনবিংশ শতাকীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে যে সকল সমাঁজ সংস্কারমূলক 
ও ধর্মীয় আন্দোলন হইয়াছিল, তাহা বিবৃত কর। 
ৃ [ 10880111909 80018] 8100 761181008 [00561001068 10 [10018 1) 
009 9600001১911 01 606 1900 08760 ] 
২। বৃটিশ ামলে ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের বিকাশের কাহিনী বিবৃত কর। 
[ 1099001)8 609 56০ 01 609 06591000606 ০01 [00197 818 
800 1[0699007 10 609 131161810 05106 ] 


মামার . পে ৯৯৪৮সপাট। জজ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


আন্দোলন ॥ 


( 00705] 17059278৩18) 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাবতের চিন্তাক্ষেত্রে এক বিপুল অলোডন 
আসিল। কেণনা এ সম আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের 
গণজাঁগরণেব £প্ররণা প্রতিটি শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে উদাত্ত আহবান লইষ। 
দীডাইল। ভাবতবাপী যতই পাশ্চ।তা শিক্ষার দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি 
ও অর্থনীতিব অন্থশীলন করিল ততই তাহাঁদেব মনে এক দুর্বার প্রেরণা ক্ষণে 
ক্ষণে প্রত্ভিত হইতে লাগিল। আমাদের দেশের ধীসম্পন্ন বাক্তিগণ 
দেশের প্রতিটি চিন্তাক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত কবিলেন যাহাঁব ফলে দেশের 
সবাক উন্নতিব জন্ত, দেশ মাতিকাঁব বন্দিনীদশ। মোচন করিবার জন্য সকলেই 
বদ্ধপবিকর হইধা উঠিলেন | বাঁংলাব যে কজন মনস্বী এক দার্শনিকচিন্থাধাবাৰ 
বীজ উপ্ঠ কবিলেন, দেশমতুকার চিম্মধীস্তা আ'বিষ্ষাৰব কবিলেন তীহাদেল 
মধ্যে ব২কিমচন্দ্র হইলেন প্রধান। ব্রাহ্ম আন্দোলন, ব্বামী বিবেকানন্দের 
আমেবিকা পদার্পণ ও শাশ্বত ভারতেখ জ্ঞান গরিখাব পুনঃপ্রতিষ্ঠ। জাতির 
*গক্ষানকে বিরাট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে বুটিশ শাঁসনে একই 
মুদ্রা ও ভ'যাখ প্রচলন, বিভিন্ন স্থবনে অনাষাসে পপিভ্রমণ, দেশের অনেক 
সংকীণ-তর ধন্ধনকে, প্রাদেশিকও।ব ক্ষদ্রতাকে ধাবে ধীবে বিপীন করিস্বা দিযা 
একজাঠি একপ্র।ণ করিয়া! ভুণিতে সাহায্য কলিল। এই সকল পট ভুমিকায় 
ভাবতবর্ধে বুটি* শক্তি প্রতিব্বে!ধের বাসনা সার্থকত।ব ৰূপ শইতে লগিল। 
ভাবশ পথিক বাঁজা বামখোহন বাশ মখাদ্ব দেশে অবপ্রথম 
জাতীয়তাবোধেব বীজ বপন কবিলেন। শাঁসনত্াস্থিক ডপাঁষে জনসাধাবণের 
সাধাবণ দাখীটুকু বৃটিশ শাসকেব গোচনে আ।নিষা শাহার প্রতিবিধান কর্সিতে 
তিনিই সরপ্রথম প্রস্জাসী হইঘ[ছিলেন। তিনি স"বাদপত্রের স্বাধীনতা বক্ষার 
গুরুত্ব এনুভব করিয! প্রেস বেগুলেশন আাক্টের প্রতিবাদ করিষা সুপ্রীমকোর্টে 
দরখাস্ত কবেন। তিনি ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ধে ভারতীয় রাজত্ব ও ভূমিব্যবস্থা, 
জমিদারদের অত্য।চার, কষকগণের অবর্ণনীষ ছুঃখছূর্ঘশার কাহিনী বিবৃত 
করিয়! বৃটিশ পার্লামেন্টে এক আবেদন প্রেরণ কখেন। এইভাবে ধীরে ধীরে 
ভারতীষ চিন্তাক্ষেত্রে প্রতিবাদের ধবনি মম্নর্িত হইতে আন্ত করিল। 
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ঙ 

ঠিক ইহার অব্যবহিত পুর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ 
গোষীর মধ্যে নান! সংস্থা কা দল গড়িয়া উঠে। তাহার মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাঁথ 
ঠাকুর “জমিদার সভা" এবং স্থানীম্ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা “ব্রিটিশ ইত্ডিয়া 
সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন । পরের দিকে এই জমিদার সভা ও বুটিশ ইপ্ডিয়! 
সোসাইটি মিলিয়া “ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন' গঠিত হয়। দাদা ভাই 
নৌরজীর চেষ্টায় “বোম্বাই এসোসিয়েশন” মহাদ্বে গোবিন্দ রাঁণাঁডের চেষ্টা 
পুণায় "সার্বজনীন সভা।' এবং মাঁদ্রাজে 'নেটিভ আসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। এইভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের 
চেষ্টায় নানা সভা সমিতি প্রভাব বিস্তার করে। 

গভর্ণর লর্ড লিটন ( ১৮৭৬-৮* )-এর সমম্ন ভারতে আবার এক আন্দোলন 
গিয়া উঠে। তাহার শাসনকাঁলে ভারতে ছুল্তিক্ষ হঘ্র অথচ তিনি সেইদ্িকে 
কোন সহানুভূতি না দেখাইয়া দিলীতে এক দরবার উৎসব কনেন ও তাহাতে 
ভিক্টোরিয়াকে “ভারত সাম্রাঙ্জী' বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সংগে অন্ত 
আইন উত্যাদিও প্রবন্তিত হম | ইহার ফলে দেশে ক্ষোভের সঞ্চাব হম | ঠিক 
উহার অব্যবহিত পরে লর্ড ব্িপণ €( ১৮৮০-১৮৮৪ ) এর শাসনকালে ভারতীয় ৪ 
ইতরাঁজ বিচারপতিদের ক্ষমতার সমতা রক্ষাঁকলে এক বিল উখ্বাপিত হম্ব। 
ইলবাট” সানেব এই বিলের রচয়িতা ছিলেন বলিয়া এই আইন ইলধাট” বিণ 
'নানৈ খ্যাত। বহু ইংরাজ এই [বলেন বিবোধিতা কবেন | উংরাঁজদের 
আন্দোলনে বুটিশ সরকার তাহা! স্মউনে প্রধিত কবিলেন মা । ফলে 
দেশবাঁসী শাসকের এই পক্ষপাতিহ দেখিষা ক্ষব্ধ হউতে লাগিল । 

উত্যবসবে সুবেজ্্রনাথ ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাষ ন্বাশন্তাল কনফারেন' 
আহবান করিলেন। ভারতের বন্ৃস্থান হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়! 
যোৌগদ।|ন করিষাছিলেন এবং সেই সভাঘ জাতীয় আন্দোলন গড়িষা তুলিত* 
দেশবাসীকে সম্মিলিত হইর্া বৃটিশের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করি 
আহ্বান জানান হয়। বুটিশ সরকার ভ।রতের এই জাঁতীমতা বোধের সম্মেলন 
ও আন্দে|লনের গতিপথকে ফিবাইবার জন্ত লঙ হিউমেব ও গভর্ণর ডাফব্রিণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিল। বাঙালী ব্যারিষ্টার 
উমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সর্বপ্রথম সভাপতি হইলেন | ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বোঘ্াই সরে উহার প্রথম অধিবেশন বসিল। ন্তাশন্তাল কনফারেজ ও 
স্তাশন্তাল কংগ্রেসের মধ্যে কোন আদর্শগত বিরোধ ছিল ন।। ফলে দুইটি 
মিলিয়া এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। এই প্রতিষ্ঠানের তখনকার 


৩০ ০ ৃ সমাজবিগ্যার গোডার কথ! 


আদর্শ ছিল সরকারের সংগে আঙগাপ আলোচনা করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের 
আপোষ মীমাংস! করা ও শাপনতান্ত্রিক কিছু কিছু সুযোগ স্থৃবিধা 
আদায় কর! । 


॥ জাতীয় আন্দোলনের প্রসার | 
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জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধো দেশবাসী তাহাদের অনেক দাঁকী সমবেত 
ভাবে আলোচনা করার স্থধোগ পাঁইল। শুধু তাহাই নহে বুটিশের কার্ধ- 
কলাপ ও নীতির সমালোচনা এবং দেশের স্থার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন আইনের 
সংস্কার দাবী করিতে লাগিল। কোনরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ 
না] হইয়। আবেদন নিবেদন, পারস্পরিক বোঝ] পড়ার মাধ্যমে স্থযোগ সুবিধা 
আদায় করা ইহার প্রাথমিক কার্য বলিয়া স্বীরূত হয়। অত্যন্ত মর্ধাদপূর্ণ 
ভাঁষয় আবেদন ক্রিয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা হইত | খুটিশ সরকার যে 
সকল আইন বিধিবদ্ধ করিষাছিল তাহার মধ্যে যেগুলির প্রতিবাদ বা 
সমালোচনা কালে হউয়াঁছিল সেগুলির মধ্যে অস্্ব আইন, আবগাবী ও 
লবণ শুক্ক প্রভৃতি প্রধান । এগুলির সহিত দেশবাসীর দারিদ্র্যের প্রতিকারের 
দাবীও ছিল। আবার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বিশেষভাবে সাধারণ ও 
টেকনোলজি বা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, ভারতীয়দ্বে 
সামরিক শিক্ষার সুযোগ লাভ ইত্যাদি প্রধান দাবী ছিল। উত্তরোত্তর 
শাসন সংস্কাব দাখী বিশেষভাবে স্বাবত্ধ শাসন ও নিবাচনের মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আউনসভা গঠন ও ক"গ্রেসের লক্ষ্য হই! দাভাইল। 
কংগ্রেসের নেতৃবর্গের অনেকের বিশ্বাস বুটিশ সরকার সহজেই তাহাদের 
স্বার্থ সঙ্ছুচিত করিবে পা, ইহার জন্য তীব্র সংগ্রাম করিতে হইবে । সেইজন্য 
কংগ্রেপ তোবামদ নীতি বা নরমপন্থী নীতির পরিবর্তন করিয়া ধাঁরে 
ধীরে সংগ্রাম নীভি বা গরম পন্থী নীতির পক্ষপাতী হইতে আরম্ভ করিলেন । 
ঠিক এ সময় লগ্ডনে উপ্ডিযা' নামক একটি পত্রিকায় ভারতীয়দের দাবী 
ও মতামত প্রকাশিত হইতে থাকে । ফলে বুটিশরাজ তথাকথিত কংগ্রেস 
পন্ঠীদের সলেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। 

কংগ্সেসের প্রথম দিকের সংগ্রামের নেতা ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, 
ফিরোজশান্ক মেহেতা, দাদাভাই নৌরজী, মান্্জের বদরুদ্দিন তায়েবজী, 
গ্রীনিবাস শান্মী, আর বাংলাদেশের সুরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্ 


জাতীয় আন্দোলন ৩৯১ 


দত্ত, আনন্দমোহন বস্থ, অস্থিকাঁচরণ মজুমদার । কংগ্রেসের »সদস্য সংখ্যা 
বৃদ্ধির সংগে সংগে রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারিত হইতে লাগিল। আবার 
কংগ্রেসের আপোঁষ-পন্থী নেতাঁদের সহিত সংগ্রামপন্থী নেতাদের বিরোধ 
প্রবল হইয়া উঠিতে লাঁগিল। এই জংগ্রামপন্থী বা চরমপস্থী নেতাদের 
মধ্যে বাংলাদেশে শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল এবং মহারাষ্ট্র কেশরী 
বালগংগাঁধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রাস্ব প্রধান ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। তিলক তাহার “কেশরী? পত্রিকা জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়াইতে 
লাগিলেন। তাহাদের বক্ততাষ সমগ্র দেশেব যুবক সম্প্রদ্াষের মধো এক 
অগ্নি শিহবণ বহিয়া গেল। যুবশক্তি অন্যায়ের বিক্দ্ধে প্রতিবাদের জন্ত 
প্রাণপণ কবিষা সন প্রকাধ লাঞ্চনা সন্ত কবে ক্স-কল্প হইয়া উঠিল। 
ঠিক ই সমদ্নে অথাৎ ১৯০৭ গ্রাঈান্দে কংগ্রেসের শ্রবাটি অধিবেশনে এক 
ত্ আর্থাৎ চবম ও ল্বম পহ্থীদের মধো খু যুদ্ধ সাধিমা যাষ ফলে গরম 
পন্থারা কংগ্রেস তা।গ করিষা বাহিবে আলে । খা লাদেশে এই সমধ কতকগুলি 
পত্রিকী শিক্ষিত জনসাধাধণের মনে এক উন্মাদনা শক্তির সর্গার কবে। 
তাহার মধো এন্ধ7', থুগান্তপ ও বিন্দেমা চবম", নবশক্তি” উত্যাপি অন্ততম | 

ইতিমধ্যে প্রথিবীপ্প কতক গুলি দেশে বিশেষ করিয়া চীন, জাপান, পারস্য 
প্রভৃতি দেশে গণবিপ্লব আরম্ত হষ। দক্ষিণ আফ্রিকাষ ভারতীয়দের উপর 
শ্বেতাগদের অত্যাচার ভারতীধগণের মনে ক্ষোভেব সঞ্চার করিতে লাগিল। 
' খাষি বণকিমচক্দ্রের “বন্বেমাতরম' দেশব[সীর মনে এক নূতন প্রাণ শক্তির স্ধ্ার 
করিল। মন্াবাষ্টে চাপেবকর ও সাভ।রকর এব বাংলাদেশের যুখকগণ 
অরবিন্দ, বারীন ঘোষের নেতৃত্ে সশস্ত্র পিপ্রবে ঝাপাইয়া পডিল। 

ইংরাজ সরকার দেশেব এই উদ্বেল উন্মাদনীকে কিছুহতই প্রতিহত 
করিতে পাবিল না। সেইজন্য তাহ।রা সাম্প্রদারিক ভেদনীতির আশ্রষ লইল। 
ক'গ্রেসেব আন্দোলন সবশ্রেণীর লোকের মনে প্রভাব বিস্তার াবতে পারে 
নাই । বিশেষভাবে বেখার ভাশ মুসণমান এই আন্দে(লন হইতে দুধে [ছলেন। 
ইংরাজ সরকার সুকৌশলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্রে 
কতকগুলি আইন কানুন প্রণয়ন করিণেশ | ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্তার সৈয়দ 
আহম্মদ কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্্রী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন, তাহ।র নাম দিলেন 
'এড়ুক্যাশনেল কংগ্রেস । মুসলমান সম্প্রদায়কে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্তটে “এ্যাংলো ওবিষাণ্টাল কলেজ' নামে একটি কলেজ 
স্থাপিত হইল । 


৩০২ সমাজবিগ্তারি গোড়ার কথা 


॥ ব্লগ আন্দোলন ॥ 

(2872692, 0£ 352৪5] ) 
বুটিশ সরকার বিশ্ববি্ভালয়গুলিকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টায় অগ্রণী হইতে 
লাগিল। ঠিক সেই সময়ে বা'লাদেশকে লর্ড কার্জন দ্বিধা বিভক্ত করিভে 
চাহিলেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্ত দেশ বিভাগ কর! 
অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন। বাংলাদেশের একাংশ ও আঁসাঁমকে 
ুঁডিয়া ভিষ্টার্ণ বেংগল ও আসাম" নামে একটি প্রদেশ কৃষ্টি করিতে প্রয়্াসী 
হইলেন | পশ্চিমবংগ, বিহার ও উড়িম্যা লইয়া “ওয়ে্টাণ বেজল? রাজশক্তির 
এই স্বেচ্ছাচারিতা ও দাস্তিকতাম় দেশবাসী বিশেষভাবে বাঙালী জনশক্তি 
গর্জন করিষা উঠিল। রাষ্ট্র স্থরেন্্নাথ ও বিপিন চন্দ্র পালের নেতৃত্বে 
বাংলাদেশে এই আন্দোলন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। বিদেশ 
দ্রব্য বর্জন, ইংরজ প্রবতিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদে ব্যাপকভাবে স্কুল কলেজ 
ত্যাগ, এই আন্দোলনেব বৈশিষ্ট্য । হিন্দু মুসলম।ন ধম ও সম্প্রদায় নিধিশেষে 
দনসাধারণ পরম্পবের হাতে মিলনের 'ল্াধি' বাঁধিয়া! দিলা এক্যমন্ত্র জপ 
করিতে লাগিল। ববীশ্রনাথ ঠাকুর, বজজনীকান্ত সেন প্রমুখ কধিগণ ব্ 
জাতীয়তা মূলক কবিতা রচন]1 কবিষ] গ্রামে দেশে একা মন্ত্রের অমোঘ বীজ 
ছড়ইয| দিলেন । 


“বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাংলার বাধু বাংপাব ফল 
এক হউক এক হউক হে ভগবান” 


'যাদবপুর স্যাশন্ত!ণ কাউন্দিপ অফ. এডুকেশন? জাতীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের 
জন্য স্থাপিত ইইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টা্ে কগ্রেসের কলিকাতা! অধিব্শেনে 
চরমপন্থী দল স্বরাজ লাভকেই কংগ্রেসেব ৮রম আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করে। 
পর বৎসর সুরাট অধিবেশনে এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। 
বিবেকানন্দ ভ্রাতা ভূপেকজ্রনাথ দতের যুগান্তর পত্রিকা সারা! ভাবতে এক 
তীব্র প্রাণপ্রেরণা সঞ্চার করে। বিপিনচন্্র পাল, ভূপেন্ত্রনাথ দত্তকে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। সরকারী অত্যাচার যত চরমে উঠিতে লাগিল 
তত দেশবাসীর মধ্যে বিপ্লববাদ প্রবল আঁকার ধারণ করিতে লাগিল। 
বাংলার বিপ্লবীদল গোপনে সন্ত্রাসবাদের পথে আগ্েয়াস্্র নির্মাণ করিতে 
লাগিলেন। উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী ও অত্যাচারী 


জাতী আন্দোলন ৩৯৩ 


পুলিশদের হত্যা করা এই বিপ্লবীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মেদিনীপুরের 
অখ্বি-শিশু ক্ষুদিবাম অত্যচাঁবী কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিষ়া ভুলক্রমে 
মিসেস ও মিস কেনেভী নামে দুইজন ইবাঁজ মহিলাকে মজ:ফরপুবে হত্যা 
কবিষা বসিলেন। এই সিংহশিশ্ব ফাসিব আদেশ হয়। হাসিমুখে মাত্র 
অষ্ট(দশ বৎসক্প বযসে তিনি ফাঁসিব বজ্জু গল|ষ পবিয্া লইষ। ছিলেন। 
ক্ষদিরামের অপূর্ব আত্মত্যাগ দেশবাঁসীব প্রাণে নূতন প্রেরণা আনিল, 
তাহাদেব বুকে অসীম সাহস আনিষা দিল। কলিকাতাষ মাণিকতলা অঞ্চলে 
€(৪৯নং কর্ণ ওষাঁলিশ স্রীটে ) বাঁবীন ঘোষ, অরবিন॥ ঘোষ প্রভৃতির আগ্নেধান্ত 
নিমাণেব ঘাঁটি পুলিশ আবিক্াব কবে। বাবীন ঘোষ, উল্লাসকব দত্ত, 
কানাইলাল প্রভৃতিব এন্ট ম।মশার বিচারে শাস্তি হইল। দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন 
দাশেব বাগ্মীত।ম অববিন্দ এই মামলা হইতে অব্যাহতি পাউষাছিলেন। 
নবেন গৌসাই নামে এক বাক্তি পাঁজসাক্ষী হওমাৰ অপরাধে কারাগুচে 
গুলি আঘান্টে হাহাকে প্রাণ হাবাইতে হয । সন্বাপবাদে ফলে সরকাঁবী 
পমননীতি প্রনল আকাব ধাবণ কবিলে স“বাদপত্রেব স্বাধানতা হরণ কৰা হয। 


বগভ"গেন প্রথম দিকে হিন্দুমুপলমান এক থ)কিলেও পবে পবে মুসলমানি 
সম্প্রদাষা নক্ষিয 5১৩৪ আবন্ত কবে। ১৯০৯ গ্াষ্টান্দে মসলমনদেব জন্ত পৃথক 
নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় । 


»প্রথম একাধুদের সময হিন্দু মুসলমান সক্তভাবে সস্কাবের দাবী তুলে। 
ভাবত সচিব ঘণ্টে -ভাবঙওকে দাঁষিঃমুলখ স্বায সন |পবাব প্রন্তা কবেন 
কিন্ত ক গ্রেসেন »খমপন্থগগণ স্বধাস ল ভঠ 2াত।পেহ পবা এক্িষ। ঘোবণ। 
কবে |! শেষে “দশবন্ধ চিভপগ্তনের তে ঠঙেক গস নন আন্দেলন কবিতঠে 
থাকে । ক লঞ্চনে ১৯২১ শ্ীষ্টার়ে কেশ্বীয ও প্রাদেশিক সবকারেখ ক্ষমতা 
বিভাজি৯» বা ঠম। .দশরক্ষাত পরবা্ঃ ড।ক প্রভ়তি গুক হপূর্ণ বি্- 
গুলি “বাজ সবঞ্াৰ স্বীয আঁওঙাম খাখিল। আব স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি 
কম গুকত্বপূর্ণ বিষযগ্ুণি প্রাদেশিক সবকাদ ও ভারতীমদেৰ উপর দিতে 
চাহিল। দেশে ছুই ককবিশিষ্ট কেন্ত্রীব আইনসভা প্রতিষঠিত হইলেও 
৬[ইসরধ ইচ্ছ: কবিলে আউনসভার অন্রমত্তি ব্যতীত কোন ব্ষষ আইনে 
পরিণত করিবার ক্ষমতা খাখিলেন। এই শাসন সংস্কারে ভারতীধদেৰ 
আকাঙ্ষা'পুর্ণ হঈল না। তাহাঁগা পুর্ণ স্ববাজ ও স্বাধীনতার পথে ধীরে ধীরে 
ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। 


৩০৪ সমাঁজবিস্তার গোড়ার বখ। 


| জাতীয় আন্দোলন--১৯১৯-১৯৪৭ ॥ 
(ব580০051 73০0৩728৩79 ১ 1919-1947 ) 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময ভারতবাপী বৃটিশ শাসকের বিরোধিতা করে নাই। 
যুদ্ধের পরে বৃটিশ রাজের নিকট হইতে ভারতীয়রা শাসন বাঁপারে উদার 
নীতি আশা করিষাছিল। কিন্তু তাহার পবিবর্তে ভাবতের জাতীয় আন্দোলন 
দমন করিবার উদ্দেশে রাওলাট আইন বিধিবদ্ধ হউল। এই আইনের 
প্রতিবাদে পাগ্াবে জালিষানওষাঁলাবাগে সভা আয়োজিত হইলে তখায 
নিরস্ত্র জনসধাপ্পণেখ উপব বুটিশ পুলিশ নৃশংসভাবে গুলি কবিল। এই 
নির্মম হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী এক তীব্র প্রতিকিষা আরম্ভ হইল। 
ববীম্ত্রনথ ঠাঁকুব বুটিশেন দেওয়। নভিট' খেঠাব ঠাগ করিলেন । ঠিক সেউ 
সন্দিজ্ষণে ভাবন্ৰর্ষে মোহনদাঁস 
কখমচাদ গান্ধী আবিভাব ঘটিল। 
গান্ধীজী উতিপুনে দক্ষিণ আফ্রিকাষ 
বুঠিশ শ সনের বিকদ্ধে বও সন্যাগ্রৎ 
ক্যান ও বনু আন্দোলন 
কবিসাক্ছে মহান  গান্ধীব 
স“গ্রামে« পথ ডিল অহিংস 
সহ্াগহ  ভাবশবাসীকে অহি"স 
এ সঠ্যাগ্রঠেব পথে চালিত কবিবাঁৰ 
. জন্ত [নি ব্রতী হইলেন । তাহার 
এই আন্দোলন ভাবতের সবন্র 
4 ৮ % | % ডাউঘা পডিণ। ঠিক এই সমষে 
নূদলমানগণ ও ক্ষনধ হইলেন । কেননা 
এবুর্টশেবা তুবস্কেব খলিফাপ প্রতি 
অন্তায় ব্যবহার কবিযাছিল। মুসলমানগণেব খিলাফত আন্দোলন, 
এবং ভারতের অহিংস গণ-আন্দোলন বৃটিশ ব্লাজশক্তিকে নাঁন।ভাবে 
খব করিতে লগিল। আন্দোণন যখন প্রবল মকাব ধাবণ কবিয়াছে 
তখন চৌরি চৌরাঁতে এক হিংজ্র বিপ্রবাত্মক কাধ ঘটে যাহার ফলে গান্ধীজী 
আন্দোলন প্রত্যাহৃত করিয়া লইলেন । 


এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যান্থত হইলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও 


1 





///1 
মাতা গান্ধী 
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মতিলাল নেহেক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ “্বরাঁজ্য পার্টি নামে এক নূতন রাজনৈতিক 
দল গঠন করিলেন। এই স্বরাজ্য পার্টি নানাভাবে বৃটিশ রাজকে ধিক্কত 
করিতে লাগিল। এসমষ লর্ড আবউইন গভর্ণৰ জেনারেল হিসাঁবে আঁসিন্বা 
সাইমন কমিশনেব অধীনে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার কতখানি সাফল্য 





দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
_লাভি কবিষাছে ৩।হাব অনুসন্ধানে প্ররক্ত ভইলেন। যেহেভু কোন ভাবত" 
বাসীকে এঈ কমিশনেব সদস্ত কবা হম নাউ (সইজন্ত ভাবতবাসী এই কমিশনেব 
বিকছে। বিক্ষোভ প্রদশন কবেন। ভাবঠকে “ডোমিনিষন স্টেটাস" না 
দেওধাষ ১৯৩০ হ্ীষ্টান্দে গন্দীভী ৭৮ কুন অন্চব সহ -াঁপ্ডি অভিযান সক 
কবিলেন গান্ধী ত।হাব অন্চবসহ কাবাকঞ্ধ হইলেন | প্রা ৬০ হাঁজাব 
“লাক এই আন্দোলশে কাবীববণ কবিষাছিলেন | উন্তল-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশে খাঁন আবছুল গদু'ণ খান ভাহাব লালকোতা অন্চচব লইধা এই 
আন্দোলনে ঝাঁপাইয। পডিলেন | 

ঠিক এই সমম চন্তগ্রানে সন্থাসবাদীবা অস্্াগাব নুগ্ঠন কবিথ বাক 
বিপ্রবেব পথে অখসব হইলেন । ভাবত্তেব এই জটিল সমস্তা সমাধনেন জঙ্য 
১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লগ্ডণে গোলটেবিল বৈঠক বসে। তাহাতে ভাবতে 
বাজটনৈতিক দলগুপিকে যোগ দিতে বলা হষ। গান্ধবীজীকে কারাগার হইতে 
মুক্তি ছিলে তিনি লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে ধোগদানেব জঙ্ঠ গিষাছিলেন। 


শব ০ 


৩৩৬ সযাঁজবিগ্ভাব গোঁড়।র কথা 


এই ছুক্তিব *পর্ত অনয।যা গান্ধীজা সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ কবিলেন এবং 
সমস্ত কারাবিন্দীদেব ধিনা সর্তে মুক্তি দেওষা হইল। গাঁক্ধীজী কংগ্রেসের 
পক্ষ হইতে এক! দ্বিতীম -গাপটেধিল বৈঠকে .যাগদানেব জন্য আমস্তরিত 
হঈষ।|ছিলেন | এই সমন টি... 

মুসলিম লীগ বিনোধিতা 
কবাধ আলোচন৷ বার্থ হম 
ফলে পুনণবাষ গান্ধীজীকে 
আইন অমান্য আন্দোলনেণ 
মাধমে প্রতিবাদ ধবশি ভুলিতে 
উল | - গাদ্ষীভীী কণ্বাকদ্ধ 
হইলেন | সাইমন কমিশনেব 





বিপোট ও দ্বিতীষ গে"সটেবিল 
টবঠকেব সিদ্ধান্ছ অনযাধা ূ 
পান্্রদাষিক বাটোদ।ব। / ৯, চট /ত 
প্রবতিত হইল ৪ মুসণমান 
সম্প্রদাষকে পথক লিঞ।৮তে এ “1 |পলান৮ন্র খাব 
অধিকাব (ওয়া হইল। ঢা, আহ্েপবিশেদ ৮ * ভান্য ** সতখা।লঘ তফঘীল 
গোঠীগুলিব জন্য ও পখকা বাদ ক বস্তা পর্বাতিত ইল ) এই বপন প প্রতিবাদে 
গাঙ্গীজী কাঁখাকক্ষে আনবণ অনশন আব ববিলেন । ভাভাব অবস্থ। 
আমশ“ক]ক্ঞনক হইলে শতকে বিনা সাত মুক্তি এ শষা ঠতল 1১৯৩৫ 
ব্বীষ্টান্দে ভাব শাসন আইন অপধানী প্রাদশগাসাবে জার়ঠ শাসন আপিকণৰ 
দেওয়া হউল | এই আইন অন্তযাশী ১ ৩৭ শ্রীট।স্দ যে নবচন আঁচ 
হয তাহাতে বাংগা লি পাপ্তীব ৬ ৮ সনঙ্ধ পাশে কঠ্গ্রস সংখা 
গবিষ্ঠভা লাভ কি” | ক গ্রেস সুগ্ন মন্ত্িস ভা গঠনে পন্মতি জানাউলে মিম 
লীগ তাহাতে বাজি হইল শা। 

স্কিক এই সমযে ক'গে প্ মো আজ্গন্নি পুনবাৰ মাথা চাড়া দিযা 
উঠিল। নেতাজী হুভাঁষচক্্র বস্ুব নেতৃত্বে একটি বমিপন্তীদল ভাবত হইছে 
বুঁটিশ উচ্ডেদ কবিবাব জন্য আন্দোলন গড়িনা ভুলিতে প্রয্নাসী হইল! 
ত্রিপুবী ক”গ্রেষে সুভাগচন্দ্র এ যখন সভাপতি খন বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থী 
দলের মধ্যে তীন্র মন্তভেদ দেখা যায। বাধা হইষা স্থভাষচন্ত্রকে কংগ্রেস 
ত্যাগ কবিতে হয় এব" দ্ভিনি ফকবওষার্ড রক' নামে একটি বাজনৈণ্তিক দল গঠন 


জাতীয় আন্দোলন ৩*৭ 


করিলেন । ১৯৩৯ হ্রীষ্টান্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিক্া যায় । কংগ্রেসের মত 
ন| লগ! বুটিশ সরকার ভারতবর্ধকে যুদ্ধে জডাউয়া ফেলিলে কংগ্রেস মন্ত্রীরা 
সকলেই পদত্যাগ করিলেন। তাহার! সহযোগিতার পুবে স্বাধীনতা দাবী 
করিতে লাগিলেন । দ্বিতীয় যহা যুদ্ধের প্রথম ভাগে মিত্রশক্তি জামানীর নিকট 
বারবার পরাজিত হইতে লাগিল। জাপাঁনও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইমা  পঙ্গিণপুব এশিয়ার 
দশগুলি গ্রাস কপ্সিতে 
লাগিল। ভারতের নিবাপতভর 
প্রশ্নে প্াটশ চিন্তমগ্ন হইল | 
এই প্ুযোগে ভারতীয় জনশক্তি 
পুটিশ সবকাধিকে চরম আঘাতি 
[দবাখ চা প্রস্তুত হইতে 
শাগিল। আবস্থ।  বুশ্সিতে 
পারিস। স্যাপ্প স্টাফোর্ড প্রপপস 
দৌতি। . লউমা ভারতে 
আসিলেন | 'ক্লীপস-এখই 
প্রস্তাবে ভারতের শাসন 
সন্ধাবেৰ বিশেষ উল্লেখষে।গা 
কোন "প্রতিক্তি নাই বলিসা 
ক গ্রেস নেতবৃন্দ হাাশ হইলেন । ঠিক এই সমন্গ মঙ্স্থা গান্ধী 
"ভাবত ছ(ড আন্দোলন আলন্ত কর্িলেন। এঈ আন্দোলনের অর্থ অভি 
সবম্প্ট।  ইংবাজকে 'এই ভাপভূমি বিনা শত ডা(ডনা চলির। য1উতে হইবে । 
তাহার! জেশেব যে পধিমাণ ক্ষতি করিয়।ডে, দেশকে যে পরিমাণ ধ্বংসের 
পখে এপ্লয়। দিখাছে দেশবাসী আব তাহা ক্ষমা পারবে না। তাহাকে 
এইবারে এই ভারতভূমি ছাড়িক্না চলিয়া যাউতে হবে । এই আন্দোজন 
সাবা ভারতব্যাপী প্রবল আ'কারু ধারণ করিল । বালাদেশের মেদিনীপুর 
,জলাম তহা এমন আকরি ধারণ করে যে আব তাহ কল্পশা করা যায না। 
মেদিনীপুরের ভমলু্ক অঞ্চলে স্বাধীন সবকান গঠিত হইল। যানবাহন 
পথঘাট অবরুদ্ধ করিয়া বৃটিশ কমচাবীর নিকট হইতে থানা, অফিস দখল 
করিয়া লইয়৷ স্বাধীন ভারতের ব্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আকাশে উড়িল। 
বৃটিশ সরকার মারমুখী হইয়া প্রবল অত্যাচার করিল, গুলি ছু'ড়িল। অসহায় 





নেশাজ* 2ভাষ 


৩০৮ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


নারীর পর পাঁশবিক অত্যাচার করিল। শেষে এই পশুশক্তিকে সাময়িক 
ভাবে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 

১৯৪২ সালে প্রবল সাইক্লোনে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পুর্বাংশ প্লাবিত 
হইয়া যা তাহার ফলে সহত্র সহ লেক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অসহায় 
নরনারী খাগ্যাভাবে জীর্ণ হইয়া মৃত্যু বরণ করিতে থাকে । 

আবার অন্ত পথ দিয়া নেতাঁজী স্ভাষচন্ক বস্থর আবির্ভাব ঘটিল। 
তিনি ব্রদ্ষদেশের পথে সশস্ত্র বহিনী লইষা অর্থাৎ আজাদ-হিন্দ ফৌজ 
লইয়া ভারতের বুটিশ শক্তিকে আক্রমণ করিলেন । কিন্তু অদৃষ্টের পরিহ।সে 
মিত্রশক্তির কাড়ে জাপান আম্মসমর্পণ কবায় আজাদ-হিন্দ ফৌজকে 
পরজম স্বীকার করিতে হঈপ। যুদ্ধবন্দা আজাদ-ঠিন্দ ফৌজদেব বিচার 
কবিনাপ জন্য নাটশ সরকার যথেষ্ট উদ্যম দেখাইয়াছিলেন | 

এদিকে ১৯৪৫ গ্রীষ্টাদে ই লঞ্চে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইল । রক্ষণশীল- 
দলেব পণিবত্টে শ্রমিকদল ক্ষমত।য বসিল. এই মন্ত্রিসভ' ভারতীয় 
'নহুবুন্দের সভিত আপোষ মীমা সার 
জন্য ক্যাবিনেট মিশন পাঠাউলেন। 
তাহাদের সতত অন্যাষী উতরাজেরা 
ভারতের শাসন ক্ষমতা ভাগ 
করিবে । স্বাধীন ভারতের শাসনতত্ 
রচন|প জন্ত গণ্পধিবপণ খসিবে। 
কেন্দ্রীযম শাসন পরিচালনার জন্য 
প্রণান প্রধান রাজনৈতিক নেচাঁদেব 
এষা একট সবকার গঠিশ ভইবে। 
জওহরপ্াাল নেহেকর নেতৃহ্থে একটি 
অন্তধতীকালীন সরকার গঠিত 
হইল, মুসলিম লাগ এষ 
ৃ এন্থবভাক।লীন সণকারে যোগ না 
শরঞল।ঝপওপ্রধানমন্ত্ী জওহপল[প দিয়া প্রহাক্ষ সংগ্রান ঘোষণা করিল। 

সারাদেশ ব্যাপী সাম্প্রদাস্বিক তাঁর 
এক চরম তগুব নৃন্ঠটা আরন্ত হইল। বনথলোক হতাহত হইল। 
মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় ইহার উপশম ঘটিলেও শাস্তি 
ফিরিরা আপিল না। অবশেষে লর্ড মাউণ্টব্যাটন-প্রস্ত/বিত থণ্ডিত 





জাতীয় আন্দোলন ৩০৯ 


ভারত প্রস্তাব দেওয়া হইল। অবশেষে ১৯৪ খ্রষ্টাদের জুলাই মাসে বৃটিশ 
পালণমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করিলেন এবং এঁ বৎসর ১৫ইঞ্জাগষ্ট 
ভারতবাসীর হাতে শাসনভাঁর তুলিয়া দিলেন। ভারত দ্বিধা বিভক্ত হইল। 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল থাকিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটন আর পাকিস্তানের 
গভর্ণর জেনারেল হইলেন মুললীম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না |] 
ব্বাধীনতালাভের পর দেশগঠন। ও দেশের সর্বাত্মক €উন্নতির জন্য 


নেতৃবৃন্দ মনোযোগ দিলেন। ১৯৫০ শব্দের ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ধকে 
সাবভৌম সাধারণ গণতস্থ বলিয়া 


ঘোষণা করা হউল | উৎলগ্ডের সংগে ছি চি ন্‌ ভা ৬. 
প্রীতি অক্ষপ্ন রাখার জন্ত ভারত বুটি* ৫ 7%, 4 
/1%6 


92 অন্তভূক্তি হইল। ছি ' ./ ১ টং ্ 
স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা টি %/1111111. 


রিট, 


ডক্টর রাজেন্্প্রসাদ ভাবতের প্রথম রী ঠ1. 

রাষ্টপতি নির্বাচিত হইলেন আর ছাট রঃ ৬ ॥ 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হইলেন [১৩,3% 

প্রধান মন্ত্রী। দেশরক্ষার জন্য জল, 
স্থল ও বিমান বাঁচিনীকে ভারতীয়করণ 
করা হইল । বর্তমানে ডষ্টর সর্বপলী 
রাধারুঞ্ণ রাষ্টপতি নিবাচিত 
হইয়াছেন । স্বাধীনতালাভ করিলেও 
দেশের * সমস্যার অন্ত নাই। 
থাছ্সমস্তা, উদ্বাস্ত সমস্যা, আদিবাসী সমস্যা কত যে সমস্্া রহিয়াছে তাহার 
উপর বিদেশ! শক্র হিসাবে পাকিস্তান 'ও কম্যুনিষ্ট চীন রহিষ্বাছে। এই সকল 
বাধার ভিতর দিয়াও ভারত ধীরে ধীরে শাস্তির বাণী প্রচার করিয়! 
তাহার গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। 





রাগ্পতি রাধাকুঞ্চন 


রি অনুশীলনী 
১২৮৫ ভ্েরতের জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কী? 


[786 %:9 6105 19%2795 01 6109 10861017081] 000৮9019726 112 
10019, ?] 


৩১০ সমাজবিগ্তার গোডার কথা 


৩ 


২| বিবরণ লিখ; আজাদ-হিন্দ ফৌজ, ক্যাবিনেট মিশন, জালিষান 
ওষাল! বাগঃ ভাবত ছাড আন্দোলন । 
[069 00699 02. 4]8এ-7717 মাএ] (00190 9610081 &005), 
081010896 07189100)  0911905/21870690, 200 0016 10019 
070580080, ] 

৩। কি কারণে বংগভংগ আন্দোলন হুইযাছিল? ইহাব ফলাফলগুলি 
বিবৃত কর। 
[ ভআ1)86 160 6০ 609 782৮1810001 89068] 9 79৮ ৪৮6 168 

».::601088900800898 ? ] 


শনহ্নাজন্বিস্যান্ল তগাড্ডান্ত্র ক্কক্থা 


তায় খণ্ড 
নাগরিকত। ও সরকার 


(01025058112 200. (00521178577 7 


প্রথম অধ্যায় | 
॥ পরিবার ও সমাজ ॥ 


180 12 65৩19700115 500 17 5. 100918 


মানুষের ইতিহাসে পরিবার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে 
যেদিন প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ 5ষ সেইদিন হতেই পরিবার কল্পনা করা যাইতে 
পারে। মন, বুদ্ধি ও অহংকার মাঁচষের সহজাত বুত্তি। শিশু যখন 
জন্মগ্রহণ করে সেতার মা-কেই প্রথম চিনে এবং মাতার মাধ্যমে পিতা, 
ভাতা, ভগিনীদের চিনিতে পারে | শিশুর বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তার 
সহজাত বৃতিসমূহেরও উন্মেষ হইতে থাঁকে এব” মাতাপিতার নুদ্ধি 
সেগুলিকে সৎপথে চালিত করার প্রধাপ পায় । 
প্রাচীনযুগ হইতেই মানষের এই বকম ক্ষদ্র ক্ষুপ্র পরিবার পাশপাশি বা 
দূরে বসবাস করিতে থাকে । এই রকম থাকার ফলে ক্রমে মানুষ বিভিন্ন 
বিষষে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীঞ্তা বোধ কবে এবং বিবাহ 
বন্ধন ইত্যাদি দ্বার] পারম্পরিক আন্মীয়তার সষষ্টি করে এব” জীবনধারণের, 
শক্র বিতাড়িত করার, ফসল ও অধিকৃত জমি বক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক 
বন্ধননর প্রয়ৌজনীক্নতা অন্তভব করে। এইভাবে ক্রমে মান্তষের ভিতর 
সামান্সিক জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হম। প্রথিবীর পিতিন্্ন দেশের বিভিন্ন 
পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন জলবা'ঘতে অথবা একই দেশে (মন ভারতবন ) 
বিভিন্ন পরিবেশে বিতিন্ন মানন সম।জ গোগি গডিষা উঠিতে থাকে । 
পন্ধিবার ও সমাক্ত দুই মানুষ লইষা গঠিত। মান্তষ জন্মগ্রহণ করে 
পরিবারে এবং এই পরিবারই তার শিশুমনকে এব দেহকে গঠন, সতেজ 
ও সবপ কবে। পারিবাবিক আবহাওয়ায় বয়োবৃদ্ধির এবং মানসিক 
বিকাশের সংগে সংগে সে বুহন্তর জীবনের সন্ধান পাষ। পপ্রিধার ক্ষুদ্র 
মানবগোষ্ঠী এব স্মাজ ব্ুহন্তর। স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্থা, ভাইবোন 
উতাদির সমবায়ে পরিবার এবং একই কৃষ্টিযুক্ত বত পরিবারের সমষ্টিই 
সমাজ। মান্থষের চরিত্র গঠনে পারিবারিক প্রভাব খুব বেশী। ইহাই 
মান্তষের ঘনে ব্বাধিকার বোঁধ জাগায় এবং সমাজ গঠনে সাহাষা করে। 
আমরা পারিবারিক জীবনে অভ্ন্ত বলিযা পরিবারের প্রষোজনীয়তা 
সহজেই বুঝিতে পারি। মানষের সহজাত কোমল বুতিসমূহ যেমন জেহ, দয়া, 
মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি পারিবারিক জীবনেই বিকশিত হইয়া উঠে। 


৩১৪ সমাজবিস্তার গোড়ার কথা 


এই সমস্ত কোমল বৃত্তির অভাবে মানুষ জীবজস্তর পর্য্যায়তুক্ত হইয়াই থাকিত। 
পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধ মান্তষের ভিতর আছে বলিয়৷ মাঁচ্ষ পরিবার ও 
সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দারিত্ব পালনে যত্বশীল থাকে । বয়স বৃদ্ধির 
সংগে সংগে মান্ষ পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ভীর বাহিরে আসিয়া বৃহত্তর সমাজের 
সংগে মিশিতে চাঁয়। ইহার ফলে নানারকম ধীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 
পংগঠন গড়িয়া উঠে। পরিবারের ক্ষুত্র গণ্ভীর বাইরের সমাঁজই তাহাকে 
প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তোলে । এই সমস্ত সামাজিক সংগঠনের সংগে সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিগণের মধো কোন রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধন না থাকিলেও 
তাহার! পরম্পর অবিচ্ছেভাবে যুক্ত। পুজা-পাঁধণ, আমোদ-অন্ষষ্ঠান, বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অন্ষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়া মানুষ সখের জীবন 
যাঁপন করিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত দেশে বহৃকাল ধরিয্না যে অসংখ্য 
সামাজিক অনুষ্ঠান টিকিয়া আছে তাহা হইতেই সামাজিক জীবনের উপযোগীতা 
প্রমাণিত হয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা এব' 
নিক়্মান্নবতিতা ও আদেশ পালনে মনোভাব মান্্ষের মনে সাধারণতঃ 
পারিবারিক শিক্ষা হইতেই গড়িক্বা ওঠে । মান্রষের জীবন গঠনে পারিবারিক 
প্রভাবই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইহা! অবিসম্বাদিত সত্য: 


॥ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের শিক্ষ1 ॥ 


হাজার হাজার বছর ধরিয়া মানবগোষ্ঠীতে পারিবাবিক ও সামাজিক 
জীবন পাশাপাশি চলিয়া আপিতেছে। পারিবারিক জীবনের মধা,দিয়াই 
মাঁছষের চরিত্র বিকশিত হয়; স্সেহ, ভালবাসা, আজ্মত্যাপ প্রভৃতি আদর্শ 
অংকুরিত হয়। সামাজিক জীবনে আমরা বহুলোকের সংস্পশে আসি, উৎসব 
অনুষ্ঠানে মেলামেশ! করি; তার ফলে আমাদের মধ্য সামাজিক চেতন! 
বিকাঁশ লাভ করে। সমাজের কথা, সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা অন্থধাবন 
করিতে আমরা চেষ্টা করি। সকলে মিলিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা না করিলে 
সুস্থ সমাজজীবন গড়িয়া তোলা সম্ভব নয় এটা আমরা ভালভাবে বুঝিতে 
এবং স্বেচ্ছায় সামাজিক রীতিনীতি মানিষা চলিতে শিখি। যদি কেউ 
সমাজের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে তখন সমাজের আর দশজন তার বিরুদ্ধে 
প্রঘিবাদ করে এবং নিয়মভংগকারীর শাস্তির ব্যবস্থা হয় । এইভাবেই 
আমাদের সামাজিক চেতনা গড়িঘ্া উঠে। সামাজিক চেতনার অভাবে 


নাগরিকত। ও সরকার ৩১৫ 


ষ্ঠ 
অনেক সময় আমরা সমাজের আর দশজনের ক্ষতি করিয়া বসি। বলিষ্ঠ 
সমাজ চেতনার উপরই অনিনাময় সামাজিক জীবন নির্ভর করে 


॥ পারিবারিক জীবনের প্রকণর ভেদ ॥ 

পরিবার ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়--এককুল পরিবার ও দ্বিকুল 
পরিবার | পৃথিবীর সর্বত্রই এককুল পরিবার (17511569] 18001 ) 
ব্যবস্থা। শুধু সলোমন দ্বীপের ক্ষুদ্র এক অংশে দ্বিকুল পরিবারের ( 811805781 
[0015 ) অস্তিত্ব আছে বলিয়া জান যায়। পুরুষ যখন নিজের বংশেশ 
অথব। স্ত্রীযখন তার বংশের সন্তান-সন্থতি নিষে পরিচিত হয়, সামাজিক 
মর্যাদ লভ করে, বা সংস্থা গঠন করে তখন তাহাঁকে এককুল পরিবার বলা হয় 
আর পুরুষ এবং স্ত্রী এই ছুই বংশের লেক একত্র হইয়া বসবাঁস করিলে 
তাহাকে দ্বিকুল পরিবার বলে। 

এককুল পরিবারের ছুইটি শাখা পিতৃকেজ্দজিক (78071870171 ) এবং 
মাতৃকেক্দ্িক (11565570181 ) | স্বামী জীব সন্তান-সন্ততি যদি পিতৃনামে 
এবং পিতার বংশের নামে পরিচিত হয তাহা হইলে তাহা পিতৃকেন্স্িক 
এবং সন্তান্ব-সন্ভতি যদি মাঁতৃনামে এবং মাতার বংশের নামে পরিচিত হয 
তবে তাহাকে মাতৃকেন্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা বলে। পিতৃকেন্দ্রিক পরিবাবে 
পিতাকে কেন্ত্র করিয়া বা পিতা অবর্তমানে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে কেন্ত্র করিয়া 
বা তার নির্দেশমত পরিবার পরিচালিত হয। পবিবারের সকল লোকের 
উপাঞজন ও ধনসম্পত্তির উপর তার অধিকার থাকে | এই অধিকারের অর্থ, 
এই উপার্জন ও ধন পরিবারের সকল লোকের মধো সুষ্টভাবে বণ্টন ব্যবস্থা । 
বর্তমান যুগে সবত্রই এবং ভারতববে প্রাচীনকাল হইতে এই ব্যবস্থা চলিয়া 
আসিতেছে । আপামের গারো ও খাপিয়া এবং দক্ষিণভারতের নায়ারদেব 
মধ্যে মাঁতিকেন্দ্রিক পরিবার ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল 
পরিবারে মাতা কন্তা ও তাহাদের স্বামীরা একই জাষগায় বাঁস করে এবং 
অবিবাহিত পুক্ুষেরা যতদিন বিবাহ না হষ ততদিন এইসব পরিবারের 
সভ্য খাকে । বিবাহ হইলেই মেয়ের বাপের বাড়ীতে চণিয়া বায়। 

এককুল পরিবারের শ্রেণী বিভাগ ৪ 

১। এক পত্বীক পরিবার-__এই পরিবারে থাকেন স্বামী, স্ত্রী ও 
তাঁহাদের অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা । পাশ্চাতা দেশেই এই পরিবারের সংখ্য: 
সব চাইতে বেশী। 


৩১৬ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


শে 


২। বন পড়ীক পরিবার- একটি পরিবারে একটি পুরুষ ও তার 
একাধিক ত্ত্রী তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া বসবাঁস করিলে তাহাকে বহ্থ 
পত্বীক পরিবার বলা হ্য। পরিবারের সকল সন্তানই সমানভাবে 
প্রতিপালিত হয়া থাকে। এই ধরণের পরিবার মুসলমানদের মধ্যেত 
আছেই এবং অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যেও ছিল। বাংলাদেশে কুলীন 
ব্রাহ্মণদেব মধ্যে উহার প্রচলন ছিল এবং এখনও কোথাও কোথাঁও এই সমাজে 
ইহার অস্তিত্ব দেখা যাষ। 

৩। বন্ছু পতিমূলক পরিবাঁর-_যখন একাধিক পুকষ একটিমাত্র স্ত্রী 
নিষে পরিবার গঠন কবে তখন তাঁহাকে বত পতিমূলক পবিবার বলা হয়। 
সাধারণতঃ ভাপতে টোডাদেব মধ্যে এই জাতীম পরিবার গঠন দেখা যাষ | 
এই পরিবাঁবের আবার দুইটি বূপ-_ স্বামীরা যখন পরম্পর ভাই হইবে খন 
ইহাকে বলা হবে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধ পতি পরিবার আর স্বামীরা যখন ভাই 
হইবে না ৩খন বা হইবে অগ্রাতৃত্বমূলক বহু পনি পরিবার | হিব্বতে এই 
ধরণের বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। 


» /ঁৌথ বা একান্সবর্তী পরিবার । 
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যৌথ পবিবাঁর একপত্বীক বা বহুপত্ঠীক দুইই হইতে পাবে। পিতা, মা তা, 
পুত্র, কন্া, ভ্রাতা ও অন্তান্ত আত্মীষন্বজন লউযা ইহ! গঠিত হয। এই 
পবিবারে ধিনি বষোজোষ্ঠ পুরুষ তিশিই পবিধাবেব কর্তা। এই যৌথ 
পরিবার প্রথা ভাবতীঘ সমাজেন একটি ইবশিষ্ট্য । ভারতীব যৌথ পবিবাব 
প্রথা শিক্ষিত সম।জে পাশ্চাতা প্রভাবে ক্রমে ভাটিষা পড়িতে চলিয়াছে। উহা 
ভাবতের চবম এুভাগ্য। 

প্রধানত: আবাসস্থলকেই কেন্দ্র কবিরা পরিবারের জীবন-বাত্রা সুরু হয় । 
পরিবাবের সন্তান সণ্ততি একই পরিবাবেৰ ম্মেহ শীতল পরিবেশে লাঁলিত-পালিত 
ও শিক্ষিত হইযা উঠে। ভাঁবতের বিা্তি যুবক যুবভীরা সাধারণত তাহাদের 
পিতাঁমাত।ব সঙ্গে যৌথ পবিববেই ব।স কর্সে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের 
পর দম্পতি পিতামাতার আশ্রধ ত্যাগ করিয়া অন্তত্র বসবাস কবিষা থাকে । 

পুরুম ও স্ত্রীর টিক গঠন ও মানসিক বৃত্তির পার্থকোর জন্য 
আদিম কাপ হইতেই তাহাদের কর্মবিভাগে পাথক্য দেখ! ধায়। পুরুষের 
দেক্কেব গঠন বাহিরের কষ্ট স্বীকাব করিবার উপযোগী । তাই তাহার। 


নাগরিকতা ও সরকার ৩১৭ 


শিকীর করে, ফলমূল সংগ্রহ করে ও অন্যান্ত দৈহিক পরিশ্রমে কাঁজ করে, 
আর মেদের দেহ সন্তান ধারণ ও পাঁজনের উপযোগী । তাহীদের কৌমজ 
প্রকৃতি তাহাদের সন্তান রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে। আদিমকালে 
মেয়েরা নিকটন্থ অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ও নিকটস্থ জলাভূমি হজে 
মতন্তয সংগ্রহ করিয়া খাগ্য সংগ্রহের কাজে পুরুষকে সাহাধা করিত। 
সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম অধিপাসীদের মধো এখনও মেঘ্বেদিগকে 
খাগ্যসংগ্রহ কাঁজে পুরুমকে সাহায্য কলিতে দেখা যাঘ। মুদ্রা প্রচলনের পর 
হইতে পুকষদের উপপ অর্থোপজিনেন আব নাবাব উপব গ্রঙ্গ কর্মেশ 
তত্বাবধানেব ভাপ পডিমাছে । ভঙ্ে আপানক সম,গ-জ্জীবনেব জগ্লিতার 
জন্য অনেক ন্ষেতরে নাবীকেও অর্থে।দ জেনে জান্ত পবেব বাতিবে আসিভে 
হইতেছে। এই নাঁধীদেব বাবে আসা কিছুট। প্রঘে।গনেব তাগিদে আব 
বাকীটা পুরুষের সমান অধিকার কাতুভৎ আন আল? উা ভ।পতবযের 
পক্ষে কতটা উপযোগী এবিষধ কেহ ভালিশ « “দিখিতেছে না। 

শিশু ভূমিষ্ঠ হওঘাঁণ পধ ইইঈতেঠ মাল হব বিভিপ।লশের সমস্ত বাণস্ছ। 
করেন | শিশুব জন্মেব সংগে সংগে ম ঠস্তনে দুধেব আবিডান ভম। পেত 
দুধ থাঁওয়াইম1 ও বত যত্তে যত তাই৯।কে বড কবিষ] .ভালেন। ভ।ব পন 
পিতা তাহাকে শিক্ষা, সামাঞ্িক আটচাপ আচবণ ও জীবিকাজনেব পথে 
পরিঢালিত করেন। সাধারণত" পিতাঁব অদশে পুত্র ও মাত।র আদশে 
' মেরা শড়িষা উঠে। পিতার বুনি পুত্র গ্রহৎ কবে এব" মেষেরা নাষের 
কাছে গৃহকমে নিপুণতা শিট কত এঠ প্রথা এখনও অধিকাশ সমাজে 
প্রচলিত । অনি প্রাচীনকাল ঠউচেই ভিন্মসমাতজ পিতিপরিবাব ও শাভপরিবাঁবে 
অর্থ রক্তেব সন্বক্ষযুক্ত আত্মীব-স্বজনেপ মত্ধা লিব।ভেন প্রচপন নাই | মুসলমান 
ও খুষ্ট/ন সমাজে রক্তসম্প্কযুক্ত আন্মীষন্বজনের মধ্যে বিবার প্রচল 
আছে। পিতামাতাৰ অজিত সম্পও ও টাকাকডি পুএকগ্ঠাদের মবে। 
বন্টিত হইয়া থাকে । শাঁপাবণভ পিভাল সম্পাতে অধিকাাপ; হন পুতত্রব। 
এবং মাতার সম্পর্ডিতে কন্ঠারা ক্তশনে আইন করিয়া আমাদের দেশে 
( ভারত যুক্তরাষ্ট্রে) এই প্রথা উঠ্ভাইদ। দেওঘ। হইসাছে। এখন পুত্রকন্ত 
সকলেই পিতামাত।ব সম্প্তিতে সমান অধিকাবী। মুসলমান ধর্সেব প্রবর্তনের 
কাল হইতে (সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাগ ) মুসলমান লমাজে পুত্রকন্তা উভয়ে 
পিতার সম্পত্তিতে বিভাগমত উত্তরাধিকারী । অতি প্রাচীনকাঁলের কথা 
বলি না, মুসলমান ধর্ম প্রবর্তনের পর প্রান ১৩০ শত বৎসর অতীত 


৩১৮ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


হষয়াছে, হিন্ত হিন্দুসমাজের মেয়েকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা অচ্ভূত হয় নাই। যে সমস্ত কারণে মেয়েকে উত্তরাধিকার 
হতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল সে সমস্ত কারণ পুঙ্থাহ্ছপু্খরূপে পর্যালোচনা 
করিয়া পাশ্চাতা চশমা ফেলিয়া ভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে 
উহার অপ্রর্পোজনীধতউ উপলব্ধি লউবে । 


২ গাঁনিরিতীয় যৌথ পরিবার প্রথা ও তাহার বৈশিষ্ট্য ॥ 
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ভারতীয় যৌথ পরিবার প্রথা চিরকাল গৌরবময় আপনে সমাঁপীন ছিল। 
তবে বর্তমান অর্থনৈতিক বিবর্তনে উনার পরিবর্তন সাধিত হইতে চলিষাছে। 
এই পরিবর্তন মঙ্গলের জন্য বা অমঙ্গলের জন্ত তাব বিচ।রের সময় এখনও 
স্াসে নাই। 'একট। যৌথ পৰিবাবের আত্মীয়তা প্রধানতঃ তইাট পথে বিস্তার 
লাভ কবে, পিতার যাবতীধ আত্মীয-ম্বজন ও মাত।ব আত্মীয়-স্বজন । যৌথ 
পরিবারের সদন্যদের প্রধানতঃ ছুইভাঁগে ভাগ করা যায়। (১) নাবালক বা 
নির্ভরহীল ও সাবালক বা কমক্ষম । সাধারণত: কর্মক্ষম ব্যক্কতিগণের সহায়তা 
এই যৌথ পরিবার পরিচালিত হয়। এই কর্মক্ষম ব্যক্তিগণের উপরেই 
নাবালক ব| নির্ভরশীলের] নির্ভর করিয়া থাকে | কর্মক্ষমদ্র মধোও স্ত্রী এবং 
পুরুষ আছে! পুরুষেরা বাইরে গিয়া অর্থোপাজন এবং খাগ্ক ও অন্ান্ত 
প্রয়েজনীয় দ্রব্যের সংস্থান করেন আর মেয়েবা আহরিত দ্রব্য ও অর্থের 
সুু ব্টনদ্বারা পরিবারস্থ সকল নাগী ও পুরুসেপ আনন্দ বর্ধন করে। এই 
পরিবার প্রতিপাঁলনে অল্পবয়স্ক ছেলেরা বয়স্ক পুকসদের সাহায্য করে ও 
শ্পবয়স্কা মেয়েরা ববস্কাদের সাছায্য করে। ফ্েঞ্,পুরিবারে ঝইরের পুর্ণ 
কর্তৃত্ব গৃহকর্তার উপর এবং অন্তঃপুরের সম্পূর্ন কর্তৃত্ব বাঁড়ীর ধিনি গিত্রী তাঁর 
উপর । যৌথ পপ্রিধারে সকল ব্যক্তি সমান আদ্র করে না। কিন্তু ভোগের 
ক্ষত্রে সকলের সমান অধিকার | 

যৌথ পরিবারের লোকের! কয়েকটা বিশেষ ধরণের সুযোগ সুবিধা পাইয়া 
বাঁকে । প্রথমত: পত্রিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়' 
পরিবারস্থ উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের সাহাধ্য করিয়া থাকে এবং ইন্ভা কর্তব্য 
বে।ধেই করে । স্বার্থত্যাগ বা অসহায়কে সাহাধা কর! হইতেছে একথা তাহারা 
ভাবে না। দ্বিতীয়তঃ বহুলোক একসংগে থাকার দরুণ সামশ্রিক ভাবে সংসার 
পরিচালনার ব্যয় অল্পই হইয়া থাকে । তৃতীয়ত: যৌথ পরিবারের সমস্ত সদস্য 
গৃহকর্তার আজ্ঞাবহ থাকে বলিয়া গৃহকর্ম নুষুভাবে পরিচালিত হয়! চতুর্থত: 


নাগরিকতণ ও সরকার ৩১৯ 


পরিবারের সকলে একত্র থাকেন বলিয়া! সম্পত্তি খণ্তীকৃত হয় না ছি পঞ্চমতঃ 
যৌথ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি পরিবারের একএকটি অপরিহার্ধ অংগ বলিম্না 
মকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া পরিবাঁরটিকে সুখী ও সমুদ্ধিশলী 
করিবার চেষ্টা করে। 

যৌথ পরিবারের এতগুলি গুণ থাকা সত্বেও তার কিছুটা কুফলও দেখা যায়। 
কিন্তু এট কুষলের মূলে রহিন্ন|ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং শিশুকাল হইতে প্রকৃত 
শিক্ষার অঙাব। কুফলগুলির মধ্যে একটি হইল উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিরও 
উপাজন না করিয়া অন্ত সকলের সংগে সমনি সুখসুবিধা ভোগ করার স্পৃহা | 
দ্বিতীমটি এই ব্যবস্থায় উপব1জনক্ষম ব্যক্তিপ। সংসার পরিচাঁপন।পন জন্য অর্থ 
সাঙাধ্য করিতে হয বলিয়া নিজেরা বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না। 
ততীয়টি ব্যক্তি স্বাধীনতা খব হয় বলিষা ধাক্তিগতণাবে কেহ সংসারের উন্নতি 
করিবার দাধিত্ব নেয় না। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুফল সম্বন্ধে এ বলা বায় যে দি সামগ্রিকভাঁবে 
যৌথপবিধার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উচে তাহা হইশে বাঁক্ডিসঞ্চম্ন বা ব্যক্তি, 
স্বাধীনতার কথা আসে কেন? অভিজ্ঞতায় জানা যাষ বাক্তিস্বাধীনতা বা 
ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে কথা ভাবিয়া যাঁহাদের ছারা যৌথ পরিবার ভাডিয়া যায় 
তাহার? সুখস্বচ্ছন্না ল/ভ হইতে বঞ্চিতই ভয | 


১। পারিবারিক ও স্থ/নীয় জীবন বর্ণনা কর। 
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২।? ভারতের যৌথ পরিবার সম্পর্কে যাহা জান লিখ । ঘোথ পরিবার 
প্রথার সুবিধা কি কি? 
| 0669 09৮ ৮০0 0000৯ ৪০০০ 6109 1016 10810] ৪5 ৪09100 
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৩। পারিবারিক জীবন হইতে আমরা কি কি শিক্ষা লাভ করি? 
[ ৬0098 16৪১০৪ 0০ ৮৮০ 09125 77910 0109 18771] 1119 ? ] 

৪। পরিবার প্রথাকে কয় শেশীতে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক প্রথার 


সন্থদ্ধে বাহ! জান লিখ । 
(1558511 6100 18001] 95969100 2100 169 51795 500. 1100৮ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
1 নাগরিক-_তাহার অধিকার ও কর্তব্য ॥ 
0 00025700015 হাত 500 0810095 
(নাগরিক শব্দের মূলগত অর্থ নগরের বা সহ্থরের অধিবাসী । কিন্তু রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানে ইহার একটি নিদিষ্ট সংজ্ঞা আছে। ইহা হইল যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের 
স্থায়ী অধিবাঁসী বলিয়া সেই রাষ্ট্রের আশ্ুগত্য স্বীকার কয়ে এবং সকল প্রকার 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করে তাঁহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক 
বলা হয় 1) প্রত্যেক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ ছুই রকমের লোক বাস করে-_নাঁগরিক 
ও ৰিদেশী। নাগরিকদের মধ্যে যাহাদের বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক অধিকাৰ 
খর্ব করা হয় তাহারা রাষ্ট্রের সাধারণ প্রজাঁকপে গণ্য হয়। আর নাগরিক 
যাহারা, তাহারা সমস্ত প্রকর অধিকার ভোগ করে। যখন কোন ব্যক্তি অস্থামী 
ভাঁবে ভিশ্ন গাষ্রে বাবসা বাঁণিজা, শিক্ষ। বা রাঁজকষ ডপলক্ষে বাস করে তখন 
হ।হাকে সেই রাষ্ট্রের বিদেশী আখ্যা দেওয়া হয়। বিদেশীরা রাজনৈতিক 
কোন অধিকার পায় এ যেহেতু নিজের বাঙ্জের প্রতি তাপ আম্রগত্য রহিক়াছে। 
অবশ্য যে রাষ্টে সে বাস করে সেই রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন ভাহাঁকে মানিষা 
চলিতে হম । 
|কোন রা নাগরিকতা দুইভাঁবে অর্জিত হইতে পারে-_-(১) জন্মের 
দ্বারা আর (২) অঞ্জনের দ্বাবা। যখন কেহ জন্ুস্থত্রে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক 
অধিকার পায় তখন তাহাকে জন্সন্থত্রাগত নাগরিক বলা হয়। প্রত্যেক 
শিশুর পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক থাকে শিশুও জন্মের সংগে সংগে সেই রাষ্ট্রে 
নাগরিকত্ব অঞজন করে। শিশু যেখানেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন সে পিতার 
নাগরিকত্বই পাইয়া থাকে । এই নীতিকে জন্সাধিকার নীতি বলা হয় | ইহাঁকে 
্ক্তসম্পর্ক নীতি বল। হয। জন্বস্থন নীতি অন্ুসাবে শিশু ষেরাষ্টে 
জন্মগ্রহণ করে সেই বাঙ্রেরই নাগরিকঙ$ পাষ। জাহাজে “অথবা বিমানে 
যদি শিশুর জন্ম হয্স তাহা হইলে সেই জাহাঁজ বা বিমাঁন যে রাষ্ট্রের শিশু 
সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা পায়। জন্মস্থত্রে ও জন্যস্থান স্ত্রে দ্বৈত নাগরিকতা 
প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে যে কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা সে বাছিয়। 
লইতে পাঁরে। কারণ একই সংগে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ছুই রাষ্ট্রের নাগরিক 
থাকিতে পারে না। ! 
আইনগতভাবে বিদেশীও বিবাহ, সামরিকবাহিনীতে যোগদান, সরকারী 
চাকুরি গ্রহণ বা সম্পত্তি ক্রয়ের দ্বারা অন্ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিভে 


নাগরিক ..-তাহার অধিকার ও কর্তব্য ৩২৪: 


পারে। ইহ্থাও আবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকম । যেমনী ইংলও ও 
ভারতে এইভাবে পুর্ণ নাগরিকতা জিত হয়, কিপ্ত না্িন যুক্তরাষ্ট্রে পুর্ণ 
নাগরিকতা অর্জিত হয় না, যেহেতু অনুমোদন সিদ্ধ- নাগরিকের মাঁফিন ফৃক্ত- 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিকার নাই। ৯ 


।.. সসুনাগ্ররিকতা 1. 
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বিচার বুদ্ধিসম্পক্প, সংযমী ও বিবেকসম্পন্ন নাঁগরিকঈ ম্বনাগরিক। তাহার 
ভালমন্দ ও সত্যাসতা উপপক্কি করিবার ক্ষমতা থাকিবে । কর্তব্যনিষ্টা ও 
স্বার্থভাগ তাহার জীবনের ব্রত হইবে । এইরূপ নাগরিক দেশের ও দশের 
মন্রল সাধনে সক্ষম । স্রনাগবিককে দলীঘ স্বার্থের উধ্র্ব থাকিয়া সমাজ-স্বার্থকে 
বড় মনে করিতে. হইবে । সামাজিক ও রাষ্টরীন্ব জীবনের সমশ্তা সমূহের সুষ্ঠ 
সমাধান করিতে হইবে সাধারণত” দ্লাদলিস্পভ। আ্নাগরিক হওয়ার 
পথে বড় বকমেব অন্মরাঘ। যদিও রাজনৈতিক দলের প্রধোজন গণতন্ত্রে 
স্বীকৃত হউসাছে, বত প্রত্যেক স্ুন!গরিকের কর্ঠবা দলগত স্বার্থ ভুলিয়া 
সমস্ত বিষদ ঘথোপযুক্ত ভাবে বিচার কবিষা দেখা অর্থের প্রলোভনে ও 
দলীয় স্বার্থের প্ররোচনায় কোন নাঁগবিকের বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দেওয়। উচিত 
নহে! আালশ্ত ও বাক্তিগত স্বার্থপর! সুনাগবিকত্ব লাভের প্রধান অন্তরায় । 
গঁণতান্থে রাজনৈতিক দলের প্রযোজন থাকিলেও এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা 
এত স্বল্প যে আমবা দলীষ স্বার্থকেই বড বলিষ! মনে করি যার ফলে বিভিন্ন 
দলের মধ্যে বেষারেষি, মারামারি ইত্যাদিও ভধষ। বিভিন্ন সভা সমিতিতে 
এবং বি৫ধাঁচনের সমঘ এই দলাদলির কুফল অনেক সমঘ দুষ্ট হন । 

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের পৌর ও বাষ্ট্রনতিক অধিকাত্ যথেষ্ট আছে । 
নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার ভোগ কবিবাব ক্ষমতা আছে, তেমনি 
আবার তাঁর নিজেরও কতকণ্চলি দাবিত্ব ও কর্তব। আছে। তার নিজের 
অধিকার রক্ষপপ জন্য তাহাকে সব সময় অপরের অধিকার সম্বন্ধে 
সচেতন থাকিতে হদ | অপবের অধিচ্চাব গঙ্গদ্ধে সচেতন না থাকিলে 
নিজের অধিকার কুন হওযার যথেষ্ট সম্ভবনা থাকে । সমাঁজ-জীবনে কেহ 
নিরংকুশ অধিকার ভোগ করিতে পারে না! আমাদের সব সময্ষে মনে 
রাখা উচিত ফে-আমি খে অপ্রিকার ভোগ করিতে চাই সে আধিকার 


হুইতে আমার অন্তান্ত প্রতিবেশী যেন বঞ্চিত ন! ভয় । সুনাগরিক হইয়া 
২১ 


৩২২ সমাঁজবিদ্ভার গোড়ার কথা 


কল্যাণ রাইট প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে হইবে । আরও মনে রাখিতে হইবে যে 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে যেমন আমরা আমাদের অধিকার দাবী করিব 
তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও আমাদের কতকগুলি কর্তব্য পালন করিতে হইবে। 
( সেউ কর্তবাগুলি হইল রাষ্ট্রের প্রতি আম্ুগত্য স্বীকার করা, আইন মানিস্রা 
চলা, নিকমিত কর প্রদান করা ও ভোট।ধিকারের উপযুক্ত সদ্যবহাব করা। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি ত্বাধীনত! স্বীকৃত হইধাছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার 
অর্থ এই নয় যে কোন নাগরিক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। পুর্ণ নাগরিক 
জন ন1 থাকিলে স্বাধীনতা উচ্ছ লছার নামান্তর হইয়া] পড়ে 


১ ॥ জনস্বাস্থ্য! 
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পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ মানুষের জীবনকে শৃংখলাপুর্ণ ও 
শান্তিপূর্ণ করিয়। তোবেল। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি সমাজের অংশ এবং সুস্থ 
ব্যক্তি সমাজের সম্পদ সেই হেতু আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে 
কি করিয়া আমরা আমাদের জীবশকে রোগমুক্ত করিতে পারি। কি ককিয়ী 
আমরা সুস্ব মন ও সবল দেহেব অধিকারী হইতে পারি। ব্যক্তি বিশেষের 
স্বাস্থ্য লইয়াতি সমাজের স্বাস্থ; অসুস্থ মন ও অন্থস্থ দে» সমাজের 
্ষতিকাবক। এই কারণে বর্তমান যুগে সমস্ত দেশেই জনস্বাস্থ্যের 'দিফে 
বিশেষ নজব দেওয়া হষয। শীতপ্রধান ও গ্রীদ্মপ্রধান দেশগুলির মধ্যে 
স্বাস্থ্যে পার্থকা যথেষ্ট । মানুষ চেষ্টা কবিলে তার অন্বাস্থ্য ও রোগকে বুল 
পরিমাণে প্রতিরোধ কবিতে পাবে। সুস্থ পবিবেশে বাস করিলে ওঞ্টপযুক্ত 
স্বাস্থ্যবিধি পালন করিলে জনসাধারণের স্বাখ্যের উন্নতি হওষা এবং অকাল 
মৃত্যুর হাত হইতে বক্ষা পাওষা নিশ্চয়ই সম্ভবপর । 

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভারতে অবস্থা অত্যন্ত করুণ। প্রতি বছুব ম্যালেবিয়া, 
কলেরা, টাউফষেড, টিউবাবকলোসিস প্রভৃতি রোগে বন্ধ ভারতীষ প্রাণ 
হারায় । অথচ উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞান সন্ত চিকিৎসা ও পরিকল্পন|র 
মাধামে বভ ছ্ুরারেগা ব্যাধির প্রতিকার সম্ভবপর হইয়াছে । ভারছে 
গড়পড়তা মৃত্যুর হার হাজারে বাইশজন অথচ ইংলণ্ডে বারজন ও 
আষেরিকায় দশজন | অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতে শিশু মৃত্যুর হারও 
বথেষ্ট বেশী। স্বাস্থ্যের দিক হইতে ভারতের গ্রামবাসিগণের অবস্থা অত্যন্ত 


নাগরিক-্-তাহান্ন অধিকার ও কর্তব্য ৩২৩ 


শোঁচনীষ। মাঝে মাঝে মহ্হাম।রীব আকারে রোঁগেব প্রাছুত্তীব ঘটে এফং 
ন্ুচিকিৎসা ও সুপথ্যের অভাবে বহুলোঁক অকালে প্রাণ হাঁরায়। স্থাস্থ্যরক্ষাঁর 
প্রাথমিক নিষম-কান্থন সন্বন্ধেও গ্রীমবাঁপীরা অজ্ঞ। শহরের চিত্রও খুব 
আশাপ্রদ নহে । শহরে সুচিকিৎসাঁর বন্দোবস্ত থাকিলেও চিকিৎসার স্থধযোগ 
সকলে গ্রহণ কবিতে পারে না। শহরে জনবাহুল্য, উপধুজ্ খাগ্তাভাব ও 
আলোবাতাসহীন বাসগৃহে বাঁস বিভিন্ন ছুবাবোগ্য রোগ স্থষ্টি করিয়া 
থাকে | 


জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য । 
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কি গ্রামে, কি শঙ্কবে ভাবতবাসী মাত্রকেই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক উপকরণ 
যোগাইতে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কবিতে হয়। তা সত্বেও বদি আমরা 
বাক্কিগতভাবে স্থাস্থ্যবক্ষা সম্পর্কে সচেহন খাকি, তবে স্বাস্থ্যেব কিছুটা 
উন্নতি সম্ভবপর | "তবে ব্যাপকভাবে সরকাবী পণ্িকল্পশ ছাডা আমাদের 
“দশের জনস্বাস্থ্েব উন্নত হণ্ষা সন্ভবপবৰ নভে । অ্রস্থ নাগরিক তৈয়ার 
কবাব জন্ত -কবল ম্রচিকিৎসাব ব্যবস্থ। করিলেই সমন্তার সমাধান হষ 
না) হ।ভাঁদে মধ্যে স্বাস্থ্যাকব স্রস্ব পবিবেশ শষ্টি কব! ও পুটিকৰ 
থগ্য গ্রহণ সম্পর্কে চেনশা জাগানো একান্ত প্রষোজন। শহবে 
ধন্ত* মানুষকে একবে থাকিতে হয। সেখানে হাহাবা বাসে, ট্রামে বা 
পিপেমাঘবে পাশাপাশি বসে শু চলাফেরা কবে হোটেলে, রেষ্ররেন্টে 
যান শভাখ হাতে খাক্ষা দাওষা কবে-ইহাব ফলে সংক্রামক 
বাধিষ্ণ বিস্তাব ব্যপক হইষ। দেখা দেশ । ম্যান্থা সম্পর্কে সচেঙন মান্চিয 
বাশ হইলে যদি উপযুক্ত বাবস্থ। অবলঙ্গন কবে এব আখ পাঁচজনের সংগে 
এলমেশ! বন্ধ কবে ৩বে বোগ স ক্রমণেব পথ কিছুটা বন্ধ ভষ | ভাবতবর্ষেখ 
মধিকাঁঁশ অধিবাস" এখনও এমন কুস স্ক।বাচ্চন্ন “য বসন্ত; কলেরা প্রভ তি 
টাকী বাঁ উন্জেক্সন্‌ নিত অস্বীকাব কনে এব, দাঁক্তাবেব পবামণ না 
নিষ| যগ্্রতম্ব ও খাঁড ফু'ক ইত্যাদির উপ শিব কবে । এই সমস্ত 
কুস-স্কাব খতদিন না দেশ হইত দুবীভূত ভম, তভদিন দেশে মংগল সম্ভব 
নয। আমাদের দেশে অসাধু ব্যবসাধীবা খাছ্ে ও এবধে ভেজাল দিয়! 
জনস্বাস্থাকে কলুধিত কবে। কোন সভ্যদেশে পৌঁৰব চেতনাশুস্ত কোন 
নাগরিক এই ভাবে দেশের ক্ষতি করিলে তাহাকে উপযুদ্ধ কঠোর শান্তি 


৩২৪ সমাঁজবিগ্বার গোড়ার কথা 


দেওয়া হয় ৪ আমাদের দেশেও এবিষয়ে অনেক আইন প্রণীত হইতেছে 
কিন্ত অসাধু ব্যবসায়ী নাগরিক বিভিন্ন উপায়ে আইনের মর্যাদা লগ্ন 
করিতেছে । এই অপাঁধু ব্যবসাষী নাগরিকের যথোচিত শান্তির ব্যবস্থ। 
বত্তদিন পর্যন্ত না হইবে ততদিন ভেজাঁলখাগ্য ও ভেজাল ওঁযধ জনম্যাস্থ্যের 
ক্ষতি করিবে। কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইলে সরকার বা 
স্বায়ত্বশাঁসন প্রতিষ্ঠানগুলি রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত আগাইক়া 
আসেন | এ বিষদ্ষে প্রত্যেক নাগরিককে সরকার বা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠটাঁন- 
গুলির সহযোগীতা করিতে আগাইয়া আসিতে হইবে, তবে রোগের 
প্রতিকার সহজ হইয়া উঠিবে। কিন্তু সকার বা স্বাধত্বশাসি- প্রতিষ্ঠান গুলিরও 
উচিৎ যে সমস্ত সজর॥মক রোগ প্রতি ব্সপনই দেখা দেস্ব সেইগুলির 
নিরোধকল্পে আগে ভাগেই প্রতিষেধক বাবস্থা গ্রহণ করা । 


রর রা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! ॥ 
(2185 13205855 19:051510708 110 ৪7151210155 107 11) 
088 87/6075882505 ০06 195819110 1)991607 2180. 19755578010 01 085559৬ ) 
বোগব্যাঁধির হাঁত হই 5 মুক্ত খ|কিষা নিরামঘ জীবন যাপন করিতে হউলে 
স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক নিকমণ্ডলি মানিষা চল৷ একান্ত প্রযোজন | রোগের 
হাঁত হউছে। মুভ্তির প্রথম ও প্রধান উপায় হইতেছে জনসমষ্টির জীবনযাত্রার 
মান উন্নম্নন করা। দ্বিতীপ্ব প্রষ্বোজন উপযুক্ত ও পরিমিত পুষ্টিকর খাছোর | 
আমাদের দেশ এতই দরিদ্র যে, অধিকাংশ অধিবাসী অর্ধাহারে দিন কাটায় । 
সময় সময় অনেককে অনাহাবেও দিন কাটাতে হয়। অথচ পুষ্টির কথা 
ছাড়িয়া দিয়াও পরিমিত থাছ্ক না পাইলে মাক্ষষের স্বাস্থা ভাঙিষা ঘড়ে। 
ডাক্তাবদের মতে একজন লোকের দৈনিক চার হাজার :কলোরিযুক্ত খাগ্ের 
প্রষোজন | দৈনন্দিন পরিশ্রমে আমরা যে পরিমাণ কমশক্তি হারাই তাহা 
প্ররণ করিতে হইলে এই পরিমাণ কেলোরিযুক্ত খাদ্য একান্তই দরকার | দ্ধ, 
মাছ, মাংস, ডিম, মাথন, ছানা প্রভৃতির মধো কেলোরির পবিম্।ণ বেশী। 
কিন্ত আমাদের দেশর মত দরিদ্র ছেশে সাধারণের পন্ষে এ সমস্ত জিনিস 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। ফলমূল ও শাকসান্তর মধা হইতে অ'নর! খাদ্- 
প্রাণ বা কেলোরি গ্রহণ করিতে পারি । কিন্তু আমাদের বন্ধনগ্রণ|লীর ভ্রটির 
জন্য ও সুষম খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্ত আমরা এইসব জিনিস হইতেও 
কেলৌরি পাই না। স্থাস্থারক্ষার আর একটি উপাদান হইল পানীয়জল। 


নাগরিক--তাহার অধিকার ও কর্তব্য ২৫ 


দঃ 

বিশুদ্ধ পানীধ জলেব অভাবে গ্রামের লোকের দুঃখের পরিসীমা! নাই। থে 
জল পাওয়া বাধ তানাতে মধলা কাপড-চে পভ কাচা, সান করা, গোরু বাছুর 
স্ননি কবানোর ফলে সে জল দূষিত হইবা উঠে। শক্কবে বিশুদ্ধ ও পরিক্রত 
জল সববরাছেব ব্যবস্থা থাকিলেও হাহা পথ্াপ্ত নষ। অথচ এই পানীষ 
জলের মধ্য দিয্লাই বহুবোগ সকক্রষিত হয। জনস্বাস্থ্যেব উন্নতিকল্লে 
উপযুক্ত পানীষ জল সববরাহেব ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক | বর্তমানে অবশ্য সবকারের 
প্রচেষ্টা বনু গ্রামে নলকুপ বসান হইয়াছে ও হইতেছে। এছাডা পাকা কুয়া 
ও সংরক্ষিত পুক্ষবিণাঁও থাকা একান্ত প্রয়োজন । 

শাবীবিকও ম।নসিক সুস্থতাঁব জন্য বাসস্থানের ভূমিক।ও নিতান্ত নগন্ত 
নয! অপবিষার « স্যাতসেতে ঘবে বাস করিলে রোগের আক্রমণ হয একথা 
সকলেই জানে । অথচ কলিকাঁতার মত বিরাট শহবেও বন্ধু লোককে 
অপরিষাঁব, সা[তসেতে, আলোবা হাসহীন গুহে স্ত্ী-পুত্র লইঘা বসবাস 
কবিতে হয়। বোগ জীবাণুর সব চাইন্ে বড প্রতিষেধক সর্ষে আলো! ও 
নিমশ বাতাস । কাজেই বাসস্থানগুলি এমনভাবে ট*য়ারা হওষা উচিত 
বাহাতে ঘর গুলিতে প্রচুব আলো বাহাস প্রবেশ কবিতে পারে । বাসস্থানের 
জমি বেশ উচু ও শুকনা হুওষ। প্রষোজন এব পান্নাঘব, শষনঘর ও পাধখান। 
স্থবিন্তস্ত ও স্ুপরিকল্লিত হওষা চাই । 
»* * মযলা শিধাশন ব্যবস্থা পশিচ্ছন্ন সমাজ জীবনেব অপবিহার্য অগা 
বড় নড শহতখ মনূলা পরিক্ষা পখাব জন্য বাস্তাও শীচ দিষা মোটা 
মোটা পাইপ বসানো হইমা থাকে অথবা কোন বান শবে বাস্তার 
নীচ৬াদঘযা *1কা ডন 2াকে। এই ড্রেনেব সাহাধো বাস্তাণ ও গুহেব 
আঁধকা"শ ধলা নিদ্ষাশিত হয বসব অঞ্চলে খাট পাধখান। আছে, 
খানে মেখবের সাহ।ঘো নাহ শিম্মিত পবিষ্কার কৰ। উচিত। পলী 
অঞ্চলে নয়ন পি্ষ।শনেন বিশেষ কান বাকস্থ। থাকে না। গ্রামবাসীর! 
মাঠে অথবা পুকুরে ধাবে মলতা।গ কবে। এ ছাড়া বাডীব আঁবজ্জন। 
প্গীকু 5 হষ্টলা বাঁডীর আশেপাশে পড়িষা থাকে । বুষ্টিব জলে এই সমস্ত 
মযল। গলিষা পুকুব ও বাস্তাথাটকে অস্বাস্থাকর কবিযা তেলে। পল্লী- 
অঞ্চলে ডন পাধখানা ব গণ পাধখান| নিমাণ করিধা গ্রামেব মধ্যে 
্বাস্থ্যকৰ প্বিবেশ ফুটাইয। তেল] মায। আবর্জনাপ্তলি বাড়ী হইতে বেশ 
কিছু দূরে একটা নিদিঈট জাষগাধ ফেলা উচিত এবং মাঝে মাঝে সেশুলি 
পোড়াইযা ফেলা উচিত। পবিষ্কাব পোঁষাক-পবিচ্ছদেব উপব জনসমষ্টির 


৩২৬ সমাজবিষ্তার গোড়ার কথা 


রা 
স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জীবনের মাঁন যার যে রকমই হউক ন! 
কেন, ইচ্ছা করিলে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ! খুব বেশী ব্যন়- 
সাধ্য বা! কষ্টসাধ্য নহে। 


স্বাস্থ্যরক্ষার এই সমস্ত প্রাথমিক প্রষোজন মিটাইবার পর প্রয়োজন 
হইতেছে রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা । কলেরা, বসস্ত, টাইফযবেড প্রভৃতি 
সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে 
টাকা দেওয়া, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষী পাওয়া জন্য নিয়মিত 
ডি, ডি, টি ছড়ান, থাদ্ভে ভেজাল বন্ধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও স্রচিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রশ্নোজন । 


বর্তমানে দেশে দেশে জনস্বাস্থ্য পরিকল্পনা গৃহীত ভইতেছে। এই 
পরিকল্পনার সুষ্ঠ রূপায়ণের জন্য স্বস্থ পরিবেশের প্রযোজন | স্বস্থ পরিবেশ 
বলিতে বুঝিতে হইবে গ্রাম ও নগর পরিকল্পনা, বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাস্োরস 
ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা-যে শিক্ষা নৈতিক ভিত্তিন উপব প্রতিঙ্গিত 
হইবে । তাঁরপর্র রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্ত 1. এই ব্যবস্থরষ টাক। বা 
ইনজেকশন দেওষা, সংক্রমণ নিবারণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, উপযুক্ত চিকিৎস। শু 
সেবাপ্প ব্যবস্থা, স্বাস্থাকেন্দ্র ও হাসপা হাল প্রভৃতি স্থাপন 


স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের কেন্দ্রীস্ন মন্ত্রীসভার অধানে একটি স্বর 
দগ্তর খোলা হইছে, এব এই দপ্তর পরিচালনার জন্য একজন ভাবপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীও আছেন। ভারত আজ বিশ্বন্বাস্থা সংস্থার সদস্থ হঈয়াছে | স ক্রামক 
ও মারাত্বক ব্যাধি নিবারণের জন্য এব প্রস্থতি ও শিশুদের স্বাস্থ লক্ষা্র 
জন্য ভারত এই বিশ্বস্বাস্থা সংস্থা হইতে প্রচুর সাভাধা পাউনেছে। 
প্রথম ও দ্বিতীষ পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় ভাবতের বহ জায়গাঘ স্থাস্ত্যকেন্্ 
খোল! হটক্াছে এবং কমিউনিটি প্রোজেক্ট অন্ুযাষধী গ্রামে গ্রামে নৃতন 
আবহাওষ। সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে । পশ্চিমবংগের জনস্বাস্থা সংস্থাও ভ্রমশঃ 
উন্নতির পথে আগাঈষা চলিষাছে । তবে আশান্চৰপ উন্নতি সমষ সাপেক্ষ । 
সরকার জনন্বাস্থ্যের জন্ঠ যে সমস্ত কাজ করিতেছেন তাহা খুবই প্রশসা- 
যোগ্য। তবে যদি ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রতি দুষ্ট রাখিযা 
ভারতীয় চিকিৎসাবিগ্ার ( আবূর্বেদ শাস্ত্র ) প্রতি একটু অধিকতব দৃষ্টি দিতেন 
এবং এদেশে একসময়ে প্রচলিত কিন্তু অধুনালুপ্ত স্বাস্থাবিধি ও নৈতিক শিক্ষার 
উন্নয়নে যত্ববান হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় জনম্থান্থা সম্পর্কে আরও 


নাগরিক--তাহাঁর অধিকার ও কর্তব্য ৬. বি 


অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারিত। বর্তমানে চিকিৎসাশান্ত্রের 
প্রতৃত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ভারতেব জনদাঁপিদ্র্যের কথা চিন্তা কুরিলে এই 
বহু ব্যয়পাপেক্ষ চিকিৎসার সুযোগ কষজন ভাবতবাসী পাইতে পারিবে । 


॥ আমোদপ্রমোদ ও সামাজিক সংস্কৃতি ॥ 
(7২5০15566০7 জো ০01601০6015 €০017710029165-- 


018517159010155 920 80518155০01 01016515108 (2৩5, ) 


শরীর ও মনের অগ্যন্ত নিকট সন্বম্ধ। একেন অনুস্থতাষ অন্ঠটিও 
অনুস্থ হইয়! পড়ে । কাজেই টিক ও মানসিক স্বাস্থা উভয়ই প্রযোজন | 
নিরানন্দ মন নিষা কোন কাজকর্মে উত্সাহ পাঁওষা যার না এবং আমোদ- 
প্রমোদের সুযোগ না থাকিলে মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয এব জীবন দুবিসন্ 
হইযা পড়ে সুস্থ সমাজজীবন বিকাঁশেব জন্য উপমুক্ত আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা প্রষেজন । বালক. যুবক, ণঙলেমেদে, ওদ্ধ* সকলেৰ পক্ষেই এট! 
গ্রযোজনীষ। এই অ'মোদ-প্রমোদ বাবন্থ' আদিকাল ঠউ তই এচাশন আছে। 
ঈহ1 যে শরধু শিক্ষিত সমাঞ্জেব জন্য ত। নয; আদিবাসা, 'আন্গামানী প্রভৃতিব 
ভিওরেও আ।মে।দ- প্রমোদ ব্যবস্থা প্রচণপিত আজে । তাচাবা কেন উৎসব 
অন্ষ্টটনে দল বাধিষা শাে ও গান কবে। জ্যাত্স্্।বাত্রে তাহাদের ছেলেমেছেবা, 
ফুবকণ্যৃবতীবা মনের আশন্দে মাদল বাঁজাঁধ নে ৬ গান করে। সভ্য সমাজে 
এরকম উদ্দান শ্বত্যগীতের বাবস্থা না খাকিলেও পির্দেষ আমোদ-প্রমোদের 
বাবস্থা আমা কাঁপতে পানি এব, বঙ্দিশ হই এ বাবস্থ। পিভিন্থ প্রকারে 
চলিষা আসিতেছে কথকতা, পাঁচালী, ক্বিগ।ন, যাত্র' প্রজ্তির মাধ্যমে 
গ্রামেও যাত্রা, থিয়েটাব, বাষস্কোপ, সাক।স গ্রভ়ীতর মাধামে শহবে লোকেরা 
আমোদ উপভে।ণ কবিধা আটপতেছে। বণ্মানে খেলাধুল, প্লাব ও 
লাইব্রেবীপ্ন বাবস্থা, সাভিতা, সংগীত শিল্পকল' প্রভৃতি সৃষ্টিশীল কাজের 
মাধামে সকলেব মনেব আমনের ব্যবস্থা কবা সম্ভব । বাব ৪ লাইব্রেবাব 
মাধ্যমে সাহিতা উত্সব, নত; ও শাঁটক উত্সব, বিতক সভা, আলোঁচন1 সভা, 
আখুটি প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আযোজন কবা যাইতে পাবে। লাউব্রেরীতে 
বা ক্লাবে বেডিওর মাধ্যমে বহুলোকেবু উপকাব সাধিত ইইতে পারে। 
আজকাল ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরীর সাহাবে/ সুদৃব গ্রামাঞ্চলেও বট সরবরাহের 
ব্যবস্থা করা হইতেছে । 


৩২৮ সমাজবিদ্ভার গোড়ার কথা 
চটি 
২ শিক্ষা ॥ 


( গি0511028 1 


জনসমষ্টির জীবনের মান উন্নততর করিতে হইলে ব্যাপক শিক্ষীপ্রসারের 
প্রয়োজন । আজ প্রত্যেক রাষ্ট্র তাই ব্যপকভাবে শিক্ষাবিস্তারে প্রধাদী ; 
কারণ সমাজের উল্লতির সংগে সংগে শিক্ষার প্রসার ঘটে, আবার শিক্ষার 
প্রসারের সংগে সংগে সমাজেরও উন্নতি হয়। শিক্ষার ফলে মানব জীবন 
সুস্থ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। শিক্ষা মানুষের অস্তনিহিত শক্তিয় স্ফুরণ ঘটায় । 
আজ পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে ব্যধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন হইপ্নাছে। 
কিন্তু ভারতে শিক্ষার হার আজও অগ্ঠান্ত দেশেয় তুলনাঘ্ অনেক নীচে। 
দেশকে উন্নত করিতে হইলে শিক্ষাকে আরও বাপক কর! দরকার । ই-লগু, 
আমেরিকা, সোভিষেট রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে শঠতকর! একশজনই 
স্বাক্ষর করিতে জানে । সে তুলনা ভারতের অবস্থা নিতান্ত হতাশা 
ব্যঞরক । এখানে শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত বলিয়া দাবী কর! হয়। এই ৩* 
জন নাম দস্তখত করিতে জানে । পশ্চিমবাংলার অবস্থা আরও শোচনীয়; 
এখানে ২৪৫ জন দন্তথত করিতে পারে আর ৭৫৫ জন একেবারেই নিরক্ষর | 
গ্রামের তুলনায় শহরে শিক্ষিতের হাব বেশী, আবার পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের 
মধ্য শিক্ষিতের সংখা) কম। স্বাধীন ভারতে শিক্ষাৰ প্রসারকল্লে বহুবিধ 
ব্যবস্থা কর! হটগ্াছে, পঞ্চবাষ্িকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাধ্য তামুলক প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রবর্তন করা হইতেছে। স্রীশিক্ষাব বিস্তার কল্পে সরকার যথা সাধ্য 
চেষ্টা করিতেছেন । বুনিষাদী শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পন/গুলিকে কার্যকরী 
কর! হইয়াছে । জনশিক্ষার জন্য বধস্ক শিক্ষণ-কেন্্ ও নৈশ বিশাল্নের 
প্রতিষ্ঠা কবা হইতেছে । মাধ্যমিক ও উচ্চব শিক্ষাবিস্তাবের জগ্ঠ সরকাব 
বথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন । কারিগরী শিক্ষার জন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় কব। 
হইতেছে । এই সকলের মাধ্যমে গণতান্থিক শিক্ষ। ও জ্ঞ।ন বিস্তারের বিবাট 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্্রও স্বাপিত হইতেছে। তবে 
কৃষিবিদ্যা, উঞ্জিনিয়ারি' বা ব্যবসা সংক্তাস্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগত খুবই 
মন্থর | এই শিক্ষাৰ প্রসানের সংগে সংগে শিক্ষা বিষয়ক প্রদশনী, নিউজিয়ম, 
গ্রন্থাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সন্নকার এদ্িকেও যথেষ্ট তৎপর 
হইয়ছেন। আঁশ] করা যাষ অদূর ভবিষ্যতে ভ।|রতের প্রত্যেক রাষ্ট্রে শিক্ষিত 
লোকসংখ্যা হাব বন্গুণে বাড়িা যাইবে? আর একটি বিষয়ে সরকারের 
মনোযোগ ছিতে হইবে, শিক্ষার হার বুদ্ধির সংগে সংগে শিক্ষার নান নামিয় 


নাগরিক-_তাহ।র অধিকার ও কর্তব্য ৩২৯ 


ঘটি 
বাইতেছে বলিয়া! আশংকা কর! হইতেছে । আর শিক্ষাখাতে যে টাকা ব্য 
হইতেছে তার দশগুণ টাঁকা খরচ কবিলেও তাবতবষেব মত বিযাট দেশে 
বিবাট জনসমষ্টির শিক্ষাব ব্যবস্কা কর! অল্প সমষের মধ্যে সম্ভব নয় | ভাবতবয়ে 
নীতিহীন শিক্ষা বিস্তাবও কাম্য নহ্থে। নীতিহীন শিক্ষার বিস্তার সমাজেব 
কল্যাণ সাধন কবে না। কাজেই পমস্ত শিক্ষা প্রঙিষ্ঠনে নীতিশিক্ষার প্রবর্তন 


বাঞ্ছনীষ। 
হা অনুশীলনী 


১ নাগরিক বলিতে কি বুঝ ১ নাঁগবিক ও বিদেশীর মধ পার্থক্য কি? 
[ 1796 7০ 500. 8299:91800. 0০ & 0161260 ? ভ0%5 15 809 
01118181008 1006 ম681) 2, 0)6129)0 600 80 11190 7 ] 

২ শাগরিকতা অঞ্জন কবা যায় কি প্রকাবে? স্ুনাগরিকেব গুণাবলী 
কিকি; 


[70৬ 19 01129119101) 90001:90 ১) ৬৬7 ৪0 0136 (100176198 ০01 
&0900. 0161/91 " ] 


৩। জনস্বাস্থ্য বক্ষাব জগ্ত নাগবিকেব কিক্ি গুণ থ|ক। উচি* এবং 
তাহাব কণঠব্যই বাকি? 


| 0526 188116195 91101710 এ 01018181096 102 10 51116010800? 
01 1১01)11. 136816)) ১ ৬৬112 61005 011 0৭ এ 

৪| শন্বাস্থা বঙ্ষাব এ শাগ প্রতিকাবেল প্রষেোহনাম ব্যবস্থা সম্পর্কে 
স ক্ষিপ্ত অ।লোচিন। কব। 
| 711১00১ 10 10081 6100 ৭70৮6 20২ 2]লি 107 050110697179,008 
91101 110 13691100 01079026107) 01 07৭0%৭0 


৫ । জনসমষ্টিব জীবশে শিক্ষা বিস্তাবেব কেপ প্রমোকষণ হম ? 


| 178৮1771768 07089১15৮01 €0770017 17 (76 11160 
106 1)001)1% 


তৃতীয় অধ্যায় 
॥ জনসমষ্টি ও সরকার ॥ 


(10155 95০91৩ 8100 165 03০55112051) 


জনসমষ্টি ও সরকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আর একটি বৃহত্তর 
বিষয়ের কথা মনে আসে! সাধারণঃ জনস|ধাবণকে লঈষা সমাজ গডিদ' 
উঠে এবং এই জনসমাঁজের স্থাধী বাঁপের জন্য একটা! নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রযোজন 
হয। তাহাদের মধ্যে শৃংখলা বক্ষার জন্য প্রযোজন হুদ সবকারের। এই 
সরকারেৰ আবার এ জনসম।জ ও নিদিষ্ট ভূখণ্ডে উপর সার্বভৌম ক্ষমতা 
থাকা চাই। তাঁহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সেই ভূখণ্ডে 
স্থায়ী বসবাসকারী জনসমাঁজ, তাহাঁদেব সবকার ও সাবভোৌমত্ব এই চাবিটি 
উপাদীনেব সমবাঁষে যে সমাজ দেহ গড়িযা উঠে তাহাঁকেই বলা হয বাষ্ট্রী। 
রাষ্ট্রের জনসমষ্টি ও ভূথণ্ডেখ নির্দিষ্ট কোন পবিষাণ না । আকাবে তাহারা ক্ষত 
বা] বৃহৎ দুইই হইতে পারে। সাবভৌমত্ব ও সবকাবেৰ কোন পরিমাণ না 
থাঁকিলেও সাধারণভাবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা বু৯ৎ বাট এইব্পই বলা হষ। খাষ্টে যে 
জনসমষ্টি থাকে তাহাদিগকে মোটামুটি ছুই ভাঁশে ভাগ কবা যাইতে পাঁবে- 
নাগরিক ও বিদেশী। যাহারা বাষ্টেব অ গ্গতা স্বীকাঁৰ করিষা সমস্ত মৌলিক 
অধিকার ভোগ কবে তাহাকে বল! হয নাগবিক, আব যাহাবা কোন বাঙ্ছে 
অস্যাধীভাঁবে বাস কবে এব* অন্ত কোন বাষ্ট্রের প্রতি আশ্চগতা স্বীকার কষে 
াঁাঁদিগকে বলা ছষ বিদেশী। বিদেশীদের ও যে বাঞ্ধে বাস কবে আহার 
আইন কানু মাণিয়া ৮লিতে, হয। তাঁহাঁবা সামাজি+ অধিকাঁব পূর্ণ মাত্রাষ 
ভোগ কবিতে পারে । নাগবিকদেব ভিতখ আবাঁব দু ভাগ-_পূর্ণ নাগবিক 
অধিকাব ভোঁগকাবী ও আশিক নাগবিক অধিকার ভোগকারা-যেধন শিশু, 
উন্মাদ, অপরাধী | বিভিন্ন কাঁবণে কোঁন কেন বাক্তির নাগরিক অধিকার খর্ব 
কবাব ক্ষমতা সবকারেব আছে। 

মোটামুটি সরকারকে চাপ শ্রেণীতে ভাগ কখ। যাইঠে পারে। 
(১) বাজতন্ধ, (২) অভিজাত তত্ব, (৩) গণতন্ত্। ও (৪) একনাষধক তস্তর। 
ষে রাষ্ট্রে রাজাই সমস্ত ক্ষমতাঁৰ অধিকাঁবী এবং বশান্গুক্রমে এই বাবস্থা 
চলিষা খাঁকে তাহাকে রাজতন্ত্র বলা হয। এখানে রাজাই সর্বেসর্ধা এবং 
তিনিই আইন প্রধধন, শাসন ও বিচাব কার্ধ সম্পাদন করিঘা থাঁকেন। 


জনসমষ্টি ও সরকার এ. ৩৩৯ 


অভিজাত, ধনী ও খাঁতিসম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তিকে লইয়া যখন সরকার 
গঠিত হয় এবং শাঁসনকার্ধ পরিচাঁপিত হঘ তখন তাহাকে বলে অভিজীত 
তন্ত্র। গণতন্ত্র জনগণের দ্বারা গঠিত শাসনব্যবস্থা বা সরকার | আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপুর্ব রাষ্ট্রপতি আত্রাহাম লিংকন গণতত্রকে বলিয়াছেন 
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অর্থাৎ গণতন্ত্র জনসাধারণের জন্ত জনসাধারণের দ্বাবা গঠিত শাসনব্যবস্থা | 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কোন একজন বাক্তি বা কোন একটি গোষ্ঠী 
বিশেষের হাতে না থাঁকিষা জনসাধাবণেব হাতে থাকে । এই গণতান্ত্রিক 
শ।(সনব্যবস্থাদ জনসাধাবণ প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে শাসন কার্ধে অংশ গ্রহণ 
কপরিয়। থাকে! জনসাধাবণ যখন প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ 
করে তখন তাহাকে প্রতাক্ষ গণতন্ত্র বলা হয। সাধাবণ তঃ ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বাষ্টে 
যেখানে লোকসংখা খুবই কম সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্্র প্রতিঙ্গিত হইতে পাবে। 
প্রাচীন গ্রীসের কতকগুলি বাঁষ্টে এ বকম প্রত্যক্ষ গণতন্গ প্রতিঙদিত ছিল। 
প্রাচীন ভাবতেও ক্ষুদ্র ক্দ্র বাঞষ্টে এইবপ প্রত্যক্ষ গণতঙশ্গেব প্রচলন ছিপ জানা 
যায়। আধুনিককাঁলেব অধিকাশ বা আকাঁবে খুব বড এবং উহাদের 
জনসমষ্টিও অস থা বলিষা জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যহ্গভাবে "(সন কার্ষে 
অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপব হষ শা। এরূপ ক্ষেত্রে জনসাধাবণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরাই শাসনকাষ পরিচালন! করিষা থাকেন | এই বকম শাসন 
ব্যবস্থাকে পবোক্ষ গণতন্ত্র বলা হঈষ| থাকে । একনাঁদক শুনবে বাষ্ট্রেব ক্ষমত। 
একজনের হতে ভ্ন্ত থাকে । এই নাধক দেশের গণাম।া ও প্রভ।বশালী 
বাক্তিদেঞ্জ দ্বাবা নিবাচি ও হইতে পাবে অথবা কোন বাক্তি অভ্াধিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া নিজেও এইরূপ নাঁষকত্ব গ্রহণ কবিন্চে পাবে । ইভাঁকে 
ডিক্টেটবী শাপন বাবস্থাও বলে। জনসাধারণের প্রত্যেকটি বাপার এই 
একটি মাত্র লোকের উচ্ছার দারা নিষস্ত্রি্ ৯য় 

বর্তমান সমাজে সমস্ত রাষ্ট পবোক্ষ গণতন্ত্র প্রথম চাগিত হউষা থাকে । 
জনগণেব কল্যাণ সাঁধনই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং উহ।ব দারা সকল শ্রেণীর 
সকলেব স্বার্থ সংরক্ষিত ইইতে পাবে এব জনসমাজকে উন্নতির পথে 
আগাইয়া নেওয়া চলে। 

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আবাব কষেকটি ভ|গে ভাগ করা যাইতে 
পাঁরে। যখন কোন রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমত| একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে একক রাঁষ্ই বা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলে । 


৩৩২ সম।জবিগ্যার গোড়ার কথ। 


এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীধ শাসনের অধীনে দেশের সমস্ত শাপনকার্ধ চলে। 
কেন্দ্রীয় সরকার উদ্ডা করিলে বা প্রয়োজন বোধ করিলে শাসনের 
কিছু কিছু দাক্সিত তাহার অধীনস্থ রাজ্যগুলিকে দিয়া দিতে পারে। আবার 
যথন কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্বাজ্যসরকার এই দু শ্রেণীর সরকার শাঁপনকাধ 
পরিচালন! করে তখন তাহাকে মুক্তবাস্্রীর সরকার বলা হয়। যুক্তরাষ্ীর 
শ।সনব্যবস্থাষ শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না রাঁধিষা কেন্ত্রীঘ ও বাঁজ্যসরকারগুলির 
মধ্যে বণ্টিত হইষ| থাকে | কেন্দ্রীয ও রাজ্যসরকাঁরের কাধাবলী পুথক ভাবে 
রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থকে । 

গণতান্ত্রিক বাষ্টে শাসনকাজের ভাব দাধিত্বশীল মন্ত্রিসভ। ও রাষ্ট্রপতির 
উপর ভ্তন্ত াকে। বর্তমানে প্রাপ্ত বস্ক নাগরিকের (তম্ত্রী ও পুরুষ) 
ভোটাধিকার প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকেরাই 
আইনসভার সদস্য নির্বাচন করে এবং আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল মন্ত্রীসভা 
গঠন করে এবং মন্ত্রীসভ। তাহাব কার্ষের জন্য আইনসভার নিকট দাঁধী থাকে। 
কোন কোন পাষ্টে জনগণের দ্বারাই বাষ্্পতি নিনাচিত হন, এবং একটা 
নিদিষ্ট কালেব জগ্ত তিনি দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া থাকেন | তিনি 
জনস।ধারণের দ্বাৰা প্রতাক্ষভাবে নির্বাচিত হন বলিষা তিনি তাহার কাজের 
জন্ত জনসাধারণের কাছে দাধী থাকেন, আইনসভার নিকট দায়ী হন না। 
আবার কোন কোন দেশে রাষ্ট্রপতি আইনসভার নিবাচিত সদশ্যদের ম্বধ্যমে 
নিধাচিত হইয়া থ|কেন। এবপক্ষেত্রে বাষ্টপতি আইনসভাব নিকট দাষী 
থাকেন 1১/ রি 

4 
॥ নির্বাচন পদ্ধতি ও ভোটের অধিকার ॥ 
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আধুশিক যুগের গণতুপ্রিক বাষ্টে জনসাধাবণেব শিবাচিশ প্রতিনিধিদের 
উপরষ্ট দেশের শ[সনভার ন্যস্ত থাকে। নিবাচিন। প্রতিনিধিরা একটা 
নিদিষ্ট কালের জন্ত এই শাসনভাব পাইধা থাকেন। তারপর তাহাদের 
কার্যকাল ফুরাইলে আবার নৃহপ নিবাচনেব ব্যবস্থা হয়া থাকে । নির্বাচনের 
স্রবিধার জন্ত সমস্ত দেশের শিবাচিকম গুলীব । ৮০৮৪) হালিকা প্রণয়ন 
করা হম নির্বাচকমণ্ডলী ভোট দিষা [বিভিন্ন প্রাথাদের মধ্যে তাহাদের 
মনে।মত বাক্তিকে ব। ব্যক্ভিদ্িগকে সমর্থন কবে। নির্বাচনের সমস্ত প্রত্যেক 


জনসমহি ও সরকার ৩৩৩ 


স্ডোটিফাতা স্ব স্ব রুচি ও মত অনুধায়ী তাহাত্র মতাবলম্বী ব্যক্তিঞ্ধ! ব্যক্তি- 
দিগকে “ভোট দিয়া নির্বাচিত করিতে চেষ্টা করে। যে এলাকায় যে প্রার্থী 
অধিকসংখ্যক ভোট পান তিনিইঃ সেই এল।কার নির্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া! 
গণ্য হন। 

নির্বাচন পদ্ধতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়! থাকে-_ প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
ও পরোক্ষ নির্াচন। প্রতাক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ সরাসরি ভোট দিলা 
প্রতিনিধি নির্বাচিত করে । ইহাতে নিবাচকমণ্ডলীর সংগে নিবাঁচন প্রার্থীর 
সরাসরি যোগাযোগ হউঘ| থাঁকে এবং নিবাচন প্রার্থী ও ভোট দাত। উভয়েই 
কিছুটা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে । কিন্ত প্রাক্গ নিবাচনে সব চাঁইতে 
অস্থবিধা ঘটে বেশী যখন দেশের অধিকা * লোকই অক্ঞ বা অশিক্ষিত 
থাকে এবং রাজনৈতিক দলগুলির কীষকলাপ বুঝিবার ক্ষমতা ভাকাদের 
থাকে না। অনেক সমঘ বক্তৃতাঁগ জাবে এবং অর্থের প্রলোভনে তাহার! 
অবধাঞ্িত লোকদের নিবাচন কিম্বা থাকে এই কারণে অনেকে পরোক্ষ 
নির্ধাণন প্রথ/কেই সমর্থন কপ্রেন। পবেক্ষ নিবাচশে জনসাধারণ উপবুক্ত 
লোকের হাতে আসল নিবাচনর ভার হাঁডিযা দেষ এব' তাঁঙাবাউ প্রক্কৃত 
প্রতিনিধি নির্বচিন করে ' কিন্তু পরোক্ষ শির্বাচনও অনেক ক্ষেত্রে বিত্রান্তি 
ঘটাইবা) থাকে । পবোক্ষ শিবাচনে জনসাধরণেব হাতে সবাসরি প্রতিশিধি 
নির্বাচনের ক্ষমতা না থাকাধ অনেক সময় তাহারা রাজনীতি বিষঙ্গে উদাসীন 
হইযাস্পড়ে। তাহাঁছাড়া আসল নির্বাচকের সংখ্যা কম থাকে বলিয়া বেশী 
অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া এই অল্প সংখ্যক নিবাচকেখ উপর প্রভাঁব 
বিস্তার করার চেষ্টা হইয়া থাকে | কাজেই ইহ! বলা যাউছে পাবে যে অশিক্ষিত 
জনসাধধরণের মধো গণওয্র তার সুফল প্রদশন করিতে অপারগ । কাবণ দেশে 
যতদিন নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকের সংখা] বেশা খাকিবে ভিন বুদ্ধিমান, 
ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষবদ্রে উপব প্রভাব বিস্তার করিবেই 

ভোটাধিকার ভ্নসীাধ।বণের রাভানেতচিক অধিকারের মধ্যে অঙ্গতম | 
বিভিন্রদেশে এই ভোটাধিকার প্রশ্ব নিষা বিভিন মনহবাদ প্রচলি5 আছে 
কোন কোন দেশে জাতিধর্ম নিবিশেষে সকল প্রাপ্ত বযস্ককেই ভোউ।ধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । এউ বকম অধিকারকে বলা হষ সার্বজনীন ভোটাধিকার | 
এই সার্জনীন ভোটাধিকার গণতছ্ের মূল ভিত্বি। অনেকে আবার এই 
অধিকারের বিরোধিতা করিয়া বলে যাহাবা সুষ্ঠভাবে এই অধিকাঁ প্রয়োগ 
করিতে সক্ষম কেবলমাত্র তাহাদেরই ভোটধিকর থাকা উচিত।. এই 


৩৩৪ লসমাজবিদ্ধার গোড়ার কথা 


ভোটাধিকর প্রদ্োগের সক্ষমতার মাপকাঠি হইল শি | স্মুতরাং ধাহাদের 
বিশেষ কোন শিক্ষা নাই তাহ।দের পক্ষে বিভিন্নদলের নীতি ও কার্ধকে তলাইয়! 
বুঝিবার ক্ষমতাও নাই কাঁজেই এরকম লোককে ভোটদানের ক্ষমতা দিলে 
গণতন্ত্রের অ।সল উদ্দেশ্টই ব্যর্থ হইয়া বায়। এখন প্রশ্ন হইল এই লেখাপভা 
না শিখিক্বাও অনেকে বুদ্ধিমান হয় ও বুঝিবার ক্ষমতা লাঁভ করে। এইরূপ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করিয়া তোলার দায়িত্ব সরকারের এবং আংশিকভাবে শিক্ষিত 
সমাজেরও। 


অনেকে আবার বলে যেষার কিছু সম্পত্তি বাআয় আছে অর্থাৎ বার 
জন্য তাহাকে কর দিতে হুষ তাহারই ভোটাধিকার থাক! উচিত। যার 
সম্পত্তি বা আয় নাই সেরকম লোককে কোন কর দিতে হয় না। সুতরাং 
সরকার ভাল বা! মন? হইলে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । কিন্ত দারিদ্্যের 
জন্ত মানুষকে নাহার মৌলিক অধিকার হঈতে বঞ্চিত রাখা অনুচিভ ।' 
তাহাছাড়। এমন অনেক দরিদ্র ব্যক্তি আছে যাহারা বিচাব বুদ্ধিতে ও 
শিক্ষা যথেষ্ট উন্নত । এই রকম লোককেও ভেটাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা অন্তায়। 


অনেক দেশেই আগে স্ত্রীলে।কদের ভোটাধিকার ছিল না এবং এখনও 
অনেক লোক আছেন বাহার! স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকাব সমর্থন করেন না। 
ভাহাদের মতে স্ত্রীলোকের! ঘর্বল এবং তাহাদের স্থান একমাত্র গৃহ্ই। 
জটিল রজনৈতিক আবর্তে মধ্যে টানিষ্ব] আনিধা তাহাদের ভোটাধিকার 
না দেওয়।উ শ্রেষঃ বলিষা ইহাঁবা মনে করেন । কিন্তু বর্তমান জটিল জীৰন 
বাবস্থা নাদীকে পুকসের পাশে আসিম্সা কমক্ষেত্রে দ(ডাইতে হইতেছে এবং 
জীবনের প্রতোক ক্ষেত্রে যেখানে তাহারা সমান বুদ্ধি ও চিন্তপ পরিচয় 
দিতেছে সেখানে তাহাদের এই মৌলিক রাজনৈতিক অধিকাঁর হরণ করা 
সম্পুরণ অযৌক্তিক । 


অতএব দেখা য।ইতেছে গণতম্বের সার্থক বূপায়ণ জনসাধারণের প্রক্কভ 
ও ব্যাপক শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে । শিক্ষা প্রসারের সংগে-সংগেই 
গণতন্ত্র সার্থকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে । যতদিন পর্যস্ত দেশ 
পরিপুর্ণভাবে শিক্ষিত হুইয়া ন। উঠে ততদিন গণতন্ত্র শুধু আদর্শ হুইয়াই 
থাঁকিবে। 


ূ জনসমষ্টি'ও সরকার : . 7. ৩৩৫. 

ভোটদানের মত সরকারী কাজ গ্রহণ ও মাহষের 'জন্মগতপ্ণ অধিকরি 1. 
এক্ষেত্রেও জাতিধর্ম, স্্ী-পুরূুষ নিবিশেষে গুণ ও যোগ্যতার মাপ কাঠিছে 
বিচার করিয়। ৪৮ ৮ নিয়োগ করাই বিধেয়। 


হিপ্নউকী দল ও তার উদ্দেশ্থা ॥ ১৩৫৫৮ 


( 881055 0596 0855 সাজ) 


দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যখন কয়েকজন 
লোক একই মত পৌধণ করে এবং সেই সমস্ত সমস্া সমাধানের জন্ত সংঘবদ্ধ 
হইয়া রাজনৈতিক দ্বন্দে অবতীর্ণ হয় তথন এই সংঘবদ্ধ দলকে রাজনৈতিক 
দল বলা হয়। বিভিন্ন স্বার্থ ও বিভিন্ন কর্মন্চী লইয়া বিভিন্ন দল গঠিত হয় । 
প্রত্যেক দলের নিজ নিজ আদর্শ, নীতি ও কর্মহূচী থাকে । প্রত্যেক দলই 
তার নিজের নীতিকে অন্ত দলের নীতি হইতে অধিক কার্ধকরী বলিয়া মনে 
...করে এবং জনসাধারণকে তাহাদের মত ও পথের কথা বুঝাইয়া নিজ নিজ 
দলে আনিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক দলেরই উদ্দেশ্ঠ অধিক সংখ্যক নির্বাচকের 
সমর্থন লাভ করিয়! শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার 
প্রধান নিয়ামক হুইল জনমত এবং এই জনমত গড়িয়া তোলে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ঘদি একটি মাত্র দলই থাকে 
তবে সে দল স্বেচ্ছাচারী হইয়। উঠিলে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন উপায় 
থাকে না। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রষ্বোজনীয়তাও বিভিন্ন দলের 
সমর্থক দেখা যায়| প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সেই দলের সভ্যদের মধ্য হইতে 
আইন সভার নির্বাচন প্রার্থী দাঁড় করাইয়া নির্বাচনে অধিক সংখ্যক আসন 
দখল করিবার চেষ্টা করে| আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে পারিলে সরকার 
গঠন করা সম্ভব হয়ঃ আর সরকার গঠন করিতে পারিলেই তাহার মাধ্যমে 
দলীয় আদর্শ, নীতি ও কর্মনূচী কাজে পরিণত করিপ্া জনসাধারণের কল্যাণ 
করা ষায়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলের নেতারা সভা করিয়া, সংবাদপত্র ও 
পুস্তিকার মাধ্যমে তাহাদের প্রচার কার্ধ চালায় এবং নির্বাচনে জয়লাভের 
উদ্দোস্টে প্রাণপণ চেষ্টা করে । আইন সভার মোট সভ্য সংখ্যার অর্ধেকেন্ধ 
বেশী আসন ষে দল দখল করে সেই দলের নির্বাচিত সদন্যেরাই একক দল. 
হিসাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে। আর ঘদি কোন দল আসল সংখ্যাক়্ 
সংখ্যাগত্ি্ঠ হয় অথচ অর্ধেকের বেশী আসন লাভ করিতে পারে না ভবে 
মন্ত্রীসঙ্। গঠন একটু জটিল হইয়া পড়ে । সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অন্ত কোন 


৩ সমাজবিষ্তার গোন়্ার কথ। 


নলের সংগেক্ষাত বিলাইয়া মিশ্র (20811802 ) মস্ত্রীপন্ভা গঠন করিতে হয় । যে 
সমস্ত দল সরকার গঠন করিতে পারে না তাহারা বিরোধী দলে পরিণত হয়। 
সরকারের কার্ধ পদ্ধতির সমালোচনা করিবার অধিকার তাঙ্কাছের আছে এবং 
আইন সভায় সমালোচন! প্রসংগে তুমুল তর্ক যুদ্ধেব অবতারণা হয়। ভারতে 
অসংখ্য রাজনৈতিক দল আছে, বে ইঙ্াদেব মধ্যে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, 
প্রজাসধাজতশ্ত্রী ও জনলণ্ঘ প্রধান । কংগ্রেসই সবভাবতীধ সংখা। গরিষ্ঠদল 
এব" স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই এই দল শাঁসন ব্যবস্থা সদাসীন রর 


॥ মুত্রাবন্ত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার ॥ 

(675500হাহ 06 606 10755581720 53077৮65510) ) 
গণ-প্থের মে সমস্ত লক্ষণ অ|ছে তাহার মধ্যে প্রভ্যেক নাগবিকের স্বকীয 
মত প্রকাশে অধিকাৰ অন্য তম । প্রহ্যেক নাঁগবিকের জনসভায় বা 
পুভ্তিকাঁর মাধা"্ম “যমন মণ প্রকাঁশেব স্বাধীনতা আছে তেমনি সংব।দ-পত্রেও 
নিজ্ঞ নিজ মন প্রকাশের অধিকাৰ আছে, নাগবিক স্বাধীন চিন্তাব দ্বাব! 
যদি সরকারী শীটিব সমালে চনা কবিষা স্বাধীন মশামভ প্রকাশ করিতে না 
পারে ভাঁহা হলে শণতত্ত্রেব মর্যাদা ক্ষুন্ন হয এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাও ব্যর্থতাষ 
পর্যবসিত হষ। মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলে জনম তগঠন করা 
অসম্ভব, আঁর জনমত গঠনে সংবাদ পত্রেব ভুমিক'৪ কম গুকত্বপুর্ণ নষ। 
তবে স্বাধীন মত প্রকাশেব অধিকাব আছে বলিষা তাপ অপব্যবহার কর 
উচিত নষ | কো।ন অশ্ীণ, মানহাশিকব, দ্নাঁতিপবাষণ কিংবা রাষ্ট্রপ্রোতিত্থা 
মূলক কে'ন কিছু বলিবাৰ অধিকাব শাগবিকের পাই এবং এরকম 
মতামত প্রকাশিত হইলে সরকাব সেখানে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। 
আপদকালীন অনস্থাঘ ও বাষ্ের স্রনাম ও নিবাপত্তা বক্ষাঁব জন্য বাকৃন্ব(খীনতা 
নিয়ন্ত্রণের প্রধোজন হষ | 


॥ সংঘ ও তার দায়িত্ব ॥ 

(£১53$09019.0107) ৪50 00850018 1:551205)811911165 ) 
সজনৈতিক আক।পুমশ ছাডাঁও মানুষের বভবিধ আকাক্ষা থাকে এবং 
সেশুলি মিটাইবাব এন্য মান্য স"ঘ বা গুিষ্ঠ।দন গডিযা তুলিতে পারে। 
উহ্থাও গণতঙ্গের অন্যতম লক্ষণ । মানষ সামাজক জীব এবং সমাঁজবদ্ধ হইয়া 
বাঁস করার প্রবৃত্তি তাহার জন্মগত । কিন্তু বনাট্রপ্রোহী কিংবা অপনের ক্মতিকারক 
কোন সংগঠন গড়িয়া তোলা অনুচিত | 


জনসমষ্টি ও সরকার ৩৩৭ 
». ॥ বর্তমান সমাজে রাজনৈতিক জীবন ণঁ 


(1৯০11605651 140৬ 2 ও 72000৩18 002812)5151ট ) 


জনুসমষ্টিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ; বথা-_ 
শহযধাসী ও গ্রামবাসী | বর্তমানযুগে এই গ্রাম্য ও শহরের জনসমষ্টির সমস্থা 
ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতংগীর অনেক পার্থকা থাকিলেও কতকগুলি বিষয়ে তাহারা 
একইন্ধপে আবতিত হইযা থাকে । নিবাচনেব সমষ বিভিক্ল রাঁজনৈতিকদল 
জনলমাজের কাছে তাহাদের বক্তব্য পুস্তিকা, প্রচার-পত্র ও সংবাদ-পত্রের 
মাধ্যমে জনসভাষ পেশ কৰে এবং এইগুলিব মাধ্যমে জনসাধারণ বিভিন্ন 
বাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মপন্থা সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ কবে। শিক্ষিত ও 
বাঁজনৈতিক চেতনাশশ জনসাধাবণ ভালমন্দশ বিচাৰ কবিষা উপযুক্ত 
প্রার্থীকে নিবাচন কবিষা থাঁকে। সাধাবণতঃ শহনবাসীরা গ্রামবাসীদের 
অপেক্ষা বাজনৈতিক ব্যাপাবে অধিকতখ সচেওন | কাবণ তাহারা! অধিকাংশই 
শিক্ষিত | তাহাজাঙা সহরে সংবাঁদ-পন্র, বেডিও ও সভাসমিতিব 
প্রাচূর্ব খাকাম মানষেব মঠামত সেখানে সহজেই গডিষা উঠে। গ্রামাঞ্চলের 
অবস্থা ঠিক ভার বিপরীত। শিক্ষান অভাব ও অন্টান্স জুযোগেব 
অভাবেব ফলে খাজনৈতিক দলগুলির গ্র।ঘবাসীদের বিজ্রাস্ত কব! খুবই 
সহজসাধ্য । আধুনিক বাষ্টেব কার্যাবলী শ্ুষ্টভাবে সম্পাদন করিতে 
জনমত বিশেষ সাহায্য করে। এই কাবণে জনসাধারণের প্রধান কর্তব্য 
তাহ্ার্দেব ভোট দেওযার যে অধিকাৰ আছে পে অধিকাধ যাহাতে ৮কান 
কাবণে ক্ষুন্ন না হু সেদিকে লক্ষ্য রাখা । 


বাগিণতান্রিক সমাজের আদর্শ ও দৈনন্দিন জীবনে 
গণতান্ত্রিক আচরণ ॥ 
(109515 01 5. 26778001808 ১০০৪০. [01070018080 
০০7808101 17 2৮০৮৫৪৩1865 ) 
গণতাঘ্িক সমাজেব আদশ হইতেছে সামা, সহযোগাতা ও স্বাধীনতা । 
অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রন্িতিক অসাম্যই মানুষে সমাজ ও বাস্্রীধ জীবনে অশাস্তি 
আনয়ন করে। যোগ্যতা ও কমদক্ষতা থাকা সহ্কেও যেখানে অর্থনৈতিক জীবন 
বিপর্ষস্ত সেখানে যদি বিশেষ একশ্রেণীব স্থবিধ।খ জন্য আইন কানন প্রস্তত ছষ, 
তবে সেখানে অশাস্তির আগুন জ্লিম্না উঠে। গণতান্ত্রিক সমাজ র্যাবস্থায় 
সরকার প্রত্যেক শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা বত্ববান থাকিবেন। গণতান্ত্রিক 
১৬, 


৩৩৮ সমাজবিষ্তার শোফার কথা 


শাসন ব্যবস্থায় সুস্থ চিত্র, প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকেই ভোটদানের অধিকার, ব্যক্তি 
স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের গ্বারথীনতা দেওয়া উচিত। সহযোগীততা এবং 
পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষাই গণতন্ত্রের চরম লক্ষ্য 1 কারণ সহযোগীতা ছাড়া 
কোন সমষ্টিগত মংগল সাধন করা সম্ভবপর নয় । 

মাচ্ষ সামাজিক জীব বলিয়া তাহাকে প্রতি পদক্ষেপে অপরের সাহাধ্য 
গ্রহণ করিয়া চলিতে হয়। পারম্পরিক সহযোগীতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় 
আরও বেশী প্রয়োজন । কিন্তু এই পারম্পরিক সহযোগীতা! ক্রমে যেন লুপ্ত 
হইতে চলিক্াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মানুষের ভিতর ভারতবর্ষে যে 
সহযোগীতার ভাব দেখ! যাইত এখন বৈষপ্ষিক উন্নতির ও রাজনৈতিক চেতন" 
উন্মেষের সংগে সংগে তাহা যেন অন্তহিত হইতে চলিয়াছে। রাঁজনৈতিক 
দলার্দলিই এখন অগ্রাধিকার পাইয়াছে। গণতন্ত্রের আদর্শকে সফল করিতে 
হইলে গণতান্ত্রিক সরকারের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার 
ভিতরেই এই সহযোগীতার নীতি শিশুকাঁল হইতেই ছাত্রদের শিক্ষা দেওসা 
উচিত । 


অন্নশীকানী 
১ 1১ আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে বাহ! জান লিখ । 


[ডা 509৮ 500 (000৮ 20006 6139 ৪9220 01 81906107) 
107 07006710 9696৪.] * 


ম২। রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? ইহাদের কার্ধ প্রণালী কি? 
[088 19 & 701161081 097৮5 ? 101502199 169 ৪৪69০ 01 আ0৮.] 
- ৩। গণতান্ত্রিক সঙ্গাজের আদর্শ কি? 


*%* (ভ05৮ 815 609 179818 0£ %. 292000০28৮10 ৪0919টড ?] 


০০ 


| চতুর্থ অধ্যায় । 
॥ স্থানীয় শাসন সংগঠন ব! প্রতিষ্ঠান । 


(07550155619 7 ০1 10০81 ও017811818178000 ) 


আমাদের এই তাঁরত যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশাল দেশ | এই দেশ সর্বপ্রকারে 
অর্থাৎ শিক্ষা য়, সভ্যতায়, সমৃদ্ধিতে আর সুখশাস্তিতে সকলের আদর্শ হই 
উঠুক ইহা আমাদের সকলেরই কাম্য। কিন্তু এতবড় একটা রাষ্ট্রকে ঠিক- 
পথে চালান, তার সমস্ত খুটিনাটি ব্যাপারেপ্ দিকে নজর রাখা একটা সাধারণ 
ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ ইহার বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন জলবামু, বিভিন্ন 
ধর্ম, বিভিন্ন ভাঁষা, বিভিন্ন কৃষ্টি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানবগোঠী শাসন ব্যাপার্রিকে 
আরও দুরূহ করিষা তুলিয়াছে। অথচ যতই দুরূহ হউক এইগুলিকে ঠিক 
পথে চাঁলাইবাঁর বাক্তিগত ও যৌথদায়িত্ব আমাদের সকলেরই আছে। 
শাসনকার্ষের সুবিধার জন্য একটি দেশকে কতকগুলি রাজ্যে, আবার 
রাজ্যগুলিকে বিভাগে; জেলায়, মহকুমায় ও থানায় ভাগ করা হয়। এক 
একটি থানার এলেকাধীনে ছোট বড় অনেকগুলি গ্রাম থাকে । ইহা সম্পূর্ণ 
সরকারী ব্যবস্থা। ভারতবাসীর কাছে অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্বায়ত্ব- 
শ[সনরাবস্থা জ্ঞাত ছিল। অনেক উন্নতধরণের স্বাতবত্বশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের 
কথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে জানা ধায়। ত্রিটিশ আমলে ভারতীয় 
স্বায়ত্বশাসন-বাবস্যা পুপ্ত হইয়া! পাশ্চাত্য স্বায়তবশাসন বাবস্থা প্রচলিত হয়। 
দেশকে গ্লুণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর করাইতে হউলে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার 
উন্নতি প্রয়োজন । শ্রথমত্ঃ ছোট ছোট এলাক! পরিচালন! করিতে না শিখিলে 
গণতান্ত্রিক নীতিতে বড় বড় পার পরিচালন! করা সম্ভব নছে। ছোট ছোট 
এলাকায় গণতান্ত্রিক শাসনের কৌশল শিখিয়াই তারপর সেগুলিকে বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে প্রষ্নোগ করিতে হয়। সেইজন্ত ছোট ছেট এলাকাগুলির শাসন 
ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত সেই সমস্ত এলাকার দায়িত্বসম্পন্ন স্থানীয় লোকদের 
দ্বার! বিভিন্ন সংস্া গঠন করা হয় এবং এই সমস্ত সংস্থা স্থানীয় শাসন কার্ধ 
আংশিক ভাবে পরিচালনা করে। এরই নাম স্থানীর়-স্বায়ত-শাসন। প্রত্যেক 
এলাকার সমস্তা স্থানীয় লোকেরাই ভাল জানে এবং তাহারাই এ মমশ্ার 
সমাধান ভালভাবে করিতে পারে । ইহাতে স্থানীয় লোকদের রাজনৈতিক 
চেতনা বৃদ্ধি পার | তাহার! তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সপ্ঘদ্ধে সচেতন হয় 


৩৪৯ সমাজবিদ্তার গোড়ার কথ! 


্ 
এবং বাস্তব-লব্ধ জ্ঞান লাভের ফলে রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভালভাবে কাজ করিতে 
পারে। স্থায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিকে পৌর এবং গ্রাম্য এই ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করা হয়। পৌঁর প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেছে কর্পোবেশন, মিউনিসিপালিটি, 
ক্যান্টনমেন্ট-বোড? পো ট্রাষ্ট, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টি প্রভৃতি আব গ্রাঘ্য প্রতিষ্ঠীন- 
গুলি হইতেছে জেলাবোঁড” লোকালবোড', ইউউনিষনবোড ও গ্রামপ্ধাযেৎ 
প্রভৃতি । ক্ষুদ্র একটি গণ্ডীর মধ্যে স্থাণীম কতকগুলি সমস্যা সমাধাঁনই ইতাদের 
কাজ। রাস্তাঘাট তৈধারী, স্বাস্থাপন্ষা, পরিচ্ছনতা! বক্ষা কবা, শ্ক্ষাবিস্তার 
প্রভাতি কাঁজ উহাঁরা সম্পন্ন কবিষা থাকে । ইউনিমনবোড « গ্রাম পঞ্চাষেৎ 
ছোঁট-খাট মামলা মোকদ্দমাঁৰ বিচাবও কবিষা থকে 

কেন্দ্রীৰ ও রাঁজ্যসনকাবের গঠন ব্যবস্থব সগেস্থানীষ স্বাযত্ধ শাসন সংস্থা 
গঠনের কিছু বিছু শিল আছে । আঞ্চলিক প্রাপন বন্বের ভে।ট দিমা স্বত্ব 
শাসিত সংস্থা গুলিতে প্ররিশিধি নিবাঁচন কলে। তবে এখানে ভোটদাঁ নাদেব 
সম্পত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগা ঠাঁব বিচ ৰ পা কঘ | অবশ্য পঞ্চাযেৎ নিধাচনের 
ক্ষেত্রে সকল প্রাঞ্তববস্ককেই ভে।টদানে” 'অধিকাব .দ৪ষা ভষ | প্রতিনিধিসভ। 
আবাধ একটি ক।ধনিবাহক সভা গঠশ করব? এই কাবনিবাঠক সভা 
তাহাঁদেব কাজের জন্ক। প্রতিনিধি সভাব শিক দাষাথাকে। তাহাদিগকে 
সাহাঁধা করিবাব জন্য একদল স্থাধী কমচ।বী থাকে । সবকাধ আইন কবিষা 
এই প্রতিষ্ঠানগুলিব প্রত্যেকটি কণঠব।) ও ক্ষমত' স্থিব করিষা দেন। তাহা- 
ছাড়া ইহাদেব কাঁজেব »দারক কবার ও দবকাব হউলে এগুলিকে বাতিল 
করিষ| দেওযার ক্ষমতা সবকাবেব আছে। 

কযেকটি গ্রাম লইযা একটি ইউনিষনবোড বা পঞ্চাষেংবোড গস্তি ভয়। 
লোকালবোর্ড সাধারণ ঃ মহকুমাধ স্থাপি৩ হয এব” মহকুমাব অধীনে সমস্ত 
গ্রামের পমস্ত। সমাধানেধ ভব এইগুগিব উপবেই থাকে । জেলাবো্ সমস্ত 
জেলার কাজ পবিচ।লনা কবে । কলিকান।, মাদ্রীঞজ, বোদ্ধাই প্রভৃতি বড বড 
সহবে যে সব স্বাধহ-শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে কপৌপ্পেশন 
আব অন্তান্ত সবে যে সব স্বামত্বশীসনমলক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে 
মিউনিসিপালিটি বল। হয। ধে সঞ্ল সহরে সেন! নিবাপ আছে সেখানে 
ক্যাঞ্টনমেন্ট বোর্ড স্বাপিত হম থাকে । খুব খড বড সহবে নগব উন্নকনের 
কাজ যে সংস্থার উপব অপিত হুষ তাহাকে ইম্প্রুভমেন্ট ত্রাষ্টি, বলে এবং 
বন্দব এলাকার তক্বাবধানেব জন্ত প্রতিষ্ঠিত সংস্থাব নাম পোর্ট ট্রষ্টি। এই 
সকল স্থানীয় স্বাত্বত্বশ(সনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্র ভার রাজ্যসরকারের 


০০০০ 
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উপর, কারণ ইহাদের সাফল্যের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর কজে। স্থানীয় 
জনসমস্রির দুধশাস্তি বিধান করা এই সব স্থানীয় স্থায়ত্বশসন মূলক প্রতিষ্ঠা 
গুলির প্রধান কর্তবা। রাস্তা ঘাট তৈত়ারী ও সংরক্ষণ, ব্রাস্তায় আলোর 
ব্যবস্থা, পাঁনীয় জলের বাবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থ! প্রভৃতির দায়িত্ব 
ইহারাই বহন করিয়া থাকে । | 


তা কর্পোরেশন ॥ 
(1155 0০0:19০150018 27) 081010165 ) 
১৯৫১ খুষ্টান্দেন সংশোধিত আইন তাগ্ঘায়ী ৭৬ জন কাউন্সিলর ৪ ৫ 
জন অন্ডারম্যান নি কলিকাতা কর্পোরেশন গঠিত হয়। ১৯৫২, ১৯৫৫ 
ও ১৯৬১ সালে আইনটির আরও কিছ কিছু সংশোধন করা হষ্টয়াছে। 
কপিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাধভার বর্তমানে ৮* জন নির্বাচিত 
কাউন্সিলার, ১ জন পদ|ধিকার বলে কাউন্সিলাব ও ৫ জন অন্ডারম্যান ব! 
নগরপাঁল-_ এই ৮৬ জন সাদস্ত ছাপা গঠিত সভার উপরন্তপ্ত। কর্পোরেশনের 
এলাকা বৃদ্ধির জগত নির্বাচিত কাউন্সিলর সংখা! ৫ জন নুদ্ধি করা হইয়াছে। 
কলিকাতা উম্প্রুভ মেন্ট ট্রাষ্ট চেথায়মা।ন কইলেন পদাধিকার বলে নির্বাচিত 
শদস্থা। ৫ জন অন্ডাবমাঁন কাউন্সিলারদেব দ্বারাই নির্বাচিত হয়| এই 
প্রতিনিধি পরিমদের কার্ধকাল তিনবৎসর | তবে রাজ্যসরকার ইচ্চা করিলে 
ইন|র কার্ধক।ল আবও এক বছর বাড়াইষা দিতে পাবেন । যাবা বাড়ী অথবা 
বস্তীব মালিক, যাহারা কপৌরেশণকে ট্যাক্স বা লাইসেন্স ফি দেয়, ষাহানা 
বস্তীতে বস করিষা ঘাঁপিক চার টাঁক! কিবা পাঁকা বাড়ীতে বাস করিয়া 
মাসিক আট টাকা বাঁড়ী ভাড়া দেয়, যাহারা ম্যাঁটি কুলেশন বা স্কুল-ফাইনেল 
পরীক্ষা পাঁশ করিয়াছে, ভাহাপ্রা যদি একুশ-বৎ্সর বয়স্ক হয় তলে কর্পোরেশনে 
ভোটদানের অধিকারী । পৌর প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে বলা হয় মেয়র বা 
মহ/নাগরিক এবং সহ-সভাপতিকে বলা হয় ডেপুটি মেয়র বা উপমহানাগরিক | 
উহাদের পদ অবৈতনিক কিন্তু তার! বিশেষ সম্মানের অধিকারী | কর্পো- 
রেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন মেয়র এবং তীর অন্পস্থিতিতে সতাঁপতিত্ 
করেন ডেপুটি মেয়র বা উপমনাগরিক। প্রতিনিধি সভার সমস্ত সদস্য 
তাহাদের মধ্য হইতে মাত্র এক বৎসরের জন্ত একজন মেনর ও একজন ডেপুটি 
মেয়র নির্বাচিত করে । 





নী সরি সঙ্গস্যগণ নি সাধারণ নীতিও | 
করবি স্থির করে। এই নীতি কার্ষে পরিধত করার দান্সিত থাঁকে 
কমিশনারের উপর | কমিশনার কর্পোরেশন সভার সদস্য নেন? তিনি 
প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন কিন্তু ভাহাঁর ভোটদাঁনের অধিকার নাই। 
কর্পোরেশনের সভাব প্রস্তাবগুলিকে কাঁজে পরিণত করিতে কমিশনার বাধ্য । 
এই কমিশনারকে নিয়োগ করেন রাজ্যসরকার বরাষ্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের 
সুপারিশ অনুযায়ী । তাহার কার্ধকাল পাঁচ-বৎসর ; রাঁজাসরকার ইচ্ছা 
করিলে তীহার কাধ্যকাল আরও বাঁড়াইতে পাঁরেন। জরুরী, অবস্থাক্ন 
স্থায়ী কমিটির অনুমতি ন] নিয্াও তিনি দশ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
কার্ধের নির্দেশ দিতে পারেন | এই কমিশনারের কাজে সাহাধা করিবার 
জন্য ছুইজন ডেপুটি কমিশনার আছেন । একজন চীফ ইন্জিনিয়ার, একজন 
হেল্থ অফিসার ও বহুসংখ্যক অন্ভান্ত কর্মচারী আছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
নিক্োগের ব্যাপার রাঁজ্যসরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ | 

হুষ্ঠভাবে কার্ধ পরিচালনার জন্ত এই প্রতিষ্ঠানে সাতটি 95712৪ 
09707015659 বা স্থায়ী সমিতি আছে। প্রত্যেক কমিটি নয় হইতে বার জন 
সদস্য লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেক বৎসরের প্রারস্তে এইট কমিটিগুলি 
নুতনভাবে গঠিত হয়। একজন প্রতিনিধি একের অধিক কমিটির সদস্য হইতে 
পারে না। তাহারা শিক্ষা, হিসাব, কর, ও ফিনান্স, স্বাস্থ্য, শহর পরিকল্পন!, 
ভক্নয়ন, পুর্তকার্ধ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন 
বিষয় সাধারণ সভায় আলোচিত হইব।র পুবে স্থায়ী কমিটিতে আলোচিত 
হইবার জন্য প্রেরিত হইস্বা থাকে । স্থায়ী হিসাবকমিটির হাতে প্রতিষ্ঠানের 
টাকা খরচের তদারক করা, হিসাবের খাতা পরীক্ষা কর! ও হিসাব আডিট 
করার ভার রহিয়াছে। নূতন আইন অনুযায়ী সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বা 
পল্লীতে সহুরবাঁসীদের স্ুখ-স্থবিধার দিকে লক্ষা রাখিতে আর পৌরসংঘের 
কাজকর্ম সুষ্ট-ভাবে পরিচালনায় সাহায্য করিতে কতকগুলি এলাকা কমিটি 
গঠিত হইয়াছে। কাউন্সিলার ও পল্লীর বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্য হইতে 
এই একাঁক। কমিটির সভ্য নিয়োগ করা হয়। 

কর্পোরেশনের কাজগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়-__যথা (১) 
স্বাস্থ্য সংক্রীস্ত, (২) শিক্ষা! সংক্রান্ত (৩) জনন্কৃবিধা সংক্রান্ত | মোটামুটি 
কর্পোরেশনকে এই কাজগুলি করিতে হয়, (১) রাণ্ভাঁঘাট, পার্ক, উদ্চান প্রভৃতি 
নির্মাণ ও রক্ষা! করা (২) বরাজপথগুলি পরিষ্কার রাখা ও সেগুনিতে জল 
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|. 

সেচনের ব্যবস্থা করা (৩) রাজপথগুলিতে আলো! দেওয়ার ব্যবস্থা করা, 
(৪) পরিশোধিত পানীক়জল এবং অপরিশোধিত জল সরবাহের ব্যবস্থা করা, 
(৫) শহরের নর্দম! পরিফার রাখা, (৬) হাসপাতাল প্রভৃতি ও স্থাস্থ্যকেন্্র প্রতিষ্ঠা 
কর! এবং কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি স্ংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্ত টিকা কা 
ইন্জেকশন দেওষার ব্যবস্থা করনা, (৭) জনস্থাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নের জগ্ত খাস্ঠ, 
ওষধাঁদি ও দুগ্ধ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ কব! ও ভেজাল বন্ধ কর! (৮) বাজার, কসাই- 
থানা ও শ্মশান ঘাট নির্মাণ ও রক্ষা করা ও পরিষ্ার পরিক্ষক্ন রাখার ব্যবস্থা 
করা (৯) অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা করা, নূতন ঘর-বাডী নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা 
ও পুরাতন জীর্ণ বাডীগুলিকে ভাডিয়া দিষা জন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, 
(১১) সহরের জন্মযৃত্যুর হিসাব রাখা, (১২) প্রাথমিক শিক্ষা বিজ্তঞারেব ব্যবস্থা 
করা, (১৩) গ্রস্থাগাপগুলির উন্নতির জন্য সাহাষ্য করা, (১৪) কুটিরশিল্প 
প্রসারের জন্ত সাহায্য করা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা । 

_. কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আধ প্রা পাডে আট কোটি টাকা । 
বিভিন্ন উৎস হইতে এই টাক আঘ হইযা খাকে। বাডীব ও জমির কর, 
ব্যবপা-বাঁণিজা ও যানবহনেব কর, ভট বাজাব হইতে আয়, গোরস্থান 
ইত্যাদির উপব কব প্রভৃতি হইতেই এই আধেব সংস্থান হয, এই আষের 
শতকরা ৫৫ ভাগই খরচ হয় অফিপেব কর্মচারীদের বেতন দিতে । রাঁজ্যসরকাৰ 
ও কেন্দ্রীয় সরকারেব নিকট হইতে প্রযোজন হইলে এই প্রতিষ্ঠান মাঝে মাকে 
আথিক সাহায্য পাইতে পারে । 


॥ মিউনিসিপালিটি বা পৌর সংঘ ॥ 
( 1) 01810০11581165 ). 
বড বড় সহগ্রে যেমন কপোরেশন আছে তেমনি ছোট সরে মিউনিসি- 
পালিটি শছে। কলিকাতা ছাঁডা পশ্চিম বংগেধ প্রত্যেক সহবেই মিডনিসি- 
পালিটি আছে। এট মিউনিসিপাঁলিটিব গঠন ও কার্যাবলী প্রা কর্পোবেশনের 
মতই | ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপাঁল আইন অন্তযায়ী এগুলি গঠিত ও 
পরিচালিত হইয়া থাকে । ১৯৩২ সালে পাস হওযাঁর পর অবশ্য এই আইনের 
বছু পরিবর্তন সাঁধন কবা হইযাঁছে। পৌবসংঘের সদস্তগণকে পৌরাধ্যক্ষ বা 
কাউন্সিলার বলা হয। বিভিন্ন পৌর সংঘের সদস্ত সংখা] বিভিন্ন, তবে এই 
সংখ্যা ৯ এর কম বা ৩০ এর অধিক হতে পাঁবে না। কোন্‌ পৌরসংছে 
কতজন সদস্য থাকিবে হাহা সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট করিষা দেওয়া হয়। 


৩৪৪ সমাজবিষ্ঞার গোড়ার কথা | 


০ 


করদাতাদের দ্বারাই তাহার! নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই পৌরসংঘের 
আস চার বসর ; তবে রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে ইহার কার্ধকাল এক 
ব্সর বাড়ার! দিতে পারেন । পৌরাধ্যক্ষগণ কর্তৃক পৌরসংঘের সভাপতি 
ও সহসভাপতি নির্বাচিত হয়। এই সভাপতি ও সহসভাপতির পদ 
ক্মবৈতনিক। সভাপতি পৌরসংঘের সমস্ত কাজ পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
কোন পৌর সংঘের আয় একলক্ষ টাকার উপর হইলে একজন মৃখ্যকার্ধ নির্বাহক 
কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে না। ইহ ছাড়া সেক্রেটারী, ইন্জিনিয়ার, হেলথ. 
অফিসার, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর প্রভৃতি বেতন ভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করা 
হয়।- পৌর সংঘগুলিকে নিয়ন্ণ করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। 
কোন গুরুতর ক্রট বিচ্যুতি ঘটিলে রাঁজ্যসরকার পৌরসংঘকে বাঁতিল 
করিয়া দিয়া ততস্কলে এড মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করিতে পারেন । পৌর এলাকার 
জন নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ রক্ষার সমস্ত দারিত্ব পৌরসংঘের | স্থাস্থ্যক্ক্রেঃ_ 
প্রশ্থতি আগার প্রভৃতি স্থাপন করা, পানীয় জল সরবরাহ করা, রাস্তাঘাট ৪ 
নর্দমা পরিষ্কার বাখা, পথঘাটে আলোর বন্দোবস্ত করা জিনিসপত্রের দাম ও 
ওজন নিয়ন্ত্রিত করা, ভেজাল বন্ধ করা, জন্ম মৃত্যুর হিসাব রাখা, কলেরা বসম্ত 
প্রভাতি সংক্র।মক রোগের টিকা বা ইনজেকশন দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কাজই 
পৌর সংঘকে করিতে হয়। ইহাদেরও আয়ের বিভিন্ন উত্স আছে এবং 
সেগুলি প্রা কপৌোরেশনের মতই জমি ও বাড়ীর উপর ট্যাক্স, বাবসা বাণিজ্যে 
লিপ্ত ব্যক্িদের উপর কর, যানবাহনের উপর কপ, হট বাজার প্রভৃতি হইতে 
আয়। রাজা সরকার পৌরসংঘগুলিকে অর্থ সানাযা করিযা থাকেন। 


4 


॥ সেনানিবাস সংঘ ॥ 

( 09181079178510 3০810) 
যে সমস্ত নগরে সেনানিবাস আছে সেখানে একটি করিয়। সেনাশিবাস সংঘ 
থাকে। এই সনস্ত সংঘের কাজ প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধানে পরিচালিত 
হইয়া থাকে । 


॥ বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান ॥ 
(০7৮ 58) 
কলিক।৩1, বোশ্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্‌ প্রতঠতি বন্দরে একটি করিয়া 
বন্দর পক্ষক সংঘ আছে, বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ইহাদের কার্য। বন্দর 
রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও ইহা গুদাম, জেটি প্রভৃতি তৈয়ার ও সংরক্ষণ করে, 


স্থানীয় শাঁপন প্রতিষ্ঠান ৩৪৫ 


প্্) 


ফেরীক্টীমার ছার! নদী পারাবারেক্স বন্দোবস্ত করিয়া থাকে । ইহার আয়ের 


প্রধান উত্স বন্দরে যে সমস্ত জাহাজ আসে তাহাদের নিকট হইতে শুন্ত 
আদায়। 


॥ নগরোক্সতি বিপায়ক প্রতিষ্ঠান ॥ 


( 20705512852 25) 


কলিকাতাঁর ন্যায় বৃহৎ মহানগরীগুলিতে নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইয়া থাকে । পশ্চিমবংগে কলিকাতা ছাড়া হাঁওড়াতেও এইরূপ 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়ছে। নগরের উন্নতি করাই ইহাদের কার্ধ। নগরের 
উন্নতি বলিতে ব্তী পরিষ্কাব ও অপসারণ, নৃতনবাসযোগ্য এলাকার সৃষ্টি 
নৃতন রাস্তাঘাট নির্মাণ, উদ্যান, চত্বর, ক্রী়াভূমি প্রভৃতি স্থাপন এই সকলই 
বুঝায়। এই সমস্ত কাঁজ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। 
ইহারা পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থসাহাষা পায়, এবং অব্যবহার্য জমির 
উন্নতিবিধান করিয়া বসযে|গা কবতঃ বিক্রয় করে এবং হাতেও যথেষ্ট আল 
হয়| 


॥ গ্রাম্যস্বায়ত্ব শাসন ও জেলার ও গ্রামের স্থানীয় কতৃপক্ষ ॥ 
(10651 5516 2০৮67771852 2170 10051] 51000১0716155 12 
6১৩ 01308515 5250 0155 ০০০! ৪৪৫৪) 


। 44৮1 জেলা কোর্ড 

৮৮ 100186506 3০০৭) 
্মগ্র জেলা লইয়াই জেলাবোঙ গঠিত হয়, জেলাঁবোর্ডের সংশ্তয সংখ্য। 
৯ জনের কম ও ৩৩ জনের বেশী হউবে না, সদস্যদের সকলেই নির্বাচিত 
এবং ইহাদের কাষকাঁল মাত্র চার বসব। সভ্যেরা নিজেছের ভিতর হইতেই 
একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপঠি নিযুক্ত করে। এই সভাপতি 
/বার্ডেয় সমস্ত কার্ষের তদাবক করেন এবং অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন । পনন্দিন ক।জকম দদেখাশোন| ও চ।ল।|নেব জন্ত কয়েকজন বেতন 
ভোগী কর্মচারী থাকে, যথা একজন সেক্রেটারী, একজন হেলথ. অফিসার, 
একজন ইন্জিনিয়ার ও নন্তান্ত কমচারী। একটি 'জেলার সমস্ত গ্রামই 
জেলাবোর্ডের অধীন এবং এইসব পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের স্থখ-ন্থাচ্ছন্দ্য 
বিধান করাই জ্েলাবোর্ডের কার্ধ। রাস্তাঘাট ও সেতুনিষ্মাণ ও সংরক্ষণ, 
পানীয় জলের সুবাবস্থার জন্য নলকৃপ বসান ও পুঙ্ষপিণী খনন, হাসপাতাল ও 


৩৪৬ | সমাজবিষ্ভার গোড়ার কথা 


দাতধ্য চিকিৎসালক প্রতিষ্ঠা, সংক্রামক ব্যাধির নিবারণকল্পে টিকা দেওয়া 
প্রভৃতি কাজ জেলাবোর্ড করিয়া থাকে । এগুলি ছাঁড়াও নদী পারাপারের 
জন্ত খেয়াঘাট স্থাপন, ডাঁক বাংলো! বিশ্রামাবাস, হাট বাঁজার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা 
ও সংরক্ষণ বোর্ড করিয়া থাকে। পশ্তমড়ক নিবারণ ও পশুচিকিৎসার 
বন্দোবস্ত জেলাবোর্ড করে । বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত অনেক জেলায় 
জেলা গ্কুলবোড- স্থাপিত হইয়াছে । জেলাবোর্ড প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
স্থাপনে সাহাধ্য করেও এই বিদ্যালয় গুলিকে অর্থ সাহাঁধাও করিয়া থাকে । 

জেলাবোর্ডের আষের প্রধান উত্স রোভসেম্‌ বা পথকর। জেলার 
জমির গ্লাজনার উপর কষেক পষসা বাড়তি কব ধার্ধ কর! হয়। হাটি বাজার, 
খেয়াঘাট, সেতু, খোঁদ্াড় প্রভৃতি হইতেও প্রচুর শুক্ক আদায় হয়। আর রাজ্য 
সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহাধ্য করিধা থাকে । এইভাবে সংগৃহীত অর্থের 
দ্বারা বায় নির্বাহ না হইলে বোর্ড সরকাবের অন্থমতি লইয়া খণ সংগ্রহ করিতে 
পারে। জেলাবোর্ড তার সমৃন্ত আযের শতকণ। ২৫ ভাগ জনম্বাস্থ্যের জন্যঃ 
প্রায় ১৯ ভাঁগ রাস্তা! ঘাট শির্শটণ ও সংবক্ষণের জন্ত+ ১৪ ভাগ শিক্ষা বিস্তারের 
জন্যঃ ৫ ভাগ পানীয় জল সরবরাহে জন্য ও প্রা ৬ ভাগ অফিস পরিচালনাক 
জন্য খরচ করে। বাকী অংশ অন্তান্ত ক।জে ব্যধিত হয়| 


॥ লোকাল বোর্ড ॥ 
(10981 73০9: ) 


আগে প্রা প্রতোক মহকুমাঁয় একটি করিয়া োকেল বোর্ড ছিল। 
বিভিন্ন রাজ্যে ইছাব ভিন্ন ভিন্ন নাম--কোথ।ও উহাকে তালুক বোর্ড, কোথাও 
বা মহকুমা বোর্ড, কোথাও ইহ!কে সার্কেল বোর্ড বলা হষ। বর্তমানে পশ্চিম 
বংগে এক দাঁজিলিং ডাডা আর কোথাও লোকেল বোর্ড নাউ । অন্যন ৬ জন 
সদন্ত লইয়া ইহ! গঠিত হয। সদস্যদের মধ্য হইতেই একজন সভাপতি ও 
একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইধা থাকে | সদশ্যদের মধ্যে ছুই তৃতীয়াংশ 
নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়া"শ মনোনীত । বোর্ডের পরিচালনভাব সভাপতির 
উপর ন্তপ্ত থাকে । “লাকাল (বার্ডের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা আয়ের উৎস 
নাই । জেলাবোর্ড যে কাজের ভার তাঁহাদের উপব দেয় তাহার! তাহাই 
করে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ জেলাবোর্ডই সববরাহ করে। ইহা জেলা 
বোর্ডের শাখা বিশেষ । ভারতের হ্বাক্ত্ব শাসন ব্যবস্থায় ইহা অপ্রয়োজনীয় 
মনে হওয়ায় এই, বোর্ডের বিলোপ সাধন করা হইছে ' 


স্থানীয় শাসন প্রতিঠান ৩৪৭ 


॥ ইউনিয়ন বোর্ড ॥ 

(0৮1৩2 9০5৮7) 
কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ইউনিঘন 
বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৬ জনের কম বা ৯ জনের বেশী হইতে পারে না। সকল 
সত্যই নির্বাচিত এবং ইহাদের কার্যকাল চার বৎসর । সদস্যদের মধ্য হষ্টতে 
একজন সভাপতি ও একজন সহ সভাপতি নির্বাচিত হইয়া থাকে । ইউনিয়ন 
বোর্ডের নির্াচনে সকল প্রাপ্ত বষস্ককে ভাটাধিকাব দেওষা হয় নাই। 
ভোটাধিকার পাইতে প্রাপ্ত বস্ক হওযা ছাঁড়াও ন্যুনতম ভাঁরে উউনিঘন রেট 
অথবা ন্যুনতম হারে সেস্‌ দেওয়া চাই অথব! স্কুল ফাইনেল বা শ্পনুরূপ 
কোঁন পরীক্ষা পাশ কর! চাই | সভাপতিগ স্টপর বোর্ডের কার্ধ নির্বাছের ভার 
থাকে। ইউনিষন বোনের কার্ধাদি তদারক কবিবাব জন্ত সার্কেল অফিসার 
নামে একজন সরকারী কর্মচারী রাঁজাসরক।র নিযুক্ত করেন। গ্রামাঞ্চলে 
শাস্তি শৃংখলা রক্ষাব জন্য ইউনিয়ন বোর্ড চৌকিদ।ব, দফ্লাদাব প্রভৃতি নিষোগ 
করে। গ্রামের ছোট খাট ফৌজদাবী ও দেওষাঁনী মাষলার বিচাঁৰ ও 
ইউনিয়ন বোর্ড করিয়া খাকে। গ্রামের রাস্তা ঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, নলকৃপ 
বসান, প্রাথমিক শিক্ষ।র বাবস্থা, জন্মমুতাব হিস'ব বাখা প্রভৃতি কাঁজ 
উউনিষন বোর্ড করিয়। থাকে । 

* চৌকিদাঁরী টেক্স বা ইউনিষন রেটই আমের প্রধান উৎস। তাঙ্কা ছাড়। 
বিভিন্ন প্রকারের জরিমানা, খোঁয়াড হইতে এবং বিচাবেধ জন্য কিছু কিছু 
আঁাষ হয়! থাকে! বাজ্য সপ্রকার ও জেলাবোর্ড হইতে কিছু কিছু অর্থ 
সাহাব ইউনিষন বোড” পাষা থাঁকে। তবে চৌকিদার, দফাঁদাঁর ও 
কেবাঁণীব বেতন দিতেই বোঁভের প্রায় সমস্ত টাকা ব্যযিত হষ। স্বাধীনতা 
লাভের পর ইউনিযন বোঁড গুলির বিলোঁপ সাধন কবিসা তাহাদের জান্নগার 
গ্রাম পর্ণয়েৎ স্থাপন করা হইতেছে । 


॥ গ্রাম পঞ্চায়ে ॥ 
(৬111955 1১51501১858) 
প্রাচীন ভারতবর্ষে ছোট খাট সমস্যার সমাধান ব্যাপাঁবে গ্রামের বষীয়ান 
ও অভিজ্ঞ ব)ক্তিদের পরামর্শ লইয়া কান কর্ম চলিত। সাধারণতঃ গ্রামের 
পাঁচজন বিজ্ঞলোককে দিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হুই'ত বলিয়। ইহাকে 
পধ্চায়ে্ বলা হইত । ইংরেজরা ভারতবর্ষ অধিকার করার পর এই পঞ্চায়েৎ 


৩৪৮ সথাজবিগ্তার গোড়ার কথা 


প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া বায়, কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই প্রথার পুনঃ 
প্রচলন করা হইয়াছে! বর্তমানে ভারতের পল্লীঅঞ্চলের প্রায় অর্ধেক অংশে 
গ্রাম পঞ্চায়েত স্কাপিত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে গ্রাম পঞ্জায়েতের সংখ্য। 
প্রায় ২ ৫* লক্ষে ঈীড়ায়। ১৯৫৬ সালের ২৫শে আগন্ট পশ্চিমবংগ সরকার 
গ্রাম পঞ্চায়েৎখ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন | ১৯৫৯ সাল হইতে ইহা 
কার্ধকরী হয়। এই আইন অন্যাঁধী ইউনিয়ন বোডগুলিকে ক্রমে ক্রমে 
তুলিয়৷ দিয়া তাহাদের জায়গা পঞ্চাযেৎ প্রথা চালু কর! হইতেছে । এই 
আইনে গ্রামসভা, গ্রাম পঞ্চায়েখ ও ন্কাষ পঞ্চায়েৎ গঠন করার বিধান বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে। এই আইন অন্যায়ী প্রত্যেক গ্রামে একটি করিষ! গ্রামসভা 
থাকিবে এবং গ্রামে যাহারা আইন সভার ভোটদাতা অর্থাৎ গ্রামের সমস্ত 
প্রাপ্ত বয়স্ক নরন।রী এই গ্রষম সভার সদন্ত থাকিবে । গ্রাম সভার অধিবেশন 
বছরে দুইবার হইবে । বাঁধিক সাধারণ সভাষ বছরের আষ ব্যয়ের হিসাব 
এবং গ্রাম পঞ্চ|য়েতের কার্ধ-বিবরণী আলোচিত হইবে । গ্রাম সভার সভ্যদের 
দ্বারা তাহাদের মধ্য হইতেই গ্রাম পঞ্চাঘেতের সাদশ্তগণ নির্বাচিত হইবে। 
নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা শয় হইতে পনেরর মধ্যে। ইহা ছডা সরকার 
কষেকজন সদন্ত মনে নয়ন করিতে পারেন ; কিন্তু এই মনোনীত সভ্যদের 
ভোটদানের অধিকার থাঁকিবে না এবং ভাহারা পঞ্চাষেতের সভাপতি ও সহ- 
সভাপতি শির্বাচিত হইঙে পাপ্রিবে ন7া।॥ সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অধাক্ষ 
ও উপাধ্যক্ষ নামে অভিহি৩ করা হইবে এব াভাবা নির্বাচিত সদশ্তগণ দ্বারা 
নিবাচিত হইবে । সভ্যদের কার্যকাল চার বৎসর | কয়েকটি গ্রাম পঞ্চ।ষেৎ 
লইয়া গঠিত হইবে এক একটা অঞ্চল পঞ্চষেৎ। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
হইতে একজন করিষা সদস্য অথবা গ্রামসভার প্রতি ২৫০ জন সভ্যের জন্ত 
একজনে ভিস্ভিতে অঞ্চল পঞ্চাঘেতে সদস্য শিষুক্ত হইবে । অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
কাধকালও চাপ বসর। গ্রামের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষ/ করা, চৌকিদার ও 
দকফাদারদের নিষোগ ও পধিচালনা অঞ্চল পঞ্চাধেতের প্রধান কাজ । অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের একজন সম্পাদক থাঁকিবেন এবং তিনি রাজ্যসরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত হইবেন | 

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ আবাপ গ্তায় পঞ্চায়েৎ গঠন করিবে। স্ায় পঞ্চান্বেতের 
পাঁচজন বিচারক থাকিবে এবং ইরা গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে নিব।চিত হুইবে। 
নিদিষ্ট এলাক।ব মধ্যে ছেট-খাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের 
ভার-এই স্তায় পঞ্চাষেতের উপর স্তত্ত থাঁকিবে। 


স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান ৩৪৯ 
১/দমাজ উল্নয়ন পরিকষয়ান! ও কার্ধাবলী ॥ 


( 11006) ০০াহ)10165 10255৩1001৩ 00516155. 
10৩ 95০85০0০2০6 01১৩ ০০/001011 ভ0.10505৩8জ 
0:8570159 192 0016, ) 

সমাজ উন্নষন পরিকল্পনা! নব ভারত গঠনের একটি অভিনব ব্যবস্থা । 
আমাদের এই ভাবতযুক্ত রাষ্ট্র গ্রাম প্রধান দেশ এবং এই দেশের শতকরা 
সশিজন লোক গ্রামে বাস করে । কিন্তু ব্মানে গ্রামাঞ্চলের জীবন অন্ুযনত 
ও নানা সমশ্যাসংকুল। স্তর ভারতের উন্নতি বিধান করিত হইলে প্রথম 
ও প্রধান প্রয়োজন ভাবন্ের গ্রাম।ঞ্চলের উন্নতিসাধন | পঞ্চপান্ধিকী 
পর্িকল্পনাঁষ যেমন শহরাঞ্চলে দ্রুত শিল্পোরষণ ও অন্যাগ উন্নয়নমূলক কাজ 
অন্তত হইতেছে তেমনি সমাজ উন্নযধন পবিকল্পনাখ মাধামে গ্রামাঞ্চলের 
উন্নতি সাধনের ও চেষ্টা সুর ইইযাঁছে। স্বাধীন লাভেব পর আমাদের 
.'জাতীয় সরকার পল্লী অঞ্চলের সর্ণাত্গীন উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্তে ১৯৫১ সালের 
১রা অক্টোবর সমাজ উন্নঘন পবিকল্পনা গ্রহণ করিযাঁছেম | ইহার মল উদ্দেশ্ট 
দ্ুইটি-_/১) গ্রামবাসীদের আম্মনির্বনাল হউতে সাহাধা কৰা, ও 
(২) গ্রাম।ঞ্চলেব সামগ্রিক উন্নতি সাধন কখা। কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি, গ্রামাঞ্চলের 
পথঘাটের উন্নতি সাধন, পরিবহন বাবস্থাব প্রসার, কুটাব-শিল্পের উন্নয়ন, 
প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনন্াস্থ্বোর উন্নঘন, বেকার সমন্যাপর সমাধান, 
আমে।দ-প্রমৌদের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাঞ্ড সমাজ উন্নযন পবিকল্পনার অন্ভভুর্ত | 
অবশ্য এই সমস্ত বিষন্বে গ্রামবাপীরা যাহাতে নিজেবাই উদ্যোগী হষ সে 
বিষয়ে সবিশ্ষে দৃষ্টি রাখ প্রয়োজন | 

ভাবতের বিভিন্ন প্রাজ্যে এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 71জ সুরু হইয়ছে। 
সাধারণতঃ তিনশত গ্রাম, ছুই লক্ষ গ্রামবাসী ও দেড়লক্ষ একগ জমি লইয়া 
একটি পরিকল্পন৷ অঞ্চল গঠি5 হয। একটি পরিকল্পনা অঞ্চলকে আবার তিনটি 
উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত করা হয। এক একটি উন্নয়ন ব্লকের অধীনে প্রায় 
একশ-টি করিয়া গ্রাম থাকে৷ প্রত্োকটি ব্লক আবার চার পাচটি অঞ্চলে বা 
মণ্ডাল বিভক্ত হয়। এইবপ 'এক একটি মণ্ডল গঠিত হয় পনের হইতে পঁচিশটি 
গ্রাম লইয়া । প্রত্যেক মণ্ডলে একজন করিয়া গ্রামসেধক থাকেন। তিনি 
বাক্তিগতভাবে গ্রামবাসীদের সগে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ব্লকের কাজ 
পরিচালনার জন্য প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া 73100: 71081077062 
01199: (রক উন্নয়ন অফিসান 1, কৃষি সম্প্রাপারণ অফিসার ও সমাজ শিক্ষা 


৩৫৭ সমাজবিষ্তার গোঁড়ীর কথা 


সংগঠক নিধুক্ত হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া গ্রামবাসীদের সংগে কাঞ্জ করিবার 
জন্ত গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকা' পশুচিকিৎসক ও কৃষি ডিমন্সৃট্রেটায় থাকে । 
জাতীয় সম্প্রসারণও সেবার মাধ্যমে প্রথমে একটি অঞ্চলের লোকদিগকে সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে উৎসাহিত করা হয়। তাহাদের মধ্যে কিছুটা 
উৎসাহের সঞ্চার হইলে অঞ্চলটিকে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রের অধীনে 
লইয়া আসা হয়। 


জনসাধারণকে উন্নত জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট কর্সিতে হইলে প্রথম 
প্রয়োজন তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন। কারণ গ্রামজীবনে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া বিভিন্ন কুসংস্কার সঞ্চিত হইয়া আছে। নৃতন কোন চিন্তা বা নৃতন 
কোন পরিকল্পনা তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করিলে তাহারা এই 
পরিবর্তনকে ভয় পায় এবং নূতন গ্রহণ না করিয়! প্রচলিত জীবন পদ্ধতিকে 
'আকড়ায়া ধরিয়া থাকিতে চায়। গ্রামবাসীপ্দিগকে নূতন আদর্শের প্রতি, 
শ্রন্ধাণীল করিয়া তৃলিতে হইবে। তাহাদের মানসির উৎকর্ষ সাধনের জন্ত 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ব্যাপক উন্নতির প্রযোজন | সাধারণ শিক্ষার সংগে 
সংগে কারিগরী শিক্ষা, কুমিবিগ্বা ও কুটার শিল্প প্রড়তিরও উপযুক্ত শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে! গ্রামে বসবাসেৰ উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি করিতে 
হইলে আমাদের প্রধান কর্তব্য হইবে গ্রামের রাস্তা-ঘাঁটের উন্নতিবিধাঁন করা 
রাস্তা-ঘাটের উন্নতির সংগে সংগে যেমন এক গ্রাম হইতে অন্ত গ্রামে ' 
গমনাঁগমন সহজ হইবে এবং এক গ্রামের সংগে অন্য গ্রামের সংযোগ স্থাপিত 
হউবে তেমনি বাবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইবে। গ্রামের কুটির-শিল্প ও 
কৃষিকার্ধের উন্নতি সাধনও একান্ত প্রয়োজন । জনসাধারণ যদি তাহাদের 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকারের সংগে পুর্ণ সহযোগীতা করে তবে 
গ্রামগুলির উন্নতি বিধান সহজসাধা হইয়! উঠিবে | তবে ইহাও ঠিক যে সমস্ত 
সরকারী কর্মচারী এই উন্নধন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত আছে বা থাকিবে 
সাহাদ্দিগকেও একটু অহংকার শুন্য ও কর্তৃত্বাভিমান শুন্থ হইয়া জনসাধারণের 
সংগে অন্তরংগ ভাবে মিশিতে হইবে । সদ] সর্বদা সহরে বাস করিয়াও ক্ষণিক 
গ্রামে গিক্া গ্রামবাসীয় উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামবাসীদের মুখ দুঃখের সংগে 
যদি নিজেদের মিলাইতে পারে তবেই গ্রামের উন্নতি | 


স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান ৩৫১ 


আনুশীললী 


১। স্থানীয় স্বায়দ্বশানন বলিতে কি বুঝ ? 
[108৮ ৫০ 5০০ 20067868100. 105 1008] 801003568202 21 


১/৫। কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন ও কাঁধ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 
[706 1095 590 000৮7 8000 609 10200861007, 823 
৪০615160199 ০0: 608 08100665, 001007862090-] 

৩। জেলা ও গ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় স্বাবত্বশাসন সম্পর্কে আলোচনা! কর। 
[108807098 61১৪ 1005] 9911 £059100170680% 0 608 018623068 ৪0৫. 
8109 000106:% ৪199.] 
৮৪ | সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কাহাকে বলে? ভারত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ 
উন্নয়ন বিষয়ক কার্ধাবলী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 
[1586 19 81008 10958100006706% 9155 &2 90909000% ০01 


06 00009117 001000151010165 09591070092 8961%16198,] 


পঞ্চম অধ্যায় 
॥ ভারত যুক্তরটষ্ট্র গণতা গ্রিক সরকার ॥ 


(10620007500 (0০567270510 হত 0288 989655 2780 
হত 00৩ ]180125 [01060.) 

স্বাধীনতা লাভেব পব ভারতীষ জনগণ ভারতে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে । ১৯৫০ সালের ২৬শে জান্তযারী ভারতে যে নুতন 
সংবিধান প্রবতিত হয় সেই সংবিধান অন্য।ষধী ভারতকে ভাবত যুক্তরাষ্ট্র এই 
আখ্য+ দেওযা হইয়াছে । এখন সাবভৌম গণতান্ত্রিক বাষ্ট্র বলিতে কি বুঝা 
যায় তাহাই বিবেচনা করা হউক। 

ভার একটি সার্ভৌম বাষঈ অর্থাৎ হাব উপর কোন বিদেশী বাষ্রের কোন 
আইন বাঁ নির্দেশ বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযোজ্য হইবে না। অন্ান্তি স্বাধীন 
রাষ্ট্রে মত সে দ্বাধীন “ক্ষম ঠা ও মর্যাদা অজন করিয়াছে । যদিও ভাঁব৩ 
ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্র্ততি দেশগুলিব স গে বটিশ কমনওষেলখেব অন্তু 
রহিয়াছে তনু সে এই কমনওষেলথেব নির্দেশ মানিত বাধ্য নয়। তাঁর 
আভ্যন্তরীণ শাসন বা বৈদেশিক নীতি সম্বদ্ধে কমনওষেলথেব কোঁন কর্তৃত্ব 
ন।ই। কমনওয়েপথেব অন্মভূক্ত থাকা না থাঁকা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক এব' 
প্রধোজন বোধ কবিলে সে কমনওষেলখের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন 
করিতে পারে । 

ভাবতকে গণতান্ত্রিক বলাপ তাৎপর্য এই যে ভাবতের সংবিধান ভারতে 
জনগণকে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি পিয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন 
চিন্তা, ম্বাধীন মত প্রকাশ, স্বাধান ধমবিশ্বাস, ভোটাধিকার ও নিবাঁচিও 
দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ভারতের গণতান্ত্রিক শাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য । আব 
ভারতকে সাধারণ তন্ত্র বল! হষ এই কারণে যে উহার শ/সনভার কোন রাঁজ 
বংশের উপর স্তন্ত নয । এখানে প্রজাবাই প্রকৃত শাসক এবং জনসাধাবণেব 
পরোক্ষ ভোটের দ্বাব৷ রাষ্টপতি নিপ্ষ্টক।লের জন্ত নির্বাচিত হন । 


ভারভীয় সংবিধানের মুল বৈশিষ্ট্য ₹_নৃতন সংবিধানে ভারতকে 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠন করা৷ হুইযাছে। যুক্তরাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থাষ সমস্ত 
শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া 
হয়। ফলে প্রাদেশিক শাঁলন বজায় থাকে । লিখিত আইনের দিক হইতে 


ন্‌ 


ভারত বুকে গণতািক সরকার এগ 


বিচীর কমিঝে স্ভারতের শাসনতগ্র কঠোর ও নমনীয় | রাষ্ট্রের, প্রথার 
ছিসাবে একজন শাঁসক থাকিলেও মন্ত্রী পরিষদই শাসন ব্যবস্থা পরিচালন! ; 
করেন | তাহা ছাঁড় ভারতকে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্রনপে শ্বীকার কর! 
কূইয়াছে অর্থাৎ এখানে জাতি বা ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকিবে না এবং 
ভাক্সতীয় নাগরিককে জাতি ধর্ম নিধিশেষে কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া 
হইয়াছে । এই মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে আছে সাম্যের অধিকার অর্থাৎ 
উনের চোখে এখানে সবাই সমান । জাতিধর্ম, স্ত্রীপুরুষ নিবিশেষে সমস্ত 
বিষধে সকলের সমান অধিকার এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ও চাকুরির ক্ষেত্রে সমান 
সুযোগ | তাহা ছাড়া ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার "অধিকার, স্বাধীন মতামত 
প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকাব, যে কোন বৃত্তি অন্ুপীলনের 
অধিকার ও ভ্তায় বিচার পাঁওষাঁর অধিকার সকলের আছে। এই মস্ত 
মৌলিক অধিকাঁরগুলিব মধ্যে কোনটি কোন কারণে ক্ষুর হইলে প্রত্যেক 
নাগরিকেরই ভাবতের সর্বোচ্চ বিচারালযে অর্থাৎ স্থপ্রীম কোটে বিচারপ্রার্থী 
হর্তধাব অধিকার আছে। 

ভারতযুক্ত রাষ্ট্রের গঠন (70009650001 609 11701800010) শাসন 
ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা যদি শুধু একটি কেন্দ্রীয সরকারের হাতে ্তষ্ত 
থাকে তাহা হইলে তাহাকে বলে এককেন্ত্রিক শাসনব্যবস্থা । আর রাষ্ট্র 
পরিচালনার ভার যদি বিভিপ্ন রাজ্যেব মধ্যে বন্টন করিয়া ছেওষা 
হয় ০তাচ্া হইলে তাহাকে যুক্ত রাস্ত্ৰী' শাসন ব্যবস্থা বলে। ভারতের শাসন 
ব্যবস্থ। যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে । কারণ রাষ্ট্রের আষতন বিপুল, 
ভাষা বিভিন্ন, জলবায়ু বিভিন্ন ও ধর্ম সংস্কৃতি বিভিন্ন । এই সমস্ত শ্বাতন্ত্রোর 
কথা চিন্ত করিলে মৃক্তরাষ্্রীয় শাসন ব্যবস্থাই এখানে উপযুক্ক। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র মোট যোলটি রাজ্য লইগ্প। গঠিত। এই ষোলটি বাজ্য হুইল আসাম, 
পশ্চিমবংগ, বিহার, উডিষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, বাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, 
গুজরাট, অন্তর, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেবালা, জম্মু ও কাশ্শীর ও নাগাভূমি, এই 
কয়টি রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইযাঁছে। ইহ] ছাঁডা ৭টি কেন্দ্রীঘ শাসনাধীন 
এল।ক1! আছে। সেগুপি হইল শ্রিপুবা, মনিপুব, দিজী, হিমাচলগ্রদেশ, 
আর্দ।মান এ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষা মিনিকয় ও আমীনদ্বীপপুঞ্জ ও 
দাদরা ও নগর ভাঁভেপ্ি। ছোট বড এই সমস্ত রাজ্যের অঞ্লগুলির সমদ্ব়ে 
গড়িষা উঠিয়াছে ভারতীঘ যুক্তরাষ্ট্র বা ইত্ডিয়ান ইউনিয়ন । বড় ব্বাক্বাগুলির 
নেক বিষয়ে পার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ছোট রাজ্যগ্চলির উপর কেন্রীক্ন 


নই 


শি 


, সী বনাজনিক্কার গোড়ার কথা ' * 


সরকাধূু১ অভিভাবকের কাজ করেন খলিয়া এই রাজ্যান্কলির রায় ক্ষমতা 
কআপেক্ষাাত্ত কম । 

বা এই সম রাজ্য ও ফেন্সীর শানু এলাকাগানিকে পূর্ব, 
পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য এই পাঁচটি ঘড় অঞ্চলে ভাগ করা হুইসাছে। 
পূর্ব অঞ্চলে আছে আসাম, পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িত্যা। ত্রিপুরা ও মনিপুর । 
বোম্বাই ও মহীশৃর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে পশ্চিম অঞ্চল। উত্তর অঞ্চলে 
কাছে পাঁজাব, রাজস্থান, জঙ্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ | অন্ধ, 
যাদ্রাজ, কেরাল! নিক্পা দক্ষিণ অঞ্চল আর মধ্য অঞ্চল গঠিত হইয়াছে উত্তর 
প্রদেশ ও মধ্যগ্রাদেশ লইয়া | এই সমস্ত বৃহৎ অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে একটি 
করিয়! ব্মাঞ্চলিক পরামর্শ কমিটি গঠন কর! হইয়াছে । শাসনতান্ত্িক ক্ষমতানর 
দিক হইতে এই সমস্ত কমিটির কোন ক্ষমতা নাই-ইহাদের কাজ হুইল 
প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ দান করা। স্বতন্ত্র রাজ্যগুলি 
তাহাদের আভ্যন্তরীণ বিষষে সম্পূর্ণ শ্বাধীন। কিন্তু নৌ, বিমান, সেনা, 
ডাক, তার, রেলপথ ও আবগারী প্রভৃতি সর্ব ভারতীয় স্বার্থের ক্ষেত্র 
রাজ্যগুলিকে কেস্ত্রের আদেশ ও নির্দেশ মানিষা চলিতে হয় । 


ভারত রাষ্ট্রের কাঠামো 
॥ কেন্দ্রীয় সরকার ॥ 


€ 07101 (০৬০৪ 02৩10 ) 

ভারতীয় সংবিধান অন্র্যাধী কেন্ত্রে ও রাজ্যে দায়িত্বণীল শাসন ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হইয়াছে । এই দাধিত্বশীল কেন্দ্রীধ শাসন বিভাগ * রাষ্ট্রপতি, 
উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীসভা লইযা গঠিত হইযাছে। রাজ্যসভা ও আইনসভা 
এই দুইটি পবিষদ নিষা গঠিত হইয্বাছে কেন্ত্রিয় আইনসভা । কেন্দ্রীধ আইন 
« সভাকে সংসদ বা পাঁলমেপ্ট বলা হয। আইনসভাব দুইটি কক্ষ আছে। 
একটি রাজ্যসভা (০০৪০] ০ ৪89688৪), অপরটি লোকসভা (76889 ০: 
76০19) কেন্দ্রের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীনভার মধ্যে 
কে্রীভৃত। 

রাষ্ট্রপতি *--রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হুন 
না। কেন্দ্রীয় সংসদের রাজ্যসভা ও লোকসভা! এবং রাঁজাবিধানসভা সমূহ্থের 
নির্বাচিত সদশ্তরা সন্ঘিলিতভাবে তাহাকে নির্বাচিত কদ্েন। রাষ্ট্রপতি 


ভারত মুঝরাইে গশভাভিক সরকাই ঘা 


কার্কাল পাঁচ ধৎসর 1 রাষ্ট্রপতি ছুইলেন সকল ক্ষমতার আবারঞ্াবৎ কা 
গামেই শাসমকার্ধ পরিচাঁলিত হল্স। আইনত্ঃ সকল হমতাই রাষ্ট্রপতির । 
সংবিধানে ভীাহাঁকে পরস্ক ক্ষমতার অধিকারী করিলেও কার্খতঃ শাসনতাজিক 
ক্ষমতা মন্ত্রীদণ্ভা ও মহ্রীসভার পক্ষে শ্রধান মন্ত্রীর হক্ে ন্যস্ত । এই মন্ত্রীসভা 
সংসদের নিকট যৌখভাবে দায়ী । 


£কজুলিয় সরকার ০কহদীক্স মন্সিমভা 





রাইুপতি 
নিয়োগ করেন 


রাষ্ট্রপতিকে বসবে অন্ততঃ দুইবার সংসদেব অধিবেশন আহ্বান করিতে 
হয। ক্টাহার কাঁর্কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পৰ তিনি আবাব এ পদের জন্ত 
নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন। সংবিধান ভংগের অভিযোগে পালামেন্ট 
সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করিম্বা অভিযে।গ সত্য প্রমাণিত হইলে 
রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করিতে পারে । কিন্তু কোন বিচাঁরালরে তাহার 
বিক্ষদ্ধে কোন অভিযোগ আনিয়া বিচার প্রার্থনা করা চলিবে ন)। ব্বা্ুপতি 


০০৪ 


৩৫৬ সমার্জবিগ্বার গোঁড়ার কথা 


পদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি হল (১) তীঁহাকে অবশ্তই 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে, (২) তাঁহাকে অবশ্তই অন্যন 
৩৫ বৎসর বয়ন্ক হইতে হউবে এবং (৩) আইউনতঃ লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার 
ঘোগ্যস্তা কাহার থাঁকা চাই । সরকারী কার্ধে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি 
পদপ্রার্থী হইতে পারেন না। বাষ্রপতি পালণমেন্ট বা রাজ্যের আইন সভি 
সদস্য থাকিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের পুর্বে তাহাকে সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতির সামনে বিশ্বস্তত।র সহিত কার্য পরিচাঁলনা, 
সংবিধানের স্বব্ধপ বজাষ রাখা এবং জনগণের সেবা ও কল্যাণে নিজকে 
নিয়োজিত করার শপথ গ্রহণ করিতে হয। তিনি বিনা ভাড়া সরকারী 
প্রাসাদে বাক্স করিতে পাঁরেন এবং অন্যান্ত শি্িষ্ট ভাত সহ তীহাৰ মাসিক 
বেতন দশ হাজ|র টাক] 

রাষ্ট্রপতিকে ঘষে সমস্ত ক্ষমত। দেওসা হইমাছে সেইগুলি মোটামুটি এইরূপ +-- 
রাষ্ট্রপতি শাসন পরিচালনা বিাগেব সবমঘ কর্তা । তাহান নামেই 
শ'সনকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে | ভিনিউ সৈম্ভব(হিনীর অর্বাধিনাযক | 
মন্ত্রিসভার সদন্থগণকে নিযুক্ত করিব'র ভারও তীহার উপধ | তিনি 
প্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এব” পরে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ 
অন্ুযারী অন্তান্য মন্্রীদিগকে নিযুক্ত করেন। ভারতে এটনী জেনারেল, 
অডিটর জেনারেল, স্ুপ্রীমকোট ও হাইকোটের বিচাবপতিগণ, পাত্রিক সাঁভিস 
কমিশনের সদস্যগণ, শিবাচন কমিশনাব এবং ব্বাজ্যপালগণও তাহার দ্বারা 
নিযুক্ত হুন। 

রাষ্ট্রপতির অন্থমেদন ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে 
না। আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে কিংবা প্রয়োজ., হইলে 
স্থগিত রাখিতেও তিনি পারেন। আবার উম কক্ষের যক্ত আধবেশনও 
আহ্বান করিতে পারেন । কেন্দ্রীয় আইনসভা।ব উদ্ধ কক্ষ বা রাজ্যসভার 
সদহ্যদের মধ্যে মেটি বারজনকে তিনি নিযুক্ত কবেন। আবার নিঘ্নকক্ষ বা 
লোকসভার মধ্যে তিনি এযালে! ইগ্ডিষান সদম্যর্দিগকে মনোনীত করিয়া! 
থাকেন। তিনি ইচ্ছা করিলে (লাকসভা ভাডিযা দিশা নৃতন নিবাচনের 
ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং যে কোঁন খিল নাকচ কবিতে অথবা পুনবিবেচনার 
জন্ত আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। যখন আইনসভার অধিবেশন 
চলে ন। তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অগিনেন্স বা জরুরী আইন প্রক্মোগ 
করিতে পারেন। কিন্তু আইনসভার অধিবেশন সুরু হইলেই ইহা হয় 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার . ৪. ৩৫৭ 
সঞ্চাহের মধ্যে পরিহদের কাছে পেশ করিতে হত্ব। সরকার নূতন বছর আস্ত 
হওয়ার আগেই আগামী বছরের আয়-ব্যয়ের তালিকা (95389) রাষ্ট্পিতিন 
সুপারিশ অন্ুযান়্ী আইনসভায় উপস্থিত করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া 
কোন বাজেট লোকসভাত্ব উপস্থাপিত করা যায় না ।- যখন দেশ কোন জ্রুতী 
অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন | 
কোন রাঁজ্যপালের বিবরণী পাঠ করিয়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন সেই রাজ্য 
শাসনতন্ত্র অন্যায়ী পরিচালিত হইতেছে না তখন একটা ঘোষণা দ্বারা তিনি 
এ রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার বা দণ্ড হ্রাস করিবার বা দণ্ডাদেশ স্থগিত 
রাখিবার ক্ষমতা রাষ্পতির আছে। " 

উপরাষ্টরপতি :-_কেন্ত্রীয় আইনসভার ছুইটি কক্ষের অর্থাৎ রাজ্যস্ভ] 

৪ লোকসভার সদস্যরা মিলিত হইয়া একজন উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন । 
এই উপরাষ্্পতি হওয়ার যোগাতার মাপ কাঠিও “ঠিক রাষ্ট্রপতির মত। 
উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ বাজ্যসভার সভাপতিত্ব করা । তবে কোন সমস 
রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হইলে কিংবা হঠাৎ তার মৃত্যু হইলে নৃতন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত না 
হওয়া পর্যস্ত তিনি রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করিতে পারেন । 

মন্ত্রী পরিষদ :_ রাষ্ট্রপতি প্রথনে লোকসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের 
নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করিবার 
আহ্বান জানান। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্তান্ত 
মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন । এই মন্ত্রীদের অবশ্বাই লোকসভার লদস্য হইতে হয়। 
ম্্রী নিষোগকালে যদি কোন বাক্তি আইনসভার কোন না কে+ন কক্ষের সভ্য 
ন1 থাকেন তাহা হইলে তাহাকে নিষ্বোগকাঁল হইতে ছয় মাসের মধ্যে বে 
কোন কক্ষের সভ্য হইতে হুইবে | ইহা না হইলে তাহাকে পদত্যাগ করিতে 
হইবে! মন্ত্রীরাষে কোন কক্ষের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন । 
মন্ত্রীদের বেতন আইনসভাই ঠিক করিয়া দেয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের 
সভাপতিত্ব করেন । প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করেন। মন্ত্রী তিন শ্রেণীর দেখা যায় ; যথা £--পরিষদভূক্ত মন্ত্রী 
(:০508096 103518695 ), রাষ্ট্রমন্ত্রী (10153869£5 01 96৪৮৩ ) এবং উপমন্ত্রী. 
(08085 10037388829 )। কিন্ত সকল মন্ত্রীই মন্ত্রী পরিষদের সদস্ু নৃছেন টি 
শুধু পরিষদভুক্ত মন্ত্রীরাই মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য । ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সা্ষীরপত্তঃ 
এক বা! একাধিক বিভাগের ভার গ্রহণ করেন এবং এই সমগোতীর মন্ত্রীর! মাঝে 


৩৫৮ নি সমাজবিদ্কার গোড়ার কথ 


মাঁঝে একত্রিত হইয়। প্রধান প্রধান বিষয়ে আলোচনা পূর্বক সরকারী নীতি 
নির্ধারণ করেল | রাষ্ট্র-মন্ত্রীর্দের কোন বিভাগের ভার নাও দেওয়া বাইতে 
পারে এবং তাহারা! ইচ্ছামত কোন ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভা যোগদান করিতে 
পারে না। ক্যাবিনেট বা পর্জিষদভুক্ত মন্ত্রীদের কাজে সাহায্য করিবার জন্যই 
রমনী ও উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। পদ মর্ষাদীয় রাষ্ট্রমস্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা 
পরিষদতূক্ত মন্ত্রীদের অপেক্ষা নিয় । মন্ত্রী-পরিষদই দেশের প্রকৃত শাঁসনকার্ধ 
পরিচালনা করেন এবং সমবেতভাবে তাহার! তাহাদের কাজের জন্য লোক- 
লভার নিকট দায়ী থাঁকেন। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে মন্ত্রী- 
পরিষদের অধিবেশনে তাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই মন্ত্রী- 
পরিষদের সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছ' করিলে কোন 
বিভাগের ভার নাও নিতে পারেন । তিনি সমস্ত বিভাগের কাজই পরিদর্শন 
করিতে পারেন এবং বিভাগীয় মন্ত্রীদের সংগে আলোচনা করিয়া বিভাগীষ 
কাজ স্থির করিয়! দিঙে পারেন। প্রধানমন্ত্রী দেশেব গুরুত্বপুর্ণ বিষষগুলি 
রাষ্ট্রপতির গোঁচরীভৃত করেন এবং আইন সভ্ভাম্ন প্রধানমন্ত্রী ঘ নীতির বিশ্লেষণ 
করেন তাহাই সরকারী নীতি বলিয়া ধবিয়ী লওয়া হষঘ। মগ্ীদের কাজে 
সাহায্য করিবার জন্ত বিভিন্ন বিভাগে রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছাডাও সেক্রেটারী, 
ছেপুটি সেক্রেটারী ও অন্যান্তা কমনচারী নিযুক্ত করা হয। মঞ্ষিগণ ্টাহাদের 
বিভাগ পরিচালনার সাফল্য বা ক্ররির জন্য বাক্তিগতভাবে লোকসভাব 
নিকট দায়ী থাকেন না; সমস্ত বিভাগ পরিচালনার ব্যাপাবে সাফল; বা 
অসাফল্যের জন্য সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকেন। আইনসভা যদি কোন 
কারণে মন্ত্রীদের উপর অসন্তষ্ট হয় এবং অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে স্ত্রীদের 
পদত্যাগ ছাড। গতাস্তর থাকে না। 

কেন্দ্রীয় সরকারের শাঁপন সন্বন্ধীধ কাজগুলি মোটামুটি এই কয়েকটি বিভাগে 


বিভক্ত করা হইয়াছে £-_ 

(১) পররাঞ্টর দ্ষগুর--এই দগ্ঠরের কার্য হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের গংগে 
কূটনৈতিক সহদ্ধ স্বাপন ও রক্ষা । 

(২) দেখরক্ষা। দণ্তর- দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিবারণ ও 
বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করার ভাঁর এই দগ্ডরের | স্থল, নৌ ও 
বিমানবাহিনী এই দপ্তরের অধীন । 

(৩) স্বরাষ্ট্র দপ্তর-_-দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখল! রক্ষা, সরকারী 
কর্মচারী দিয়োগ ও চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ ও আন্ফামান নিকোবর 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার রি 
দ্বীপপুঞ্জের শাঁসনতার পরিচালনা , করার দায়িত্ব শ্রই দ্বপ্তরের উপর 
অপিত | 
(৪) শিক্ষার্পগুর-_দেশের শিক্ষ। বিষষে নীতি নির্ধারণ করা ও শিক্ষা 
ব্যাপারে ঘথোপথুক্ত ব্যবস্থা কর! এই দপ্যরেব দায়িত্ব । 
(৫) স্বান্ছ্যদগুর--দেশের স্বাস্থ্যোক্লতির ব্যবস্থা এই দপ্তরের অধীন | 


(৬) রাজস্ব দণুর--এই দপ্তর দেশের আয ব্যন়্ সম্বন্ধীষ্ন সমস্ত কাজ 
পরিচালন1 করে। 


৩৫৯ 


(৭) খাস্ঠ ও কৃষি দপ্তর-_খাগ্য উৎপাদণ ও সরবরাহ এবং কৃষিকার্ষের 
উন্নতি সাধনের ভার এই দণ্ধরের উপর অপিত। 

(৮) শিল্প ও উত্পাদন দপ্তর-_শিল্পেব উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যবস্থা কবার 
ভষ্গী এই দগ্তবের উপর স্ত্ত | 

(৯ শ্রম দপ্তর--শ্রমিকদেব স্বাস্থ্য রক্ষা ও উগ্রতিব ব্যবস্থা করার দাঁরিত্ব 
এই দগ্রুরের | 


(১০) যোগাযোগ দপ্তর-_-এই দপ্ু ডাক, গাব, টেলিগ্রাফ, টেলিফেনি 
প্রভৃতি পরিচালন! করে । 


4১১) রেলওয়ে দপ্তর- রেলপথ সঙ্বন্ধীয সমস্ত বিষযেব সুষ্ঠ পরিচালনার 
ভার এই দপ্তরের উপর ন্থাপ্ত | 


(১২) বাণিজ্য ও শিল্পপগ্তর-দেশের অন্তর্বাণিজা ও বহিধাঁপিজ্যের 
নীতি ভ্বির্ধারণ ও শিল্পসংক্রান্ত বিষষ নির্ধারণের ভাব এই দপ্তরের উপর 
অপিত। 


(১৩) পরিকল্পনা, সেচও বিদ্যুৎশক্তি দণ্ডর- এই দপ্তর পঞ্চবা্ধিকী 
পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ্ৎ শক্তি উতৎপাঁদন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। 

(১৪) প্রচার ও বেভার দ্রণ্তর--দেশেব বেতার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচাঁপনার 
ব্যবস্কা! ও সংবাদপত্র পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণেব ভার এই দঞ্ঠরের উপর । 

০৫) বাস্তু নির্মাণ ও সরবরাহ দগুর- গৃহনির্মাণ, গৃহনিমাণের উপকরণ 
ও অন্তান্ত পরঞ্রামাদি উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাঁধন করা এই 
দপ্তরের কাজ। 


(১৬) পুমর্বসত্ি দণ্ড র- উদ্বাস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা 
এই দপরের দারিত । 


৬ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথা 


(১৭) আইন ও সংখ্যালঘু জপ্প্রধধায় দগুর--এই দপ্তর বিলের খসড়া 
শ্রবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের তত্বাবধাঁন করে এবং সংখ্যালঘু 
লক্জদায়ের স্বার্থ রক্ষা করে। 


এইগুলি ছাড়াও অন্যান বছ কাজ মন্ত্রীদের হাতে রহিয়াছে। 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভ। 


কেজ্জীয় আইন সভার ছুইটি কক্ষ, উর্ধকক্ষ ও নিম্কক্ষ | উর্ধকক্ষকে 
বলা হয় রাজাসভা ও নিয়কক্ষকে বলা হয্ন লোকসভা । ব্বাজাসভাঁর সদস্য 
সংখ্যা ২৫, জন। ইহার মধ্যে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা! প্রভৃতি 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদশ্তাকে মনোনীত 
করেন আর বাকী ২৩৮ জন রাজা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি | 





রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ধিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিপি সদস্ত সংখ্যার কিছু পরিবর্তন 
ঘটয়াছে। অন্যন ৩” বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক রাজ্যসভার সদস্য 
পদপ্রার্থী হইতে পারে । তবে উন্মাদ, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত 
ব্যক্তি ও সরকারী কম্মচারীরা এই সভার সদস্য হইতে পারে লা। প্রতি ছুই- 


ভারত যুক্তব্লাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ৩৬১ 


ভ্কি 
বৎসর অন্তর রাজ্যসভার এক-তৃতীফ়়াংশ সদস্যের কার্ধকাল ফুরাইয়া বাক্স এবং 
তাহাদের স্থলে নৃতন প্রতিনিধি নির্বাচিত ও মনোনীত হয়। কাঁজেই এই 
সভা কখনও ভাভিয়া দেওয়া,বায় না| এইটা একটা স্থায়ী সংসদ 
বলিয়াই পরিগণিত | উপরাষ্টপতি রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন । 


লোকসভা 

লে'কসভা সংসদের নিম্নকক্ষ। ইহার মেট সভ্যসংখ্যা ৫২২ জন। 
তাহাঁদের মধে; ৫€** জন নির্বাচিত হয় বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্তিবয়স্ক নাগরিকদের 
ভোটে আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হয় ২০ জন | ইহার! 
ছাঁড়া এংলে! ইপ্ডিয়ান সম্প্রদায় হইতে রাষ্টপতি ২ জন সভ্যকে মনোনীত 
কবেন। প্রত্যেক পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ ভোটার দ্বার! অস্ততঃ 
একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইষী থাকে । ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোল 
পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগকারী ভারতীয় লোফসভার সদস্য পদ প্রার্থী 
হইতে পারে। এই সভার স্থাঘিত্বকাল পাঁচ বৎসর | কিন্তু রাষ্ট্রপতি উচ্ষ্া 
করিলে নির্দিটকাঁল গত হযাঁর পূর্বেও ইহাকে ভাগ্িয়া দিতে পারেন। 
আবার জরুণী অবস্থা মনে করিলে ইহার কার্ধকাল একবৎসর বাঁড়াইয়।ও দিতে 
পারেন। লোকসভার কাধ পরিচালনার জন্ত সদশ্যদের মধ্য হইতে একজন 
স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নিসুস্ত কপ হইযা থাঁকে। 

স"সদের উভক্ব কক্ষেব কমপদ্ধতি কি হাঁত। আমাদের মোটামুটি জান 
প্রকার! দুই কক্ষ সাইন প্রণ্যনের আঅধিকারা কিন্তু লোকসভার কার্ধাবলী 
অধিক গুরুত্বপুর্ণ। সংসদ ডাক, হাব, রেল, দেশবক্ষা তি কেন্দ্রীয় তালিকা- 
ভুক্ত ও যুগ্মতালিকাভুন্ত বিষয়ে আইন গুণযন করিতে পাবে । যুগ্মহালিকা ভুক্ত 
বলিতে অর্থ শৈতিক পরিকল্পনা, পুনবাঁসন প্রভাতি বিষষ যেগ্ুপি কেস ও রাজা 
উভদ্বেরই অধীন (সগুলিকেই বুঝায় রাষ্পঠির নিদেশে জরুরী অবস্থাপ্স 
রাজ্য সম্বন্ধে ও আইন প্রণদ্বনের ক্ষমতা হকজ্্রা় সংসদের আছে। 
সরকানী আমবায় মঞ্তুর ও কর ধার্ধ করা ও কেন্দ্রীয় স"পদের একটি প্রধান 
ক্ষমত। | 

অর্থ বিল ছাড়া অন্ত যে কোন বিল বা আইনেখ্ খসড়া প্রস্তাব লোকসভ। 
ও রাজ্যসভাক্র উপস্থাপিত করা ভয়। কিন্তু অর্থবিল পুধু লোঁকসভান্ন 
উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে । সরকার পক্ষী কোন বিল সাধারণতঃ সেই 
বিভাগের মন্তীকেই সভায় উপস্তাপিত করিতে হয়। কোন বিল সভায় 


৩২ সমাজবিস্তার গোঁড়ার কথ! 


রা 
উপস্থাপিত করিবার পূর্বে সেই বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইয়া 
থাকে যাহাতে সভার সদশ্যরা আগেই বিল সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে । 
সাধারণ সত্যরাঁও কোঁন বিল উপস্থাপিত করিতে পারে কিন্তু তাঁর আগে 
একমাস সময় দিয়া নোটাশ দিতে হয়। বিলটি উত্বাপিত হইলে যাহাছার' 
বিলটি আনীত হয় তাহাকেই বিলের প্রথম পাঠের প্রস্তাব আনিতে হয় । 
এই প্রস্তাব পাশ হইলে বিল্লটির উদ্দেশ্ট সন্থদ্ধে সকল সভ্যকে অবহিত 
করা হয়। তারপর আলোচনার জন্য বিলটিকে একটি নির্বাচিত 
কমিটিতে পাঠান হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে জনমত গ্রহণের জন্য 
বিলটি প্রচার করার প্রস্তাব হইয়া থাঁকে। নির্বাচিত কমিটিতে বিলটি পাঠান 
হইলে কমিটির সভ্যরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়া তাহার একটি 
রিপোর্ট আইনসভায় প্রেরণ করে। 

এরপর বিলটির দ্বিতীয় পাঠ পড়া হয়। একট পর্যায়ে বিলটর প্রত্যেকটি * 
ধারা পৃথকভাবে আলোচিত হয় এবং প্রত্যেকটি ধারাঁর উপব ভোট গ্রঙ্ণণ 
করা হয়। এই সমক্নে সভ্যরা ষে কোন ধারার সংশোধন প্রস্তাব আনিতে 
পারে। তারপর বিলটির সাধারণ আলোচনা হয় এবং সমস্ত বিলের উপর 
ভোট গ্রহণ করা হয়| অধিকাঁংশ সভ্যের ভোট পাইলে বিলটি প্রথমোক্ত 
সভার গৃহীত হ₹উয়াছে বলিয়া ধরা হষ এবং এারপর বিলটি অন্তকক্ষে প্রেরণ 
করা হয়। সেখানেও বিলটি প্রথমোক্ত সভ।র গ্ঠায় তিনটি পর্যায় অতিক্রম 
করিয়া সমহ্িত হইলে উহা রাষ্ট্রপতির অন্রমোদনের জগ্ত প্রেরিত ইন্না 
থাকে। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে উহা! আইনে পরিণত হষ। কিন্ত রাজ্যসভা 
ও লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও রাষ্পতি উ্হাঁঠে সম্মতি না দিয়া বিলটি 
পুনবিবেচন।র জন্ত আবার পালণমেণ্টে পাঠাতে পারেন । পালণমেন্টে 
উহা দ্বিতীয়বার গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতিকে বিলটি অন্থমোদন করিতে হয়। 
যদি কোন বিল সম্বদ্ধে উভয় কক্ষে ম্বিরোধ হয় তাহা হইলে রাষ্্পতি উভত় 
কঙ্গের সম্মিলিত অধিবেশন আহবান করেন । এই অধিবেশনে অধিক সংখাক 
সভ্যের অন্ভমোদন পাইলে বিলটি পাশ হয় এবং ব্বাষ্পতি উহ্হাতে সন্মন্তি- 
ছিলে উহা আইনে পরিণত হয়। ভবে ধুক্ত সভায় লোক সভার সদস্ত বেশী 
থাকে বলিয়া সাধারণতঃ তাহাদের মতামতই প্রাধান্ পাইয়া থাকে । 
অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভায় উপস্থিত করা হয় এবং লোকসভা কর্তৃক গৃহীত 
হইলে উচ্কা ঘ্বাজাসভায় পাঠান হয়। রাজাসভা অর্থবিল মাত্র ১৪ দিন 
থাকিতে পারে। লোকসভা রাঁজ্যসভার মতামতের অপেক্ষা না করিয়! 


ভারত বুক্ররাষ্ট্রে গণতাস্ত্রিক সরকার ৩৬৩ 
পট 


উহা সরাসরি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারে এবং রাষ্্্পতি 


হাছাতে সম্মতি দেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতি পুনধিবেচনার জন্ত প্রেরণ 
করিতে পারেন ন1। 


আইন প্রণয়ন ভিন্ন ও দেশের শাসন সম্পর্কে ও অন্যান্ত বিষয়ে সংসদের 
সদস্যরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিভিন্ন প্রক।র প্রশ্ন করিয়া থাকে | বিরোধী পক্ষের 
সদশ্যরা সরকারের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচন] কবে । 


রাজ্য সরকার 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকাঁবের গঃন গ্রণাঁপী প্রা একই প্রকার। 
বাজ্যব শাঁসন বিভাগ গঠিত হয বাঁজাপাঁপ ও তাঁছাব মন্ত্রীপভাকে লইয়া 
প্রতিটি রাঁজোর শাসনতন্ধের ধীর্ধদেশে খাট্রপতি-নিযুক্ত বাজাপাল। তিনি 
পাঁলামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত বেতন, ভাতা ও থ।কিবাৰ জন্য নির্ধারিত একটি 
বাড়ী পান। তিনি পাঁচ বৎসবেব অগ্ত নিযুক্ত হন। বাজোব আইনসভা 
একটি অথব! দুইটি কক্ষ নিষ! গঠিত হঘ এব বাজ্যপালও আইন সভাব 
অ'গ বিশেষ । কোন কোঁন বাঁজে) একটি কক্ষ বিশিষ্ট ও কোন কোন বাজ্যে 
দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা মাছে! আমাদের পশ্চিমবংগেব আইনপভা 
ছুউ* কক্ষ বিশি্ট। বাঁজাপালঈ আইনসভ। আহ্বান কবেন। শির্বাচনের 
জন্য বা আভ্যন্তরীণ গোলষোঁগেব জন্তঅথনা অই কোন কাঁবণে বাজ্যের 
শ্বখলা বিস্বিত হইলে ঠিনি বাষ্পতির সংগে পবামশ বরগিষা আইনসভা 
ভাটিষী দিতে পারেন । আইনস"ভাব সদস্য না তাও তিনি আাইনসভাগ 
অংশ। তীহার অন্ুমৌদন পাঁউলেই আইনসভাষ গ্রহ্ীত বিল আইনে 
পরিণত হয়। জন নিবাঁচিত বিধানসভাব সংখ্যা গবিষ্ঠ গলেব নেতাঁকে 
তিনি বাঁজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিযুক্ত কবেন এবং মুখামদ্ীব পবামর্শ অন্থযায়ী 
তিনি অন্ঠান্ত মন্ত্রী নিযুক্ত কবিষঘা থাঁকেন|। এক একজন মন্বীর উপর 
পক বা একাধিক বিভাঁগেব দাঁষিঅ অপিতহয। মঙ্গীদেব সাহাধা করার 
জন্ঠ রাষ্টরমন্্রী ও উপমন্রী নিযুক্ত হধা থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রীর অধীনে 
আবার সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী ও অন্যান্ত সবকারী কর্মচারী 
নিষুক্ত হইধঘা থাকে । রাজোর আইন প্রপষন পদ্ধতি কেস্ত্রের ন্ন্ূপ | 


উঃ সমাজবিগ্যার গোড়ার কথা 


বিধানসম্ভ। 


যে সমস্ত রাঁজ্যে ছুইটি আইনসত! থাকে তাঁহাঁর উচ্চ কক্ষকে বলা হয 
বিধান পরিষদ এবং নিয় কক্ষকে বলা! হক্স বিধাঁনসভা । বিধান সভার সদস্যগণ " 
রাজ্যের প্রীপ্ুবধস্ক নাগবিকদের তোট দ্বারা নির্বাচিত হয়। এই সভার 
সদশ্য সংখ্যা কোনি ক্রমেই ৫০* জনেন্ন অধিক হইবে না এবং ৬০ এর ও কম 
হইবে না। পশ্চিমবংগেব বিধান সভার সদস্সংখ্যা বর্তমানে ২৫৬ জন। 
তন্মধ্যে ২৫২ জন নির্বাচিত ও ৪ জন বাজ্যপাল কর্তৃক ইংগভারতীষ 
মনোশীত সদস্ত। এই সভার কার্ধকাঁল পাঁচ বৎসর । সংখ্যালঘু শ্রেণীর 


সঁজ্য শরকার ল্লাজ্যর ব্যবস্হাপকাম্সডা 





স্বা্থবক্ষমব জন্য শপশীলী জাতি সমূহের জন্ত সংবক্ষিত আসনের ব্যবস্থা 
আছে । রাষ্রপতি জরুবী অবস্থা ঘোষণা করিলে পলণমেণ্ট বিধানসভার 
কাধকাল নির্দিষ্ট সদ্য অপেক্ষা বাডাইযা! দিতে পারে, আবার দরকার 
হইলে ব্রাজ্যপল নির্দিষ্ট সমষের পুর্বে উহা ভাডিযাঁও দিতে পারেন । 
সভ্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজন স্পীকাপ ও একজন ডেপুটি স্পীকার 
নির্বাচিত করে । 


(ক উ উনঠ ৭ জি বাসন বিমা, উল চা এ উগাজক৬উসএ পসপস৯৯১৭ ০ 


ভারত যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ৩৬৫ 


আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কোন বিল বিধানসভাষ গৃহীতঞ্হইলে তাহা 
বিধান পরিষদে প্রেরিত হয়। বিধাঁন পরিষদ এই বিল সমর্থন করিলে ইচ্ছ' 
অহমোদনের জন্য রাঁজ্যপাঁলের নিকট প্রেবিত হুধ এবং রাজ্যপালের অনুমোদন 
লাভ করিলে ইহ! আইনে পবিণত হষ। বিধান পরিষদ যদি কোন বিল 
অগ্রান্থ করে বা তিন মাসেব মধ্যে পাশ না করে তবে আবাঁব উহা বিধান 
সভাঘ ফিরিযা আসে । বিধান সভাষ বিলটি পুনখষয অন্গমোদিত হইলে 
বিধান পবিষদের সম্মতি ডাই বিপটি অন্মোদনের জন্য রাজ্যপালেখ 
নিকট প্রেরিত হয। অর্থ সও্রান্ত বিল বিধানসভা হইতে বিধান পরিষদে 
পঠান হওষাব ১৪ দ্িনেপ মধ্যে সমখিত না হইলে পরিষদের সম্মতি 
ব্যতীতই উহ্থাকে অগ্চমোগ্ন ল'ভেব জগ পাজ্যপ।লেৰ নিকট প্রেখণ কর' 
হইযা থাকে । বাজ্যেব আউনসভ1 বাজা ত*লিকা ক্র বিত্ষগুলি সঙ্থস্ধে 
আইন রচন। কবিতে পাবে। কিন্তু যুগ্র-তাঁলিকাত্রত্ত ।বষষগুণি সম্বন্ধে চিত 
কান আইন পালণমেট্টের প্রণাত আইনের বিবোশী হউলে রাজ্যসবকারের 
আইন বাতিল হইযা যায এবং পাশরমেন্টেব আউনই ধলবৎ থাকে | 

পাঁজ্যের মন্ত্রীসভা তাহাদের কাজেৰ জঙ্তা যৌথভাবে বিধানস ভার নিকট 
দাষী থাকে । সভার সদগ্যৰা মন্ীদেব কাঁজেব সঙ্গদ্ধে নানারপ প্রশ্ব করিষ' 
থাকে এখং বিরোধী পক্ষের সদণ্যবা তাহাদেব কাজের ক্রটি বিচ্যুন্টির 
সমালোচনা! করিধা থাকে । মন্গীদের উত্তৰ সম্তোনজনক না হইলে কোন 
শকজন মন্ত্রী বা মন্ত্রীঙাঁব বিরুদ্ধে অনাস্থ' প্রস্তাব আনা হয। সংখ্যাধিক 
ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রীদেব পদঙাাগ ববিল* হয়। 


॥ বিধান পরিবদ 


রাজ্য বিধান পরিষদেখ সভ্য সথ। বিধানসভার সদন্য স“্যাৰ এক 
তৃঙীষাংশেব অধিক হইবে শা । গলে কোন অবস্থাতে ইহাব সপগ্য সংখ্য। 
৪০ এব কম হইবে না। বিধান পবিষদেব 2 অশ» সদ বিধানসভ' দ্বাবা 
২ অংশ বাজ্যের শ্বাঘককশাসন প্রতিষ্ঠান গতির ছ্বাবা নিবাচিত হয | অন্ততঃ 
যাহাপা ডিন বসর পুবে বি, এ পাশ কবিযান্ে শাহ।পা গাহাদেব মধ্য 
হইতে এট অশ ও যাভাব। অন্ত 5:৩৭ বসব কোন ডচ্চ বিগ্ভালয বা কলেজে 
শিক্ষকতা কবিষাছে তাহাগা হাহাদেব মধ্য হইতে ৬১ অংশ সভ্য নির্বাচিত 
করিষা থাকে । বাকী সঙ রাজাপাল কর্তৃক সাহিত্য, কল, বিজ্ঞান, 
সমাজসেবা, সমবায় প্রভৃতি বিষধষে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিছের মধ্য হইছে 


উঠি সমাজধিস্তার গোঁড়ার কখ! 


মনোনীত হয় । বিধান পরিষদ একটি স্থায়ী সভা! এবং দুই বৎসর অন্তর 
ইহার এক ভূতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করে এবং বিদায়ী সদস্যদের স্থলে 
নুতন নিবীচন ও মনোনয়ন হয়। সদস্যগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজন 
সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করে | 


বর্ভমানে পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। ইহার 
২৭ জন করিয়! বিধানসভা ও স্বাযত্বশ/পিত সংস্থাগুলির দ্বারা নির্বাচিত 
৬ জন' করিয়া শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটগণ দ্বারা নির্বাচিত ও ৯ জন রাজ্যপাল 
অনোনীত | 


কেন্দ্রীয় দরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিষয় বন্টন 

যুক্তরা্ত্রীয শাসন ব্যবস্থায় ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে বিষয় 
বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ভারতের লিখিত সংবিধানে কেন্ত্রীয় ও 
রাজ্যবিষয়ক ক্ষমতা নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া! আছে । যে সমস্ত বিষয় ভারতের 
সর্বসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেগুলি কেন্ত্রীয় সরকারের হাতে স্যন্ত। দেশরক্ষা, 
বৈদেশিক সম্পর্ক, সেনাবাহিনী, আত্তর্জীতিক ব্যবসা বাণিজ্য, ডাঁক, তার 
প্রভৃতি ৯৭টি বিষয় কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তভুক্তি। কারণ ভারতীয় ক্ষেত্রে এই 
সমস্ত বিষয়ে কি নীতি প্রযোজ্য হইবে তাহা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই স্থির 
করিতে পারে, কিন্ত রাষ্তের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমস্তাগুলি 
বিভিন্ন বলিয়। কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি ব্যাপারে সকলের পক্ষে গ্রহণীর 
সব ভারতীধ়ন কোন নীতি গ্রহণ করিতে বা আইন প্রণয়ন করিতে পারে না) 
তাই সে সমস্ত বিষয় র/জ্োর উপর ছাঁড়িয়৷ দেওয়া হইয়াছে । পুলিশ, বিচার, 
কধি, ভূমি, শিক্ষা, রাজন্ব প্রভৃতি ৬৯ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ।- 
সবকারগুলির উপর অপিত হইয়াছে। 

এইগুলি ছাড়। এমন কতকগুলি বিষষ আছে যেগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
উভয় সরকারেরই স্থার্থ সংশ্রিষ্ট। সংবিধানে বুগ্মতাঁলিকাতুক্ত এইনূপ ৪৭ 
বিষজ্ধের উল্লেখ করা হউষাছে | এই বিষয়গ্তণি হইল ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
আইন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি । এই সমস্ত বিষয়ে 
কেন্্রীয় ও রাজ্যসরকার উভদ্বেই আইন প্রণয়ন করিতে পারে । তবে এই 
তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রে বিরৌধ উপস্থিত হইলে দেশের 
বুতর স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হয়। 

কেন্ত্রীয় ও রাঁজাসরকারের আয়ের উৎসগুলি সংবিধানে নির্দিষ্ট করিত 


ভারত্ব ঘুক্ররাষ্ট্রে গণতীম্িক সরফার ওণ . 


ছেওয়া হইয়াছে । রেলওয়ে, ডাক, ভার, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, আবকরের 
'কিছু অংশ ও চিনি, দেশলাই প্রন্থৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রবযগুলি হতে ঘআদায়ী 
শুন্ধ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকার পাইৰে এবং ক্ষিকর, ভূমি রাঁজন্ব, আবগারী শুষ্ক 
প্রভৃতি রাঁজ্যসরকার পাইবে । 


ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচালনা 
রাষ্ট্র পরিচালন! করিতে সরকারকে তিনরকম কাজ করিতে হয়, যথা-_. 
(১) আইন প্রণয়ন কর।। 
(২) সেই আইন অন্ষায়ী দেশ শাঁপন করা । 
(৩) কেহ আইন অমান্য করিলে বা ভংগ করিলে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি 
দেওয়!। 
এইজন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রে তিনটি করিষা সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাঁকে, বথা__ 
(১) আইন বিভাগ । 
৪. (২) শাঁসন বিভাগ | 
(৩) বিচাব বিভাগ | 


আইন বিভগেব কাজ আইন প্রণযন করা! এই আইন অক্যায়ী 
শাসনক।ধ পবিচাঁলনা করে শাসনবিভাগ, মার হাক অন্তাষেব বিচার করিিঘা 
অন লঙ্ঘনেব উপযুক্ত শান্তি বিধান কবে বিচাখ বিভাগ । গণ হ্াস্ত্রিক 
*শরসপন ব্যবস্থায এই তিনটি বিভাগেক প্রত্যেকটিখই স্বাতগ্া বক্ষা করা 
এক।ভই প্রয়োজন | শ|/সণবি৬গ ৭ বিচ।র বিভাগের শ্বা»$ পা থাকিলে 
জনসাধাঁবণের স্বার্থ ক্ষুন্ন হষ এব গণতন্তের অবমাননা কৰা তব। আবাঁঞ 
শীক্কনবিভাগেব দলীষ লেক যদি বিচাব বিভাগে থকে তাহা হইলে অন্তান্বেণ 
প্রতিকার হয না এবং বিচার পক্ষপাতিত দোন-ছুট হইতেও পারে। 
বিচারকের যদি পক্ষপাতিতধ কবে বে গণ ৩ছেখ আদর্শ লাঞ্চিত হয 1 সুতর" 
গণতন্ত্রে আদর্শ বক্ষা কবিঠে হইলে শাসন বিভাগ হইতে বিচাঁব বিভাগ 
সম্পূর্ণ আলাদা থাকা উচ্চিত। 


্ 


বিচার বিভাগ 
ভারতের সরকার বগ্চেব তৃতীষ অশ্গ বিচার বিভাগ এবং এই বিচ।র 
বিভ।গের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সুপ্রীম কের্ট। একজন প্রধান বিচারপতি ও 
'আনধিক সাতজন বিচারপতি লঙ্টয়া এই আদালত গঠ্িত। সংবিধানে আছে 


৬৮ সমাজবিদ্যার গোড়ার কথ! 


পালমেন্ট আষ্টিন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাঁড়াইতে পারে। এই 
বিধান বলে +৯৫৬ সালে আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা ১১ এবং 
১৯৬* সালের সংশোধিত আইন দ্বারা বিচারপতিদের সংখ্যা ১৪তে লইয়া 
বাঁওয়! হইয্াছে। বিচাঁরপতিরা সকলেই বাষ্টপতি কতৃক নিযুক্ত হন এবং 
৬৫ বৎসর বয়স পযন্ত শ্বন্ম পদে বহাল থাকিতে পারেন। হাইকোর্টের 
বিচারপতি, অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ী এব* বিখ্যাঁত আইনাভিজ্ঞ বাক্তিদেব মধ] 
হতে সুপ্রীম কোটে ৰ বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। 
ভারতের নাগরিক নঠেন এমন কোন ব্যক্তি স্প্রীমকোটের বিচারপতি 


শ্বিচাল্প বিভাগ 
প্রধান ধশ্মাবকবণ 


বাষ্্রপতি নিযোগা করেন 


প্রান বিচারপতি 
৪০১ পতি নৌ টে নে 
অপর পাত জন বিচারপতি 
মহা ধন্মাধিকরণ 


ত্র) 
৫১০১ ৪১ £১ ১ 
নিট আদালজে সহ. 
8০, রাখ, ঠ৪৭ 

নিযুক্ত হইতে .পাবিবেন না। সুপ্রীম কোটেব বিচারপতি হইতে হইলে 
অস্ততঃ দশবৎসর কোন উচ্চ আদালতের (হতিকোটের ) বিচারপতি হিসাবে 
কাঁজ করিতে হয় অথবা কোন উচ্চ আদালতে বেশ কিছুকাল ওকালতি 
করিতে হঘ। বিচারপতির! লোকসভার নিকট তাহাদের কাজের জন্ত দাী 


ন! থাঁকিলেও তাহাদিগকে লোকসভার আস্থাভাজন হইতে হয় । লোকসভার 
ছুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্টপতি যে কোন বিচারপত্তিকে 


। 


ভারত যুক্করাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ৩৬৯ 


অপসারিত করিতে পারেন । স্থপ্রীীম কোটে'র কার্ধারলীকে চারভভীগে ভাগ 
ভাগ করা যায়। তথা 

(১) আদিম বিভাগ 

(২) আগপীলবিভাগ 

(৩) পরামর্শ দান বিভাগ 

(8) মৌলিক অধিকার রক্ষার বিভাগ 


আদিম বিভাগ :_ রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বা বিভিন্ন 
রাজ্য সরকারের মধ্যে অ|ইনগত ব্যাপারে কিংবা শাঁসনতত্বের ব্যাখ্যা লইয়া 
বিরোধ উপস্থিত হইলে ত্প্রীম কোট তার বিচার করে। কেন্ত্রীষ ও ন্বাজ্য 
সরকার এখানে মামল! দাষের করিতে পারে। 


আপীল বিন্তাগ :-_আপীল বিভাগে যে কোন বাজোর হাইকোটের 
ফৌজদারী কিংবা দেওয়ানী মামলার বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। অবশ্য 
ষাঁমলাটি শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সঙ্গে যুক্ত হাইকোটকে এই মমে একটি 
সার্টিফিকেট দিতে হয়। হাইকোট" সাটিফিকেট না দিলেও সুপ্রীম কোর্ট 
আপটল কথার জন্ত বিশেষ অনুমতি দিতে পারে । ২*,** হাঁজার টাকার 


ও উহার «বশী সংখ্যার দেওয়ানী মামলায় হাইকোটের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম 
কোটে আপীল করা চলে। 


*পরামশর্দান বিভাগ £--সংবিধানের ব্যাখ্যা কিংবা আইন সম্পর্কে 
গুরুত্বপূর্ণ বে কোন বিবজ্ে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোটের পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
পারেন । ন্ুপ্রীম কোর্টে আইনের যে প্রশ্ব মিমাংলিত হয় ত|হ দেশের 
সমন্ত অগ্নদালতের পক্ষে বাধ্য তামূলক ভাবে গ্রহনীয় | 

মৌলিক অধিকার রক্ষার বিভ্ভাগ £-__-সংবিধানে নাগরিক দিগের 
যে মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহ রক্ষা! কর।র দাযিত্ব সুপ্রীম কোটের, 
কাজেই কোন বাক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হউলে তার, প্রতিকারের জদ্ভ 
সেন্স্প্রীম কো্ে প্রাথনা করিতে পারে । 


উচ্চ আদালত (17181) 0০510) 
প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিদ্রা উচ্চ আদালত আছে। এই আদালত 
রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের সর্ধোচ্চ আঁগ্কালত। 


ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করিদ্া রাষ্ট্রপতি 
৪ 


৩৭০1 সমাজবিদ্কার গোড়ার কখা 


ভাইকোটেম্ প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন এবং হাইকোটের প্রধান 
বিচারপতির সঙ্ে পরামর্শ করিয়া অন্তান্ বিচারপতি নিয়োগ করেন। 
বিচারপত্তিগণ ৬০ বৎসর বঙ্ধস পর্স্ত কাঁজ করিতে পাঁরেন। কোন ভাক্ষতীয় 
নাগরিক অন্ততঃ কোন জেলা আদালতে ১* বংসর বিচারপতি পদে কাজ 
করিলে বা হাইকোর্টে ১* বৎসর এডভোকেট হিসাবে কাজ করিলে 
হাইকোটের বিচারপতি পদে নিধুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া থাকে । 
সংবিধান অনুযায়ী কোন মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্ট যেমন 
বিচার করিতে পারে তেমনি নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ও হাইকোটে' 
আপীল করা চলে । ইহী। ছাড়। কলিকাতা।, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের 
( মহাধর্মাধিকরণ ) আদিম ক্ষমতা আছে! হাঁইকোট” ইহার এলাকাতুক্ত 
সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতেব্ তত্বাবধান কবিঘ্া থাকে ও 
আপীল বিচার করে। আদিম এলাকায় বড বড় দেওয়ানী মামলার বিচার 
হয়। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় আসামী প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্ট্রের আদালক্ষে 
দায়র। সোপর্দ হইলে হাইকোর্টে এই দায়র1 বিচার হয় | 


নিম্ম আদাজত 

হাইকেটে'র নীচে প্রত্যেক জেলায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার 
বিচারের জ্ন্ত একাধিক আদালত আছে। জেলার ফৌজদারী মামলার 
বিচার করেন জেলা ম্যাজিষ্রেটে আর দেওয়ানী মামলার বিচাব্র করেন জেলা 
জজ। কলিকাতাব ন্যায় বড় বড় সহরে দেওয়ানী মামলা বিচারের অন্ত 
একটি ছোট আদালত, একটি সিটি সিভিল কোর্ট এ একটি হাইকোটসআছে। 
আর ফৌজদারী মামলার জন্য পুলিশ কোর্ট বা ফৌজদারী আদালত আছে। 
জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা চলে। জেলা অজের 
আদালতে নিম্ন আদালতের রাঁষের বিরদ্ধে আপীল ও হয়। আবার তিনি 
নিয় আদাত গুলির কার্য পরিদর্শন ও করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মহকুমা 
শহরে দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্ত একটি করিয়! মুন্সেফী আদালত এবং 
ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট থাকে । গ্রাম্য 
পঞ্চাননেতী আদালত হইল সর্বনিষ্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালিত। এই 
আদালতে পঞ্চায়েতী সদশ্টুরা ছোট ছোট মামলার বিচার করিয়া! থাকে । 

বিচার ব্যবস্থাকে গ্রাম, মহকৃমাশহুর ও জেল! শহরে বিস্তৃত করিয়া দেওয়ার 


ভারত ঘুক্তল্নাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ৩১ 


ফলে জনসাধারণের পক্ষে বিচার প্রার্থনা করা ও প্রতিকার পাওয়াজ্সহজমাধ্য 
হইয়াছে । শাসন বিভাগের হাত হইতে বিচার বিভাগকে মুক্ত করায় বিচারে 
জনসাধারণের অধিকার রক্ষিত হয় । কোন নাগরিক প্রশ্নোজন বোধে সরকার 
বা সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধেও বিচার প্রার্থনা করিতে পারে। 


॥ পাত্রিক সাভিস কমিশন ॥ 


সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের মত পার্িক সাপ কমিশনকে 
শ(সনবিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পুথক করা হইয়াছে । কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে 
যোগ্যতম সরকারী কর্মচারী নিবাঁচনের ভার পারিক স।ভিস কমিশনের উপর | 
উচ্চন্তরের কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে আইন সভা ও মন্ত্রীসভার কাহারও 
হস্তক্ষেপ করিরার ক্ষমতা নাই। উউনিয়ন পারিক সারি কমিশনের 
চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সভ্যদের রাষ্রপতি নিয়োগ করেন আর রাজা পাব্রিক 
সঞ্িপ কমিশনের চেষ়্ারম্যান ও সদন্যদিগকে রাজ্যপাল নিষ্বোগ করেন । 


॥ প্রধান হিসাব নিরীক্ষক ॥ 
কেন্্র ও রাজা সরকারের যে সমস্ত আয় ও বায় হয় সেগুলি পরীক্ষার জন্ত 
বাইঈপতি দ্বারা একজন প্রধান হিসাব নিরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ 
ব্যপৈররে আইন সভা ও মন্ত্রীসভার কোন হাত নাঁই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকাব কোন্‌ পদ্ধতিতে হিসাব রাখিবে তিনি তার পরামর্শ দেন। এউ 
হিসাব নিরীক্ষক দপ্তরের কাজকর্ম ও ব্যক্ত প্রভৃতি বাপারে আইন সভা কোন 
প্রকার স্তুপ্তক্ষেপ করিতে পাদ্দে ন1। 


অনুশীলনী 


১পর্ট ভারতের যুক্ত রাদ্ত্রীঘ শাসন বাবস্থা সম্পর্কে বিশদ আলোচন1 কর। 
10559177009 13) [011 609 199100015610 (3050:091506 1210 ০02 968695 ৪৭ 
20 60610001820 00100, 07 106896701)9 ৮109 0907918] (০৬৮ ০0: ]00038, 


২। ভারতে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে বাহা জান লিখ। 
0৮৩ 0৯6 ০৬ 0০ 20০0৮ 6156 19835186102 1 10019, 


তশ২ সমাঁজবিদ্ঠার গোড়ার কথা 
৩। ক্কপ্্রীয় ও রাজ্যগ্ুলির বিষয় বিভাগ সম্বন্ধে ধাহা জান লিখ। 


ছা)1269 1056 ০0. 00 8900৮ 6108 81513100. ০1 %/028৪ 0৪টজা০9 
6106 98069 808. 609 ৪6869৪, 
৯২ | ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর ॥ 
10695011109 6105 ঘ 09161% 177 10019. 
৫ | পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা ও বিধান পরিষদের গঠন প্রণালী 
বর্ণপ] কর | 
[19088021109 019 00110861010 01 6109 19018186159 49591770]5 820 609 
16975815159 0০0010011 01 799) 1361059.]. 
/ | কেন্্রীয় মন্ত্রী পরিষদ কি ভাঁবে গঠিত হয় এবং কি ভাবে এই 
পরিষদ দেশ শাসন করে ? 
[০ 19 6119 08062] 08021096 10710090 হান 100 00 6109 080100% 
0০50009% 078 90৮81070906 ? র্‌ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


॥ ভারত ও বহিধিশ্ব ॥ 
(10015 81720 11857778010898] 6191025 ) 


অতিপ্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রাচীনতম সভ্য দেশগুলির সঙ্গে 
ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। মৌর্য ও গপ্তযুগে এট 
যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হইয়! উঠে এবং অশোকের ধর্ম প্রচারের ফলে বাণিজ্যিক 
যোগ কঙকটা আত্মিক যোগে পরিণত হয | অষ্টম শতক পর্যস্ত ভাবত তাহা 
নিজের ভৌগলিক সীম! অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর পুথিবীর সঙ্গে সকল রকম 
সংযোগ রক্ষা কবিষাছিল। তারপর মুসলমান যুগের অবাধহিত পূর্বে এই 
মিলনের হুত্র ছিন্ন হইয়া যাঁর । ভারপব দীর্ঘদিন ধরিয়। 'বিদেশীদের অধীনতায়ি 
থাকিবাব ফলে ভাবতের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হইলেও দেশ স্বাধীন হওষার 
পর হইতে আবাব সে বিশ্বের সঙ্গে মুক্ত হওযার স্থযোগ পাইয়াছে। 


বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর বুকে নিত্য নৃতন আবিষ্কার দেখা 
দিতেছে । ফলে মানষ আজ তাব ক্ষুদ্র গণ্রীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিনে 
চায় না ও পারে না। অনস্ত সমুদ্রের বুকে চলিযাঁছে বান্পীষ পে।-, স্থলে 
চলিষছে রেলগ।ভী এবং সুনীল আকাশের নীচে চলিঘাছে বিমান পো । 
এইসব দ্রুতগ|মী যাঁন স্লপথে, জলপথে ও আকাশপথে বিভিন্ন দেশের 
দুবত্বকেনিকটতর করিধা দিষাছে। আজ তার ও বেতাবে" গাঁধামে মুহুর্তের 
মধ্যে বাষ্ছ্রের একপ্রাস্ত হইতে অন প্রান্তে, এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে সংবাদ 
আদান প্রদান সম্ভবপর হইয়াছে । তাই মান্ষের সঙ্গে মাচষের যোগ্ুত্র 
স্থাপিত হওষাপ্প অবিরাম প্রচেষ্টা চলিতেছে, সারা বিশ্বের মানুষ আজ 
আত্মীয়তার বন্ধণে আবদ্ধ হওষাঁব জন্য উন্মুখ | বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সঙ্গে 
জাতির, মানুষের সঙ্গে মান্থযেব একট] সম্পর্ক গড়িযা উঠিতেছে। যুদ্ধের ক্ষ 
ক্ষতিব দিকে তকাইষা মানুম আজ হিংসাদেষ বজিত একটা আন্তর্জাতিক 
পবিবার হিসাবে গড়িয়া! উঠিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয্বাছে। তাই আজ সকল 
জাতি সকল মান্সষের মধ্যেই আস্তর্জাতিকতা৷ বোধ জাগ্রত হয়া উঠিম্নাছে। 
তারতের বিশ্বমানবতা ও আত্তর্জাতিকতাবোধ নৃতন নহে । অতি সুপ্রাচীন 
কাল হইতেই ভারত তাহার সাম্য, মৈত্রী এ প্রেমের বাণী দেশ বিদেশে প্রচার 


৩৭৪ ঝা সমাজবিষ্ঠার গোডার কথা! 


করিয়া আসিয়্াছে। ভারতই মানব মৈত্রীব পীঠস্থান | স্বাধীন ভারত ধীরে 
ধরে আবার তাহার অতীতের স্বপ্রকে বাস্তবে রূপাধিত করিতে অগ্রসর 
ক₹ইতেছে। এই হিংসা, দ্বেষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ জর্জবিত পৃথিবীতে আবার মৈত্রী 
ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্ঠ সে বদ্ধ পরিকব | 

আজ পুথিবীর সমস্ত অঞ্চলব্যাপী যে বিরাট অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে তাহাতে এক দেশেব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্তদেশেব অর্থনৈতিক 
পরিস্থিতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার কবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
স্থযোগ সুবিধা হওষার ফলে আজ সমস্ত বিশ্বব্যাপী যে বণিজ সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছে তাহাৰব ফলে একটি দেশের আব একটি দেশেব উপর 
সহজে নির্ভর কর] চলে। রাষ্নৈতিক কাবণে আজ একদেশের সঙ্গে 
অন্তদেশের সংযোগ রক্ষা কবা একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রথম ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা ও নূতন নৃওন মারণাস্ত্র আঁবিক্ষাব শান্তিকামী মান্থফ্র 
মনকে গভীর হতাশার মধ্যে নিক্ষেপ কবিয়াছে। জগতের প্রঠোক বাট 
আজ জদয়জম করিতে পাঁবিষাছে যে যুদ্ছেব তাগুব লীলাখ মাধ্যনে বিশ্বে শ্ারী 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ! এই স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা কবিতে হনে বিভিন্ন জাঠির 
মধ্যে সৌহাদ্য রক্ষণ কব। একান্থ প্রযোজন । 

এজন্য আঁজ বিভিন্ন বাষ্টেব মধ্যে অর্থনৈতিক বাজনৈতিক « সাস্কৃতিক 
যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবলতর হইয়া উঠিযাছে। অথনৈত্তিক টমনীর ফলে 
ধনবান দেশগুলি আজ দরিদ্র দেশগুলিকে প্রচুখ অর্থ সাহাষ। করিয দাঁবিদ্য 
দুরীকবণে সাধ্য কবিতেছে ও সমৃদ্ধিব পথে আগাতধা দিতেজে | 


ঙ 


রাজনৈতিক জম্পক 

বর্তমান যুগে রাজনৈতিক সম্পর্ক একটা বিশ্ষে পকৰপুণ স্থান অধিকাবি 
করিযাছে ! পুথিবীর বিভিন্নদেশ নিজেদের মধো বাজনৈতিক ও কুটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন কবিষ! থাকে । বিডিন্ন দেশ কিভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপন কবিবে, তাহাদের রাজনৈতিক নীতি কি এই সব বুঝাইবাব জন্তই এই 
সম্পর্ক স্থাপিত হয । ইহাতে বাজনৈতিক যোগাযোগে পথ সুগম হব। 
দেশে বানিক চেতনার উদ্মেষের সংগে স গে অর্থীনতিক ও সাণস্কৃতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হুষ এবং বিশ্বজনগণেব মনে দেশাত্সাবোধ জাঁগিষ। উঠে 

স্বাধীন ভারত প্রথিবীর প্রায় সমস্ত শ্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে কুটনৈতিক ও 
রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিধাছে। ইংলণু, আমেরিকা, রাশিষা, চীন, 


ভারত ও বন্িধিশ্ব ৩৭৫ 


৩০ 

ব্রহ্ম, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি পৃথিবীর বড় বড় দেশে ভারতৈর দুতবাঁস 
আছে! আবার ভারতেও এই সমস্ত দেশের দূতাবাস আছে। এই সকল 
দূতাবাসে একজন করিয়া রাষ্ট্রদুত, হাই কমিশনার বা কল্সাল জেনারেল ও বন 
কর্মচারী থাকে । আবার এ সকল রাষ্ট্রের দূতও প্রতিনিধিরা ও ভারতে 
ভাহাদের দূতবাসে আনিয়! থাকে । এই রাষ্ট্ররূতের মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের 
সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থ(পন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে 
ভারতের সম্পর্ক ষাহাতে সৌহার্ পুর্ণ থাকে সেদিকে লক্ষ্য থাখা রাষ্ট্র দূতদের 
প্রধান কাজ। তাহা ছাভা বিভিন্ন প্রষোজনে পৃথিবীর নানাদেশে ভাঁবতীয- 
দিগকে বাস করিতে হষ। তাঁহাদের সমন্তাব সমাধান ও নিরাপত্তা রক্ষা করাও 
বাষ্দূতের কাজ । বিদেশে বাস করিলেও রাষ্ট্রদূতগণকে তাহাদের নিজের 
বাষ্রেব প্রতি আহ্ুগত্য প্রদর্শন করিতে হষ এবং দূরাঁবাসে স্বদেশের রাস্্ীয 
পতাকা উড্ডীন থাকে । এই সকল রাষ্ীদূতকে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি বলিষা 
গণ্য করা হষ এব" রাষ্ট্রীঘ উৎপব অনুষ্ঠঠনে আমন্বণ জানানো হইষা থাকে । 

বৈদেশিক সফরেব মাধমে রাজনৈতিক যোগাষোগ অনেক ক্ষেত্রে 


দুর ভষ। ভারত স্বাধীন ১ওযাঁর পর বলগানিন, ঞুশ্চেভ, আইউসেন হওয়ার, 
উৎলগ্ডের খাঁণী, মার্শীল টিটো, ডঃ হ্কর্ণ প্রড়তি অনেক বাষ্ট্রনাষক ভাবত সফরে 
অ]স্িষাছিলেন আবাব বৈদেশিক রাষ্ট্রে আমন্বণে ব।ক্ঈপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, 
ডাঃ বাধাকষ্ণাণ ও প্রধান মন্ত্রী জওহবলাঁল বিভিন্ন বাষ্টী পরিভ্রমণ কবি 
গিষছিলেন। এই ভাবে পধবেক্ষণ ও পযালোচন।ব ম।ধামে একদিকে ষেষন 
রাষ্ট্রে সঙ্গে বাষ্ট্রের মৈত্বীর বন্ধন দৃঢ়তর হুদ অপব দিকে তেমনি বিশ্বের নান! 
সমস্ত/ব সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয। এই সমস্ত বেদেশিক সফরের 
খাধ্যমে বিশ্বের দরবাওবে ভারতেব সন্মান ও প্রতিপত্তি বধিত হউযাঁছে। 
বাজনৈতিক যোগাযষোগেব ফলে একদিকে যেমন উন্নতির সুচনা দেখা 
দেয় মপর দিকে তেমনি ইহার কুফল ও পবিলক্ষিত হুইয়া থাকে । অন্ত 
দেশের বাজনৈতিক আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হইঘা জনসাধারণ দেশের প্রচলিত শাসন 
বাবস্থাব পবিবর্তন স।ধন কধিতে গিয়া অনেক সমধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। 


অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
শুধু রাজনৈতিক সম্পর্কই নয় পুথিবীর বিভিন্নদেশ নিজেদের মধ্যে 
অর্থনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করিরা নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে অতি প্রাচীণ কাল হইতেই থিদেশের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিকও 


৭৬ সমাঁজবি্গ্ার গোড়ার কথা 


রাতে 

বাশিজিিক সম্পর্ক স্থাপিত হইস়াছিল। ভারতীয় বণিকেরা চীন, মধ্য এশিয়া 
ও পুর্বভারতীষ দ্বীপঞ্ুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করিত। আবার রোম, 
গ্রীস+ মিশর ও আরব প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া 
তুলিয়াছিল। বাংলাদেশের তাশ্্লি্ বন্দর একসমষ বহির্বাণিজ্যের জন্য 
বিখ্যাত হইধা উঠিঘাছিল | বর্তমান যুগে যোগ।যোগের পথ সুগম তওযায় 
আন্তর্জাতিক বাপিজা দিন দ্বিন প্রসাপ লাভ করিতেছে। তবে বর্তমানের 
অর্থনৈতিক সম্পর্ক শুধু ব্যবসা বাণিজ্যেব আদান প্রদান নয় | 

বর্তমান অর্থনৈতিক যে।গাযোগ শ্তাপিত হষ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত 
তিনটি কারণে 

(১) বাবসা বাণিজ্যেব জন্ত | 

(২) অ।ধিক সাভায্যেব জন্ত। 

(৩) রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য | * 

বর্তমানকালে পবিবহনন ব্যবস্তাব স্থযোগ সুবিধাব ফলে আন্তর্জাতিক 
বাপিজ্যের পথ সুগম হইষাছে। বিদেশের স'গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ 
প্রত্যক্ষ এবং পবোক্ষ তুই ভাবেই ঘটিতে পারে । যখন একটা দেশ অন্ত দেশ 
কইতে সবাসরি পণাড্রবা আমদানী করে বা অন্যদেশে বঞ্তানি করে তখন 
তাহাকে খলা হষ প্রত্যক্ষ বাণিজা অ।ব যখন একটা দেশ অন্ত দেশের মাধ্যমে 
বাধসা বাণিজ চালাঘ পন তাহাকে বল! হষ পবোক্ষ বাণিজা। বর্তমানে 
ভাবত বিভিন্ন দশে সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাঁণিজোব চুক্তি সম্পদন করিষাছে। 
পরথিবীব বিভিন্ন দশেব বাণিজ্য । বাস নাতে বিভিন্ন শহবে প্রতিষ্ঠিত 
হইযাছে। পুবে ঈ“বেজদের আমলে ভ।বখত ই-লগ্ডের মাধ্যমে বিদেশে 
সঙ্গে ব্যধসা বাণিজা চালাত ৩ । 

ন্তমানে বাঞ্ছেব আাখিক উন্নট্র জন দরিদ্র দেশগুলিকে ধনবাঁন 
দেশগুলির নিকট হইন্ডে আখিক সাহায্য গ্রহণ কবিতে হয! এই সাহাষ্য 
সোজাস্রজি অথেব ম্ধ্যবেও ঘটিা* পাবে অথবা প্রযোৌজনীষ দ্রব্য ও 
বন্ধপ(তিব মাপামেও ঘটিত পাবে । সমুদ্ধ ও শিল্পো্ত দেশগুলি সাঁধাবণভ5ঃ 
র[জজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক।রণে এই সাহাঘ) করিষা থাকে । ভাবত 
পরখিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নন .দশগুলিব সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন 
কাবিষাছে। উন্ধত ধরণেখ শিল্প কাঁবখান। প্রতিষ্ঠাব জন্য ভারত সোঁভিষেত 
রাঁশিশ্বা, জার্মানি ও ইংলগ্ডেব সঙ্গে চুক্ডিবদ্ধ হইষাছে। এই চুক্তি অন্গযাষী 
মধ্য প্রদেশের অঙ্গ ভিলাই নামক স্ানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা 


ভারত ও বহিহিশ্ব ৩৭৭ 


সোভিয়েত, রাশিয়ার সাহাষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! পশ্চিম জার্খানির সাহায্যে 
উড়িষ্যারি রাঁউরকেল্লায় একটি এবং ইংলগ্ডেব সাহায্যে পশ্চিম বঙ্গের ছুর্গীপুরে 
একটি লৌহ ও ইম্পাত কারথানা গড়িয়া উঠিষাছে। এই সমস্ত কাঁরখান! 
নির্মাণের সমস্ত ট'কি। এ সমস্ত দেশই বহন করিবে এবং ভাঁরত দীর্ঘ মেয়াদী 
খপ হিসাবে এ গুলি গ্রহণ করিয়াছে । কিস্তিতে কিস্তিতে ভারত সরকাব 
কর্তৃক এই খণ সুদ সহ পরিশোধ করা হইবে । 

রুষি ও শিল্পের উন্নতি কল্পে বিশ্ব ব্য।ংক বর্তমানে প্রথিবীর বিভিন্ন দেশকে 
প্রচুর খণ দিতেছে। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র 9 শিল্পে অনন্নত দরিদ্র দেশগুলিকে 
শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত করিবার জন্য পণ সরববাহ করিতেছে । কলছ্ছে৷ 
পরিকল্পনা, ফোর্ডফাউণ্ডেসন প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারত ধীরে ধীরে 
তাহাব শিল্পের অনগ্রসরতা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। 
৮» আথিক সাকাধা, পণ্য সরবরাহ ও ক(জের সাহায্যের মাধ্যমে এখন দুইটি 
দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ ঘটে ৷ এই অর্থনৈতিক যোগাঁষোগের 
ফলে অনেক সমধ দরিদ্র দেশগুলির উপব সম্ুদ্ধ দেশগুলির আধিপত্য বিস্তারের 
স্বযোগ হয়| ইংরেজরা যখন ভারতেব উপব আধিপত্য করিয়াছিল তখন 
এই ভাবে ভারত ও উংলগ্ডেব মধ্য অর্থনৈতিক যোগাযে।গ স্থাপিত হয় । 
সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে বিজষী দেশের স্বার্থের খাতিবেউ বিজিত দেশের 
অর্থনীতি পরিচালিত হয়। খণ জর্জগিন দরিদ্র দেশ সম্বন্ধে ও এ আশঙ্কার 
অবকাশ আছে | খণকৃত অর্থের বিনিযোগ এব উৎপাদন সম্বন্ধে সন্রকাঁর 
যদি সব পমযে সজাগ ন! থাকে হবে খণ শোধ ছ“সাধ্য ভইয়া উঠে | খখ 
শো অসমর্থ হইলে মহান খাতক সম্বন্ধ ও তিক্ত ইমা *্ঠে। 

আধুনিক কালে ব্যাংক ও ইনসিওরেক্স কোম্পানীব মারফ-* বিভিন্ন দেশেব 
মধ্যে আথিক যোগাযোগেব পথ প্রশল্ত হইয়াছে | বিভিন্ন দেশেব ব্যাংকগুলি 
বিদেশে শাখা প্রশাখা খুলিয়া আর্থিক যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। 
বিদেশে যি কেহ টাক] পাঠাইতে চায় ভাতা হইলে এদেশে অবস্থিত সেই 
দেশের কোন ব্যাৎকে টাকা জমা দিষা চেকু অথবা দ্রাফটের মাধ্যমে টাক। 
পাঠান যায়। 

অপর সমৃদ্ধ দেশের আথিক সাহাযা ব্যতীত কোন দরিদ্র দেশই উন্নত 
ও স্বয়ংসম্পুর্ণ হইতে পারেনা । আজ বৈদেশিক অর্থ সাহাধ্য না পাইলে 
তারতের পক্ষে শিল্পের উন্নতি কর সন্ভব পর হইত না । কেননা বিদেশ হইতে 
তাভাকে যেমন যঙ্থপাঁন্ি আমদানী করিতে হইয়াছে তেমনি যন্ত্রশিক্গে উচ্চ 


৩৭৮ সমাজবিষ্ঠার গোডার কথা 


জ্ঞান সম্পর় ইঞ্জিনিয়ারদেরও আমাদের প্রাথমিক লাহায) করিতে আনাইতে 
হইয়াছে । অর্থনৈতিক যোগাযোগের ফলে সমস্ত বিশ্বের দ্রব্য মূল্যের একটা 
স্থিতি থাকে এবং পারম্পরিক সম্পর্ক ও যথেষ্ট পরিমাণে নিবিড হৃইক্না উ্নে। 
তবে অর্থনৈতিক যোগ।যোগেব কৃফল ও যে দেখা যাষ না এমন নধ। 
এই আথিক যোগাযোগের ফলে এক দেশ অপর দেশেব কুক্ষিগত হুইবা 
পড়িতে পারে । আবার দেখা যায় এক দেশের কল্যাঁণে ষেমন অপর দেশের 
কল্যাণ সাধিত হয তেমনি একদেশের বিপদে অপর দেশের বিপদও ঘটে। 
বিশেষ করিষা যুদ্ধেব সমষ এই দেশগুলি বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইষা পড়ে । 
॥ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ॥ 

সাংস্বতিক সম্পর্ক সাধারণতঃ অর্থনৈতিক সম্পকের মধ্য দ্রিধাই গডিষা 
উঠে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বপনে অনেক বাঁধা বিপত্তি আসিতে পাকে 
কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধাবিপন্ি নাই কিবা তাঁর কোন 
সীমাবদ্ধ গণ্ডীও নাউ । কোন জণ্তি তাহাৰ আজম সাধনা! লন্ধ জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্মবোধ, মনোবম ৪ তশব ভাবধার] স্বার্থপবেপ মত একা 
ভোগ কবেনা। সে চাষ বিশ্বের কলাণে সেগুলিকে ছডাইষা দিটে। 
সংস্কৃত কোন জাতি বিশেসেব সম্পদ নয, উহ বিশ্বমানবেব সম্পদ এব" 
সাংস্কৃতিক ভাব বিনিমষেব মধ্য হইতে জাতিতে জাতিতে আত্মিক সম্পর্ক 
গড়িমা উঠে | উহাব মাধ্যমে মানুষে মনে “ কেবল বিশ্বমানবতাৰ চে৩ঙনা 
জাগে তনষ, উহা! বিশ্বের সেরা শিক্ষ।বিদ, বিজ্ঞশী, কবি, দার্শনিক, ধর্মবিদ 
প্রভৃতিকে চিনাইতে ও শ্রদ্ধা কবিতে শিক্ষা দেষ। আমবা ইতরভী সাঠিতোর 
মাধামে $ংবেজ জাতিব সা স্কৃতিক প্রতিভাব পবিচঘ পাই, আবাব ববাম্্ব 
সাহিত্যের মাধ্যমে বিদেশীষেরা ভাবতভীযদের শ্রদ্ধা করিতে শিখে । 

উনবিংশ শতকে নবজাগবণেপর সুচনা হইতে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড ভাবে গড়িষা উঠে । এ শতকেরই শেষ ভাগে স্বামী 
বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে ভাবতের আধ্যাত্মিক চিন্তা ধাবাব সঙ্গে পরিচিত 
কবিলেন আব বিংশ *৩কে ব্বীন্্নাথের সাহিত্য-সাধনার মধ্যদিষ। সেই 
সম্পর্ক পুর্ণতর ও নিবিরঙ্র বূপে গভিয়। উঠিল। 

প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃতি বিনিমষের উপাঘ বা মাধ্যম ছিল ধর্ম প্রচ। পর, 
বাণিজা ও রাজ্য জষ। খাবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ছোটনাঁগপুরে মাড়োয়াপী 
ও বিহারীরা পাবঠ্য জাতিদের মঙ্গ্যে তাহাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রভাব 


ভারত ও বহিতরিশ্ব ৩৭৯ 


বিস্তার করিযাঁছিল, আবার ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেই ভাবতীষ সংস্কতি পূর্ব- 
ভারতীঘ দ্বীপপুঞ্জে ছডাইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক তেমনি প্রীচীনকাঁল হঈতে 
স্বক করিযা এখন পর্যন্ত মানুষ পথিবীব যে সমজ্জ অঞ্চলে ধর্মপ্রচাব করিতে 
যায় সেই সমস্ত অঞ্চলে তাহাদের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাঘ। ভারতীষ 
বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিষা, চীন, জাপান ও এশিষাঁব অগ্থান্যি দেশে ভাবন্ীষ 
স'স্কৃতিব বিস্তার ও বিকাশ ঘটাইঘাঁছিল। 


প্রাচীনকালে ভয়্ত কোন কোন দেশ একটা স্বার্থ সিদ্ছিব উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি 
বিনিমধ করিত । কিন্তু ভাবত ধর্ষপ্রচাঁকে বা বাবসাবাণিজো স্বার্থ সিদ্ধির 
কোন লক্ষণ দেখাষ নাই। বর্তমান কালে মান্ুস সাংস্কৃতিক ধোগ(যোগেব মুলা 
বুঝিষাছে। তাঁই আজ সাংস্কতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ট করার উদ্দেশে সবকাবী 
3 (বসবকাবী উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিভিন্নদেশে প্রেরিত 
হইতেছে এব” দেশে দেশে মৈত্রী বদ্ধনেব ০৬ *আধষোজন চলিতেছে । 
আমাদের দেশেব সাঙ্ন্তিক 'এবং শিকল্পাবা বাশিষা, আমেবিক।, চীন, 
জাপান, জামাঁনি প্রভৃত্তি দেশে যাই৬ছেন। আবাব এ সমভ্ত দেশে 
সাণস্কতিক প্রতিনিধিদল ভাবতে আসা “ছেন। এই ভাবে পাবম্পবিক 
শ্বাগষে।গেবও ভাব বিনিমষেব ফলে উভধ দেশেব সংস্কৃতি সমুদ্দিশালী 
হই! উঠিতেছে। সাস্কৃতিক অন্ুষ্ঠ।*, গ্রন্থের অন্তবাদ, প্রদর্শনী, চলচ্চিন্র। 
উৎসব ইত্াাঁদিব মাধামে এই সমন্ত সাংস্কৃতিক (বাগ ক্রমেই ব্যাপকতর 
হইযা উঠিতেছে। মাকিন যক্তবাষ্্, চীন ও সেন্িষেত রশ্যা ছাদে 
সা"সুর্ঈতক জীবনের পবিচদ দেএষাঁধ জন্য ভারতে কতগুলি স্থাধা প্রতিষ্ঠান 
গডিমা তুলিষাছে। মাকফিন সুক্তব।ষ্ট এই উদ্দোশ্ো কালিকাঁভাষ ৮ 9. ৪ 
( [0111690 3৮95০৭ [00020086100 995109) নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
পুলিযাছে। সোভিষে৩ সবকাব 'টান নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্বাপন 
কবিষাছে এব” ইহাখ মাধামে ই দীজা, বালা, হিন্দ ও উদ্দ, ভাষাষ 
বিভিপ্ন পুস্তক ও পুক্তিকা প্রকাশ কবে। চীনা সবকার একটি সংবাদপত্র 
প্রতিষ্ন স্থাপন করিষাছে, ইভাব নাম “সিনভষা'। বিভিন্ন দেশের 
সাংস্কতিক জীবনের উন্নতঠিকল্পে টা. 0 €( টে01690 1ত061005 075,0289,- 
8500) শিক্ষা বিজ্ঞান ও স'স্কৃতি সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান শডিষ! 
তুলিষাছে। ইহাকে সংক্ষেপে বলা হয় টেবা0900 বা [21৮০ [356,09৪ 
চ10008610108]) 80160855080 00160] 02250398810. এই সাংস্কৃতিক 


৩৮৯ সমাজবিগ্ভার গোড়ার কথ। 


প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড়তর 
ভইয়! উঠিবে বলিয়া আশা কর! যায়। 

এই সমস্ত ছাড়াও ইংলগ্ু, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়। প্রভৃতি দেশগুলি 
ভারতীয়দের জন্য বক্প্রকাঁর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছে । এই সমস্ত বৃত্তি লইয়। 
ভারতীয় শিক্ষার্থীর। এ সকল দেশে গিয়া সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভের স্থঘোগ পাঁইতেছে। রকফেলার ফাউণ্ডেশন 
ভারতীয় ছাত্রদের গবেষণার জন্ত বত টাকা ব্যয় করিতেছে । ইংলগু, রাশিয়া, 
আমেরিক! প্রভৃতি তাহাদের সংস্কৃতি ও শিক্ষা ভারতীয়দের বিতরণ করার 
জন্ত এত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত এখনও তার 
“শ্রেষ্ঠ সম্পদ অধ্যাত্ববিদ্ভা ও এঁতিহা বিশ্ববাসীকে জানাইবার বিশেষ কোন 
ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই | ভারত দরিদ্র দেশ, কিন্তু ইহা যে সমন্ত 
বিষে অনুন্নত বা অনগ্রসর দেশ নয় উহাও ত বিশ্ববাসীকে জানা 
প্রশ্নোজন। 


॥ ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ॥ 
(11501278 5075181 ₹৯০1৪০৮) 


পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভারত একটা স্থনিদিষ্ট নীতি মানিয়া চলিতেছে 
এবং সেই নীতিতে লক্ষ্য রাখিষ্বাই সে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ও 
কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বপন করিতেছে । আজ সমস্ত পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত 
_-একটি সাআ্াজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শিবির এব" অন্যটি হইল সাম্যবাদী 
শিবির । একদিকে আছে আমেরিকা, উংলগ, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক 
রাষ্রগুলি, আর অন্যদিকে আছে রাশিকা, চীন প্রভৃতি সাম্যবাদী দেশগুলি। 
এই দুষ্ট গোর্ঠীর মধো অহিনকুল সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
হইতেই এই ছুই শ্বিরের মধ্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগীতা চলিতেছে 
এবং একে অন্তের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে । ফলে 
সামাবাদী রাষ্টেরে আক্রমণ প্রতিরোধ কষ্পে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে 
- চুক্তি হয় তাহাকে বলা হয় উত্তর আটলান্টিক চুক্তি বা &:0 (০৫৮ 
8611066 19865 07550188001) এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া চুক্তি বা 
নি৬]0  (90967888৮ 4819 16585 028£51)195800 ). সাম্যবাদী 
রাষ্টগুলিও নিজেদের মধ্যে অনুরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। উভগ় শিবিরই 
এযাটিম্‌ বোমা ; ভাইড্রোজেন বোমা, মেগাটন প্রঙ্তি আবিষ্কার করিয়া অস্ত্র 


ভারত ও বহিধিশ্ব ৩৮৯ 


নির্সাপের প্রতিযোগীতা চালাইতেছে এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্ত প্রস্ততু্ুইতেছে। 
এই সমস্ত মারাত্মক আস্ত্র শস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটিলে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মানবজাতি 
অবলুপ্ঠ হইবে বলিয়া সকলের ধারণ।। 


তাই এই উত্তেজন' মূলক আন্তর্জীতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত 
বিবদমান ছুই শিবিরের কোঁনটাতেই যোগ না দিয়া একটা স্বতন্ত্র নীতি গ্রন্থ 
কবিয়াছে। এই নীতির নাম "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি' (8889611 ০0০- 
627869209). হিংসার উন্মন্ত এই পৃথিবীতে শস্তিস্বাপন, বিভিন্ন জাতিব মধ্যে 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িস্না তোল[ইউ তাঙ্থার বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য । 
সারাবিশ্বের অগণি৩ নর নারীব প্রাণে ভারতের শাস্থি ৪ মৈত্রীব খানার 
অপুর্ব সাড়া মিল্ধিছে এব এই বালা বিশ্বেব জাতি, ধম ও ধরণ নিধিশেষে 
সকলেরই জদয় জ্য করিষছে। ভাবতেখ এই না পঞ্চশীল' নামে খ্যাত । 
সুপ্রাচীন ভাবতবনে একদিন শান্তি ও বিশ্বমানবভাব বাণী সমগ্িত বৌদ্ধধমের 
ভিজষভেরী বাজিষা উঠিষাছিল। সেই বৌদ্ধ সাধনাব শীল সাধন|কে ভিত্তি 
করিমাই পঞ্চনালের উদ্ভব । এই পঞ্চীল হইল পঁচটি নীতি, সেগুলি 
হইল :-_ 
(১) বিভিন্ন রা্ট্রেব অখগুতা ও স।বভৌম ক্ষমতাব প্রতি পারস্পরিক 
শ্রদ্ধা । 
(২) অনাক্রমণ নীতি । 
(৩) বিশিশ্ন রাষ্ট্রে আভ্স্তরীণ ব।!পাবে অন্ত রাছেব হস্তক্ষেপ না 
করাব নীতি | 
(৪) সামা এবং পারম্পধিক সাভাঁষা নীতি 
(৫ শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি 


১৯৫৫ সাঁলেব এপ্রিল মসে এশিষাও আফ্রিকা ২৯টি রাষ্ট্রেখ প্রতিনিধি 
লউয়া ইন্ফোনেশিযাধ বানু নামে একটি স্তানে এক বিবাট সম্মেলন হুষ। 
এই সম্মেলনে পঞ্চশীল শীতিব ঘে!ষণা কৰা হয এব, সকলেই এই নীতিতে 
পূর্ণ সমর্থন জানান | ১৯৫৫ সালেখ জুনমাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেক ও সোভিষেত বাশি্ষাব প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগেনিন 
বিশ্বের শাস্তি অক্ষুন্ন রাখাঁব জন্ত এই নীত্িব প্রতি পুর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। 
১৯৫৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহের এবং চীনের প্রধান ম্ত্রী চৌ- 
এন-লাই এই পঞ্চশীল নীতির সমর্থন করেন। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে 


৮২ সমাজবিছ্বান গোড়ার কথ। 


পোলাগু, মুষ্্িয়া ও যুগোষ্োভিয়া ও আর ও বহুরাষ্্র ভারতের শ্রই নীতিত্তে 
আম্ছাবান হইয়া উঠিয়াছে। 

বাস্তবক্ষেত্রে ভারত কি ভাবে এই শান্তি নীতি প্রয়োগ করিতেছে তাহা 
কাহার ও অজ্ঞাত নয়। কাঁশ্ীর লইয়া পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধ 
আছে, কেনন! কাশ্নীরের একটি অংশে পাকিস্তান সরকারের সাহাষ্য পুষ্ট 
একটি সামরিক বাহিনী আজ ও অধিঠিত আছে । কিন্তু ভারত আজও তার 
সহনশীলতীর দ্বারা কোন যুদ্ধে লিপ্ত না! হইয়া শাস্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার 
মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারত সব সময 
পরাধীন রাষ্ট্রগুলিব রাজনৈতিক শ্বাঁধীনতা চায়। কোন শ রাষ্ট্র 
যখনই রোন ছুধল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে ভারত তথনই জী প্রতিবাদ 
জানাইতে কাঁপণ্য করেনা । ১৯৫৭ সালে সুপ্নেজ খালের কর্তৃত্ব লইয়া ষখন 
ই₹ংলগ্ু ও ফ্রান্স মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোযণ। করিয়া মিশরের স্বাধীনতা বিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিপ তখনই ভারত মিশরের পক্ষ সমর্থন করিয়। 
স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ঘোষণা করিয়াছিল। বিশ্বে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার জগ্ধ ভারতের এই নীতি আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার সম্মান 
যথেষ্ট বধিত করিয়াছে । 






॥ রাষ্ট্ুসংঘ ॥ 

(80. শি. 9) 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্টাব জগ্ত পরথিবীব সমস্ত নরনারীর শাস্তিকামনাব 
অভিব্যক্তিই হইল বাষ্ট্রসংঘ। প্রথম বিশ্বধৃদ্ধের পর যখন দেখা গেল ষে, 
পৃথিবীর বুকে এক ভধাবহ ধ্ব'স লীল! সংঘটিত হইযাছে, তখন বিশ্বের 
নিরাপত্তা বজাত্র বাঁধাব জগ্ত ১৯২০ সালে জেনেভাষ 'লীগ-অব-নেশনস্‌ 
নামে একট প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় । এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ব ছিল আন্তর্জাতিক 
সহযোগীতা স্থষ্টি কথা ও যুদ্ধাওক্ক হইতে পৃথিবীকে রক্ষা! কর! | কিন্তু লীগ-অব.- 
নেশনস্‌ সামাজিকতা ও মানবতার দিক দিয়া কিছুটা সাফল্য অর্জন করিলেও 
পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধেব ও ধ্বংসের ভাঁত হইত্ঙ রক্ষা করিতে পাঁরে নাউ । 
ফলে মাত্র কয়েক বৎসবের ব্যবধানে সুরু হইল দ্বিতীত্ব বিশ্ববুদ্ধ। এই 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে লীগ অব. নেশনস্‌ বা জাতিসংঘের বিলোপ হঈটল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করিল আর কোটা কোটা ঘর বাড়ী 
ধ্বংস হইয়া গেল। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা জাপানের 


ভারত ও বহিবিশ্ব ৩৮৩ 


ছিরোসিমা! ও ন|গসাকি নগরের উপর এটম্‌ বোমা নিক্ষেপ জজ্মার ফলে 


ুন্র্তের মধ্যে নগর দুইটি ধ্বংস হইয়! গেল এবং তাথাঁয় বসবাসক্কারী হাজার 
হ|জার নরনারী প্রাণ হারাইল এবং বহুলে'ক বিকলাঙ্গ হুইয়া গেল। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের এই ভয়াবহ ধ্বংস লীলার ফলে পৃথিবীর সমস্ত শাস্তিকামী মাহুষ 
আবার একটি শক্কিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টিত হইল। এই 
উদ্দেশ্যে ডাম্বারটন ওকৃস ও স্তানফ্রাজ্সিসকে। শহরে অনুষ্ঠিত দুইটি সম্মেলনে 
এই জাতীয় একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন 
স্তান্ক্রাঙ্গিনকোতে পৃথিবীর ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হষ্টযা 
জাতিসংঘের সংবিধানে স্বাঙ্গর করে এবং ১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর 
আল্ুষ্ঠানিক ভাবে এই রাষ্্রসংঘের (7. টি. 0. 1007৮০0 19৮,075 (01%9,0798- 
01০০ ) উদ্বোধন হইল। রাষ্্ীসংঘের সংবিধানে বিশ্বে শাস্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ 
“ঘাধিত হইল এবং তাহার মূলনীতিগ্তলি হইল £__ 

« (১) আন্তজাতিক শাস্তি ও নিরাঁপত্বা রক্ষা করা। 

(২) বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধু ও সহ'ষেগীতা! স্বাপন করা । 


(৩) শান্তি পুর্ণ উপাষে সকল আস্তজীতিক সমস্যা ও বিরোধের 
মিমাংসা করা। 


(৪) পারম্পরিক সহযোগীতা মধ্যমে জাতিসমুহের অর্থ নৈত্তিক, 


স।মাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধান করিয়া পৃথিবীতে 
শান্তি স্থাপন করা। 


(৫) অনুন্নত পর।ধীন জাতির উন্নয়ন ও আন্মপিষস্ত্ীণের অধিকার 
প্রদ।নকরা । 


(৬) আক্রমণকারী রাষ্ঠের বিকদ্ধে সমবেত শজ প্রয়োগ করা । 


মান্তষের মৌলিক অধিকাপ ও ন্বাধীনত] প্রত5 এবং নিরাপত্তার 
বাবস্থা কবা। 


উপরিউক্ত মুলনীতিগুলি ₹ইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাষ্রসংঘ এক 
মহান আদর্শে অন্পপ্রাণিত এব বিশ্বম।নৰতার বাস্তব ব্ুপায়ণে 
দৃঃসংকল্প। সারাবিশ্বে স।মা, মৈত্রী ও শান্তি প্রষ্ঠাই র।্রসজ্হেব 
আদশ। লতমানে ল্লাইসজ্বের সদশ্তয সংখ্যা ১১১ জন। 

উক্ত আদর্শগুলিকে সফল করিবাব জন্ত ও কাজের সুবিধার জন্য বাষ্ট 

সংঘের অধানে ছয়টি সংস্থা আছে। এই সংস্থাগুলি হইল £-_ 
(১) সাধারণ পরিষদ ( 997058] 4880100015 ). 
(২) স্বতি বা নিরাপত্তা পরিষদ (96692165 00072911 ), 


৩৮৪ সমাজবিষ্ভার গোঁড়ার কথ! 


(৩) আ্মান্তর্জীতিক বিচারালম্ন (1066772867008] 0০00: 01 0086199 ), 

(৪) অর্থনতিক ও সামাজিক পরিষদ € 10010052710 830 90015] 
00০011 ), 

(৫) অছিপরিষদ ([ুদ0869981980 005261] ), 

(৬) কর্ম পরিষদ (99029881456 ), 


সাধারণ পরিষদ্দ-_রাষ্টর স'ঘের সমজ্ভ সদন্ত রাষ্টী লইয়া এই পরিষদটি 
গঠিত এবং প্রত্যেক বাষ্ট্রের মাত্র একটি করিষা ভোট দেওয়ার অধিকার 
আছে। বৎসরে অন্ততঃ একবার এই পরিষদের সভা অন্পষ্ঠিত হয। এই 
সভাক্ন আন্তর্জাতিক সমন্যাব আলোচনা ও নিরাপত্তা পরিষদের সিঞ্ান্ত 
সমথিত হুয। - 

স্বস্তি বা নিরাপন্তা পরিবদ- নিবাপত্ত। পরিষদেব সভ্য স্খ্যা এগার 
জন ইনার মধ্যে চীন, ফ্রান্স, সোঁভিষেত উউনিয়ন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
উংলগ্ড এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধির নিবাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, 
আর বাকী ছযজন অস্থাষী সদস্য সাধাঁবণ পবিষদ কর্তৃক ছুই বৎসরেব জল 
শিষুক্ত হঘ। বিভিন্ন বাষ্টরেব শান্তি ও নিরাপত্তা বক্ষার দাষিত্ব এই পরিবদেখ 
উপর ন্তস্ত বণিয়। পরিষদটি খুবই গুকত্বপুণ বিভাগ । এই পরিষদের 
কোন প্রস্তাব পাঁচজন স্থাধী সদস্যের যধ্যে অন্ততঃ একজন ও ঘি সমর্থন ন! 
করে তবে উহা বাতিল হইযা যাষ। এই ক্ষমতাকে ভিটে! (৮০১০) বলা! 
হয। সুতরাং এই পাঁচটি শক্তিৰ মতৈক্যের উপরই এই পরিষদের কোন 
সিদ্ধান্ত কার্বকবী হওষা নির্ভর করে। মনে রাখিতে হইবে যে চীনকে 
নিরাঁপতা পরিষদের স্থাধী সদস্য কৰা হইযাঁছে সেটা চিয্লাংকাইসেকের 
জাঁতীষতাঁবাঁদী চীন বা ফরমোঁজা সবকার--লোকতত্ত্বী চীন নয়। লোকততন্ত্রী 
চীন এখনও রাষ্্রসংঘেব সাধারণ সদস্য পদ হইতে বঞ্চিত আছে। 

আন্তর্জাতিক বিচারালয়--পনরজন বিচারপতি লইয়া! এই বিচারালঘ 
গঠিত। এখানকার বিচাবকগণ প্রতি একবৎসব অন্তর নির্বাচিত হন। 
রাষ্রসংঘের যেকোন বিষষেব ব্যাখ্যা বা বিচাব করাই এই বিচারালক়েব 
কার্ধ। রাষ্ট্রসংঘের অগ্তভূক্তি সদস্য বাষ্রগুলিৰ মধ্যে বদি কখনও একরাষ্ট্রেব 
সঙ্গে অন্য. রাষ্ট্রে বিবোধ উপস্থিত হষঘ তবে সেউ বিরোধ মিমাংসাব জন্য 
আত্তর্জতিক বিচারাঁলয়্েপ সাহাধ্য নেওয়া যাইতে পাঁধে । তবে আস্তর্জাত্তিক 
বিচারালষের রায় মানিয়া! লঈবাঁব কোন বাধ্য বাঁধকত! নাই । 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ-_সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত 
১৮জন সভ্য লইয়া এই পরিষদটি গঠিত। প্রতি তিন বত্সর অন্তর ইহাকের, 


ভাবত ও বহিবিশ্ব ৩৮৫ 


নূতন কবিধা নির্বাচন হইধা থাকে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগীতা স্থাপন ও উন্নয়নই এই 
পবিষদের উদ্দোশ্ট। এই পরিষদেব সংগে তেরটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংবুক্ত 
আছে এখং এই প্রতিষ্টানগুলি বিভিন্ন বিষষে পবিষদকে সাহাধ্য করিয়া 
থাকে। সার মধ্যে খান্ত ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (ঘা, &. 0. প্রা০০৫, 808. 
80710601601] 01000088010), বিশ্ব ব্যাঙ্ক ( ০01] 880]. ), আস্তর্জাতিক 
অর্থভাগার (1. [ধ. দা 069 090008] 00380687গ চাতা)0 ), বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা 
(আআ নয ০--৬/০৮1৭7 79816) 016802৩5810) ), ও সম্মিলিত শিক্ষা বিজ্ঞান 
৪ সাস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (0. 29 0. ০0--003691. ০0৭ 
ছ7০.8601201) 9991৮] 800. 0816591] 0768019 ৮1020), বিশেষ উল্লেখষোগা । 

অছি পরিবদ-_হ্বাধত্বশাসন প্রচলি 5 হয এউবকম অআন্তুন্নত দেশগুলিব 
*[সনবাবস্থাব ওতাবধানেব জন্ত এই পরিষদটিখ কৃষ্টি »ইম।ছে। নিরাপত্তা 
পৰিষদে প1চজণ স্থাধী সদস্ত এ* পবিষদেণ সভ) 1 * 


কর্ম পরিষদ্-_খাইসজ্বেব তন্ন কাধ পবিচ।লন[ৰ জন্ত একটি 
কঙ্পবিষদ মাছে । এই দন্তবখ।নাব প্রধানকে বলা হঘ সাধাবণ সম্পাদক ক' 
সক্রেট।খী 'অনাবেলশ। হান শিবাপত্তা পবিদ্দেল শ্রপাশিশ অন্রযাষী সাধারণ 
পবিষদ কর্ডক পাচ বংপবেব জগ্ঠ শিব'চি ৩ ৬উযা খা.কন। বিশ্বেব কোথাও 
শাত্তি বাড 2 হাব সম্ভতপশা দখা দিলে নিখ!পণ্তা পবিবদের ঘুষ্টি আকবণ 
কৰাতি গাহা কাজ। 


আন্কজ।৬ক চছেঁজনা পশন্শের ও বিখে শান্তিনক্ষাগ কাজে বাষ্ইস“ঘেব 
উল্লেখনেছিয ৬ নকা অশশ্যস্বাব ব্য। ইতাব সঙগাপেক্ষা উল্লেখষো।গ্য অবদাঁন 
হইল কাশাল ব।শিখা ৪ শিশেৎনামেবধদ্ধ বন্ধ কণা] বকন্তর হই বধলিষ 
আমখবা ধন 477 ০ ববি খাস ঘ পাব সমস্ত বি(পাধেবহ মাঁখা,সা কবি 
ফলিবাছে | পখিধীশ 5) শিবিবেল অন্ধ) দন্্সবঘাত বন্ধ হন এব 
বৃহৎ ও শলিশ লী বাঞ্ছগতি। ণ্যাটন বাম, হ।উদোজেশ কোমা ও অগ্ঠান্। 
ম[বণান্গ পির্ম।ণ কবিষ। প্াখিবা। টিভিম স্থাণে সেগুলিব পরীক্ষা চালাউতেেছে। 
তাভাবা পিবাও সামবিপবাহিনা পোষণ কাবযা তাঙাদেৰ এই সব মাবপান্ত্ে 
সজ্জিত কবিততছে। সম বক চুক্তিব মাধামে যুদ্ধ জোট গঠন কবিতেছে, আখ 
মাঝে মাঝে যুদ্ধেব ৬"কাৰ ও ছাডিতেছে। এই সমত্ড দেখিব মনে হয 
পৃথিবীতে যুদ্ধে স্পিদ এখনও কাঁটেশি এব" বর্তমানের ঠাণ্ডা লডাই অদুৰ 
ভবিষ্যতে আসল লডাইষেও পরিণত হইতে পারে। এত অস্ত্রপজ্জা, এছ 

ন£ 


৩৮৬ সমাজবিগ্ভযর গোডার কথ 


পানি 

সমরাঁষোজন, যুদ্ধেব জন্য এত প্রস্তুতি কি ব্যর্থ হইবে? যতদিন ছুই 
শিবিরের মধ্যে ক্ষমতা সন্বন্ধে পারম্পরিক ভয় থাকিবে ততদিন যুদ্ধ বন্ধ 
থাকিতে পারে | এক শিবির অন্ত শ্রিবির সম্পকে ভষশুন্ত হইলেই যুদ্ধ বাধিবার 
সম্ভানন1। বিশ্বেন জনগণ আকুল কণ্ঠে সমৰ প্রস্তুতি বন্ধ করিবাঁব জন্য প্রার্থনা 
জীন।ইতেছে, কিন্তু শুনে কে? ওবে ৩ ঠাষ বিশ্বযুদ্ধ যদি স-্ঘটিত হয ৩বে 
মা্ষ ও গাব সভ্য হার সম্পূর্ণ বিএুপ্তি ঘটবে । হিন্ন তির দেশের যেষে 
স্থানে এই সমজ্ত মাধণান্ন বক্ষিও হহতেছে সেই সেই স্থালসেও আপনা-আপনি 
বিশ্ফোরণ ঘটাণ ত অসন্তব শগ, 0৩৪ শানব্সত্য গাব শিল্তার নাউ | 
এ যুদ্ধ বন্ধ কৰিত৩ হউলে মাঞ্ঠবে+ মানসিক পবিবতন গাব চিন্তাধাবাব 
আ1৭% প'ধধর্তন প্রযোজনীষ। যুদদেব মধ) শিষ' যে শান্তি গডিষা ডঠে সে 
শাস্তি 5ঈপ শ্বশানেব শান্ি। কিন্তু প্রতঠ শাম্কব মধা পিয়া গডিষা উঠে 
দেশের কল্য।ণ | স্থাপী শা।গ্ প্রতি 5৩ এইল্টে ঠবে বিশ্বের সাগর উন্নতি 
পথে অগ্রসর *ইতে পাবিবে বিশ্বেদ বিভিন্ন জাঠর ডন্নাত সাধিত হইবে। 
আর সমগ্র বিশ্বেধ মানষ সহ৩ ৩ শ্ব্যপর্থ ১৯খ। এক বৃহৎ আন্তঙগাতিক 
পরিবারে বূপাস্তবি ৩ হইতে পাখিবে 


অনুশীলনী 


১। কিকি উপাষে বহিজগতেপ সঙ্গে যোশাষোগ স্থাপিত ইয়? 
[ঢ০আ ৪০ 6১০ [116৩1080101] 918610105০৬ | রা 
২। রাজনৈতিক, অর্থ শৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাবোগেব মাধ্যমণ্কি 


সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 
[০ ৮৮ ০০700 2১008 679 70992৮ ০01 ১01167981, 
[0007010)0 800 00100] 15319610708.] ॥ 


৩1 “আন্তর্জাতিক শাস্তি ও মঙ্গল কামনাই ভাবঙের পররাষ্ট্র নীতিব 


বৈশিষ্টযণ এই উক্ভিব স্বপক্ষে যুক্তি দিবা তোমাৰ শতাঁমত ব্যক্ত কর। 
[১৪ 20810 1701001019 ০06 6159 00০18 01700110018 15 
1101. 999179 101. [6266 800 £0০00 01 6108 [0901119 1 
[1)/90088 610 200৬9 ১6890)91)6 9100 [519 5001 /)101003 ২2 
158 19৮00]",] 

৪। সম্মিপিত জাতিসংঘের গঠন প্রণালী ও কায|বলী বর্ণনা কল। 
[700950701১9 0159 10170088102 01 0 মি 0. 80৫. 268 0506110195,] 


৫। পৃথিবীতে স্থাধী শাস্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেগ্টে রাষ্্রসংঘ কি কি কবিষাছে? 


এবং তাহাতে কখাঁনি সাফল্য অর্জন করিধাছে আলোচনা কর। 


[09৮ 779৪ ঢ.ব.০- 9০০০৪ ৮০ 84680119)) চ01:03821906-09899 ? 
510 885 000৬ 19 20 1388 590699050. 10 165 86682007651] 
খ সপপ্পোপপপপাপল 


